ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১ প্রথম আইন । 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ সালের ২২ জানুআরি তারিখে জারী করিলেন এব তাহা সর্ব সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে | 


কৃত্রিম করণের কোনং গতিকে কার্য্যের নিয়ম করণের আইন । 


* ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে ভ্রীত্রীনতী মহারাণীর চার্টরের দ্বারা স্থাপিত আদালতের 
বিশেষ সীমাভিন্ন বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিযম রাজধানীর অধীন দেশের সীমাসর- 
হদ্দের মধ্যে দেওয়ানী অথব]| ফৌজদারী মোকদ্দমাষ যে দলীলদ্স্তাবেজ এব কাগজপত্র 
এ সৌকদ্দসার বিপক্ষ পক্ষেরদের বিরুদ্ধে অথবা! অন্য ব্/ক্তিরদের বিরুদ্ধে লাক্ষ্যস্বরূপ 
দাখিল হয তাহার বিমষে নেই দেওয়ানী কি ফৌজদীরী মোকদ্দমালম্সকায় ব্যক্তিরা 
কাত্রম করণের বিষবে অথবা কৃত্রিম করাওণের বিষয়ে কিস্বা মিথ্যা ও কৃত্রিম দলীল- 
দস্কাবেজ ও কাগজপত্র লভয বলিযা চাঞজুরীক্রমে বাহির করণের এব প্রুকাশ করণের 
বিষয়ে বা এ দলীলপ্ুভূতি মিথ্যা ও কৃত্রিম জানিয়া তাহা! প্রকারান্তরে চাতুরীক্রমে 
আসলে আনিবার কিন্থা আমলে আনিবার উদ্যোগের বিষে যেং নালিশ করে সেই 
নালিশ নানা জিলা ও শহবের মাজিস্ট্েট লাহেবের। পশ্চাৎ্ৎ লিখিত ধারার নিরু- 
পিত প্রকারভিন্ন অন্য কোন প্রকারে গ্রাহ করিবেন না ইতি। 


২ ধার? 


এবঞ ঈহাতে হুকুম হইল যে (সাঁজিক্ট্রেট সাহেবের অথবা মাকিঞ্্রেট সাহেবের 
মোপর্দ করণের ক্ষম্তাবিশিষ্ট অন্য কম্মকারকের আদালতভিম্ন) কোন দেওয়ানী কি 
ফৌজদারী আদালতে যেং মোৌকদ্দমা উপস্থিত আছে সেইং মোকদ্দমায যদি এ 
আদালতের এমত বোধ হয যে এই আইনের ১ ধারার নির্দিষ্ট অপরাধের বিষয়ে 
কোন নালিশ মাজিষ্্েট সাহেবের নিকটে তজবীজ হওনার্ঘ পাঠাইবার উপযুক্ত কারণ 
কাছে তবে সেই আদালত নালিশগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্ক্তিদিগকে কয়েদ করিয়া মাজিষ্ট্রেট 
সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এব, নালিশের সম্পর্কীয় সাক্ষ্য এব, দলীলদস্তাবেজও 
পাঠাইবেন এব, সেই বিষয়ে যে সকল সাক্ষী এ প্ুকার সাক্ষ্য দিয়াছে তাহারদ্রে 
প্রত্যেক জনের স্থানে মাজিঞ্ট্রেট লাহেবের নিকটে উপস্থিত হওনের বিষষে এক 
মুচলকা লিখিয়া লইবেন! এব তাহাতে মাজিক্ট্রেট সাহেৰ সেই নালিশ গ্রাঙ্থ 
করিয়] রীতিমতে তাহার বিচার করিবেন ইতি। 


পরন্ক ইহা জান কর্তব্য যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে 


হ ইঙঈীরেজী ১৮৪৮ সালী ১ প্রথম আসন 1 


হইবেক না যে তাহার দ্বারা! বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮০৭ সালের ২ আমনের ৩৬ 
ধারাঁষ কৃত্রিম করণের মোকদ্দমার বিমষে সেশন জজ লাহেবের প্রতি যে ক্গমতাপবি 
হইযাছিল তাহার কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে ইতি। 


৩ধার1। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল ঘে বাঙ্গল। দেশের চলিত ৯৮১৭ সালের ১৭ আইনের 
১৪ ধারার ২ প্রকরণে ক্িলা ও শহরের জজ শাহেবেরদের হছুরে যে মোকদ মা 
উপস্থিত থাকে তাহাতে মিথ্যা শপথ করণের কিস্থা মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি 
দেওনের নালিশগ্রস্থ ব্য-ক্তবদিগকে উক্ত জজ সাহেবেরদের লোপদ্ করণের যে ক্ষমতা 
দেওযা গেল সেঈ ক্ষমতা প্রুপ্ান সদর আমীনেরদের লম্মুখে উপস্থিত হওযষা দেওমানী 
মোকদদমার বিষয়ে এ পুপান সদর আমীনেরদের প্রতি অপণ হইল এব উক্ত প্ুক- 
রণানুসারে উক্ত জজ সাহেবদিগতকে ও মাভিষ্টেট পাহেবদিগকে যেসতে কাধ্য করশেব 
হুকুম ও আদেশ আছে সেই মতে এ প্ুধান সদর আমীনদিগকে ও মাজিষ্রেট পাহেব- 
দিকে কাশ্য করিতে ইহার দ্বারা হুকুম ও আদেশ হইল ইতি । 


5 ধানা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল নে দেওযানীর জজ লাহেনেরা উক্ত প্রকরপের বিপান- 
মতে যাহারদিগক্ে মিথ্যা শপথ করিবার কিম্বা মিথ্যা শপথ করিতে প্ররুনি দিবার 
অপরাধে মোপদ্দ করেন্‌ তাহারদের বিচার তাহারা সেশন জঙস্বর্ূপ করিতে পারেন 
এব ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন থাকিলেও তাহ প্ুতিৰন্ধক হইবেক না ইতি | 


৫ ধারা। 


এব*্* ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রাযের জন্যে দেওয়ানী আাদালত 
এই কথাতে রাজস্বের যে সকল কাধ্যকারককে আদালতের গ্রুমতা দেওমা গিথাছে 
তাহারদিগকেও বুঝাইবেক ইতি। 
লমান্তিঃ। 


জি এ বুশবি | 
ভারতবর্ষের গব্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 


এটার (0 ই নায়ছ ১৭5 86)574৫166 2) 4)4140097, 


(20505951848 30700] %৮ 07513967020 15070000705 0068৭, ৮৮ যা 10145051৫ 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হরর কৌল্সেলে পশ্চাৎ লিখি 
আইন ১৮৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুআরি তারিখে জারী করিলেন এব তাহ] সব্্পাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ হইতেছে? 


কলিকাতা শহর পরিপাটী করণার্ধ নিযুক্ত কমিসানরদিগকে কতকং শক্তি ও 
ক্ষমতা দেওনের এব ভাহারদের দ্বারা কতকং সরকারী কক্ম নির্ধাহ করণের নিযম 
করিনা আইন । 


যেহেতুক ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাঁও নির্দিষ্ট 
ছিল যে তাহার মধ্যে উল্লিখিত কর ও টাক্লের যত উৎপন্থ হয তাহাহইতে সকল 
সিরিশতার ও উপরি খরচ দেওনের পর বে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা এবপ্ যেই 
টাকা বাঙ্গল দেশের গবণমেণ্ট শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলের 
অনুমতিক্রমে কলিকাতা শহরের পারিপাটয কম্থে নিযুক্ত কমিস্যনরদিগকে দিতে 
হুকুম করেন সেই সকল টাকা এইং কার্স্ে বায় হইবেক বিশেষতঃ | 


শহরের সকল স্কানেতে হল দেওনার্থ পুস্করিণী ও জলপথ শখননকর্ণ । 
শহরের যেং স্থানে ঘর অতিঘন আছে সেইং স্থানে রাস্তা এব চক প্রস্তত করণ। 


অপ্রবাহ জলাশয ভরাটকরণ এব. বাধূর স্বচ্ছন্দে গমনাগমনের অবরোধ 
উঠাইযা দেওন। 


পথ্‌ ও রাস্তাতে আলো দেওন ও জল দেওন। 

পথ্‌ ও খ্রীস্তা এবং উক্ত শহরের নরদম। পরিষ্কার করণ ও মেরাঁসৎ্ করণ। 

এব" লামান্যতঃ শহরের পারিপাট্য করণ ও শোভা করণ। 

এব যেহেতুক পূৃর্োক্ত অভিপ্রায় নফলমতে সিদ্ধ করণার্থ উচিত হয় ষে এ 
ফমিসানরদিগকে এক জন মুহুরীর ও এক জন লরবেয়র এব. অন্যান্য আবশ)ক 


কম্মকারক্দিগকে নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা দেওয়া যায় এবপ১ যেং ক্ষমতাতে সাধারণ 
ক 


হ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন! 


ব্যক্ষিরদের স্বত্ব ও নয্নন্তিতে হস্তা্পণ হইবেক এমত ক্ষমতা এ কমিস্যনরদিগকে 
এব, ভাীহারদের মুহুরীর ও সরবেষর ও অন্যান্য কর্মকারকদিগকে অর্পণ হয়। 


১ ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এ কমিস্যনরেরা উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তির- 
দিগকে আপনারদের সরবেয়র ও মুহুরীর ও অন্যান্য আবশ)ক পদে মনোনীত ও 
নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাহারদের নিযুক্ত হওন বিষয়ে বাঙ্গল! দেশের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ 
সাহেবের মঞ্জর কি নামণ্জর করণের অপেক্ষা থাকিবেক এবছ, যে২ মাহিযান। বঙ্গল। 
দেশের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেবের উচিত বোধ হয় সেই২ মাহিযান! ভাহারী পাইবেন 
উতি। 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোটের এলাকার 
বিশেষ সীমানরহদ্দের বাহিরের কোন স্বানহইতে কলিকাতা শহরের সধ্যে নির্মল ও 
স্বাস্থ্যজনক জল আনয়নার্থ এক বা ততোধিক জলপথ প্রস্তত করিবার জন্যে যখন 
কোন জলপথের পাগুলেশ্য বাঙ্গলা দেশের শরীয়ত গবর্নর্‌ সাহেবের সম্মত হইবাছে 
তখন প্রত্যেক কমিস্যনর এব, কমিস্যনরেরদের সরবেষর ও মহুরীর এব০১ যে২ 
আসিষ্টান্টের আবশযক হয সেইং আসিফ্টা্ট এ জলপথ প্রস্তত করণেতে যে স্বান 
দিযা জলপথ যাষ সেই স্থানে এই আইনক্রমে ই কোর্টের বিশেষ পীমাসরহদ্েের সধ্যে 
বেহ ক্ষমতা ক্রমে কার্য করিতে পারেন্‌ এব” এ জলপথ প্ুস্তত করণার্থ যেং ক্ষমতার 
আবশ্যক হয় নেই ক্ষমতা তাহারদের থাকিবেক এব সেইরূপ কম্মকরণের বিষবে 
তাহারদের নামে কোন নালিশ হইবেক না এবস্ ভাহারদিগকে উত্ত্যক্ত কর! ফাইবেক 
না] এব উক্ত কোর্টের বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের মে 
কোন' কর্ম করিতে হয় তাহার লাহায্য করণার্থ কলিকাতা শহরের মাজিষ্ট্েট 
সাহেব এই আইনক্রমে যে২ কার্ধ্য করিতে পারেন এবণ* এই আইনের দ্বারা 
যে২ কার্ধ্য করিতে তাহার প্রতি হুকুম হইল সেইং কার্ধ্য যে কোন জিলা দিয় উক্ত 
জলপখ্‌ যাইবেক সেই জিলার কোন মাক্িষ্রেট লাহেব খ জলপথ নিম্মাণের জন্যে 
করিতে পারেব এবং এই আইনের ম্বারা সেই২ কার্ধ্য করিতে তাহার প্রতি হুকুম 
হইল ইতি । 


৩ ধারা। 


এব ইাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা এ২ কমিস্যনর যেং কর্ম 
করিতে ক্ষমতাপ্যাপ্ত হইলেন তাহার কোন কর্ম নিজে কিন্বা ভাহারদের চাকর কি 
আসিফ্টান্টের দ্বার! নির্বাহ না করিয়। যে কোন ব্যক্তি অথবা কোম্পানি তাহ চুক্তি 
করিয়া লইতে চাহেন সেই'ব্যক্তি বাকোম্নানির লঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে পারেন। এব, 


[প্তীয় আইন । ৩ 








ঁন কর্ম নির্াহ করণেতে খহ কমিসানরকে এই আইনক্রমে 
য়া গেল এ ব্যক্তি অথবা এ কোক্নানি সেইং শক্তি এসএ 
গ পশনিিবেন ইতি | 


৪ ধারা! 


এব৭ ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা দেওযা ক্ষমতা ও শক্তানুলারে 
কার্ধ্য করণেতে যদি কোন মর বা এমারৎ অথবা অধিকার্ধ্য অন্য বিষয়ের অপচয় 
হয় অথব। অন্য কোন প্রকারে তাহার হানি হয় তবে উক্ত কমিস্যনরেরা সেঈ ক্ষতি 
পূরণ করিয়া দিবেন এব”, এ বাড়ী কি এমারৎ্, অথবা অন্য অধিকার্গ্য বিষয়ের স্বামী 
এব দীলকারের এব” এ কমিল্যনরেরদের মধ্যে এ ক্ষতিপূরণার্থ যত টাকা ধার্য 
হয তাহা এ কমিল্যনরের1 এ বাটীর স্বামি অথবা দখলীকারকে দিবেন | এব এ 
ক্ষতিপূরণের টাকার সুখযার বিদষে এব প্রুত্যেক স্বামী এব” দখীলকারকে তাহার 
ঘে অণ্শ দিতে হইবেক সেই অণশের বিষযে যদি সেইরূপ স্বামী কি দখীলকার এবং 
এ কসিস্যনরেরদের মধ্যে এক্য না হইতে পারে তবে এ ক্ষতিপূরণের টাকার সৎখ্যা এব, 
তাহার দাওযাকারি ব্যক্তিরা একেং তাহার ফে অ*শ পাইবার যোগ্য মেইং অণ২শ 
সালিসের দ্বার অথবা ১৮৪৭ লালের ১৬ আইনানুনারে যে কমিন্যনরের নিযুক্ত হন 
াহারদিগকে কলিকাত। শহর উত্তম করণার্থ স্বাবর অথব। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করণের 
ক্ষমতা দেওনের আইন এই নামে বিখ্যাত ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নিদ্ধারিত মতে 
তলৰ ও নিযুক্ত হওয1জুরির ফযসলার দ্বার ধার্ধায হইবৰেক এব আদায় হইবেক ইতি । 


ও ধারা। 


এব*্, ইহাতে হুকুম হইল যে এ কমিল্যনরদিগকে অব তাহারদের কর্ম্মে নিযুক্ত 

কোন সুহুরীর অথবা সরবেয়র কি অন্য কম্মকারক কিম্বা কোন কারিগর অথবা অনা 

কোন ব্যক্তিকে কি এই আইনের বিধির অনুমারে তাহারা ষে কোন ব্যক্তি কিম্বা 

কোন্নানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন অথবা সেই কোম্পানির দ্বার! নিযুক্ত কোন 

ব্যক্তিকে আপনারদের কিআপনার কর্তব্য কার্ধ্য অথবা যে কোন কম্ম এই আইনের 

শক্তিক্রমে বা তদনুলারে তাহারদের করিবার হুকুম আছে অধ্থবা ক্ষমত1 দেওয1 গিয়াছে 

,সেই কর্ম করণেতে ও সম্নন্ন ক্রণেতে যদি কোন ব্যক্তি কোন সয়ে ব্যা্াত অধ্থবা। 
উত্ত্যক্ত করে তবে এইমত অপরাধি ব্যক্তির দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে লাব্যস্ত 

হলে প্রুত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার ৫০)টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইত্তি। 


৬ ধারা। 


এব ইহাতে ছৃকুম হইল ষে প্রত্যেক ক্মিস্যনর ও সরবেয়র ও কমিন্যনরের- 
দের মুহরীর এব* তাহারদের যত আলিষ্টান্টের আবশ্যক হয় তাহারদিগকে এই 
আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যে এই সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা দেওয়া গেল যে দিবা 


৪ ইন্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


ভাগের সকল উপযুক্ত ঘণ্টায় ঠাহারা কোন ভূমি কি বাটীতে অথ্থবা যে ভূমির উপর 
প্কান ঘর বা বাট়ী বা অন্য কোন এমারৎ গাথা আছে কি গাঁথা হইতেছে কি াখি- 
বার কল্প আছে সেই ভূমিতে এব” কোন প্রকার ঘরে ব। তাহার কোন ভাগে প্রুবেশ 
করেন অথবা আপনারদের অধীন কম্মকারকছিগকে প্রবেশ করিতে হুকুম দেন এব 
সেইরূপ প্রবেশ করণের জন্য অথবা এই আইনান্ুসারে এ ভূমিপ্রভৃতির কোন ভাগে 
ঘে কোন কার্ধ্য করা যায় বা করিতে হয় তাহার জন্যে কি তাহার বিষষে তাহারদের 
নামে আইনের আদালতে কোন নালিশ অথবা একুটি আদালতে কোন মোকদ্দমা 
হইতে পারিবেক না এব তাহার বিরুদ্ধ আইনলসলম্নর্কাফ কোন কার্য হইতে পারিবেক 
না অথবৰ। তাহাঁরদিগকে কোন প্রকারে উত্ত্যক্ত করা যাইবেক না। কিন্ত জানা কর্তব্য 
যে যে কোন ভাম অথবা এমারতে ত্সমযে কোন ব্যক্তি বাস করিতেছে তাহাতে 
দখীলকারের অনুমতি বিনা তাহার বাতাহারদের প্রুবেশ করণের মানসের উপযুক্ত 
সম্বাদ এ দণ্ীকার ব্যক্তিকে পৃর্বে না দিয়া তাহার মধ্যে উত্ত প্রকার কোন ব্যক্তি 
প্রবেশ করিতে পারিবেন না ইতি। 


৭ ধারা] 


এব ইহাতে হুকুম হঈল যে এই আইন জারী হওনের সমষে কলিকাতা শহশ 
রের মধ্যে সকল প্রকার ও সকল রকমের যে সকল ও প্রত্যেক রাস্মা ও নব্কারা 
পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ থাকে এব, উত্তর কালে এ শহরের যে সকল 
ভাগে কোন রকমের ৰা কোন পুকারের রাস্তা বা সরকারী পথ কি সাধারণেকু 
গমনাগমনের পথ করা যায় তাহার সরবরাহ কার্ধ্য ও কর্তৃন্ব এব” শান ও তাহার 
নকল সর্প্জীম এব বাঙ্গল! দেশের গবরণমেণ্ট অথবা কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট লাহেৰ 
কি উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বার! কিস্বা তাহারদের হুকুমে এ রাস্তা ও সরকারী পথ ও 
সাধারণের গসনাগমনের জন্যে মে সকল গাথনি ও এমারৎ্ ও সরঞ্জাম ও হাতিযার 
অথবা অন্য দূব্য কর বায তাহ? টুষ্টিস্ব্ূপ এ কমিন্যনরেরদের লম্নন্তি হইবেক এবস 
দেই সকল বিষয়ের স্বস্থ তাহারদের প্রতি ইহার দ্বারা অপণ হইয়াছে ইতি | 


৮ ধারা? 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরে 
যে রাস্তা ও সরকারী পথ এব সাধারণের গমনাগমনের স্থান গ্বকে বা উত্তর কালে 
করা যায় তাহার মধ্যে যে রাস্তাই ত্যাদির বিষষে উপযুক্ত বোধ সেই রাস্তাইত্যা- 
দিতে উক্ত ক্মিন্যনরের] বাঙলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ও অনুমতিক্রমে শান 
করিতে পারেন এব তাহাতে জল দিতে পারেন ইতি ॥ 


৯ ধার।। 
এব*ং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আই'ন জারী হওনের নময়ে উক্ত শহরে যে 


জরেজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীর আইন । ৫ 


গুত্যেকগ্া গৃঙ্গারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ থাকে কিন্তু উত্তর 
কালে করা যায় লেই প্রত্যেক রাস্তাপ্রভৃতি উক্ত কমিস/নরেরণ উপযুক্তমতে মেবাস্ঞ 
করিবেন এব” উপযুক্তমতে মেরামৎ না করিলে ভাহারদ্র নাম নালিশ হইছে 
পারে ইতি । 


১০ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল হে উক্ত শহরের মধ্যে কোন রাস্তায় পদরুক্গে বাওনের 
বা গাড়ি যাওনের পথের কোন শান কি পাতর অথ্ব। অন্য সরঞ্জাম যদি কোন ব্যক্কি 
উক্ত কমিন্যনরেরদের কিনা তাহারদের উক্ত সরবেযরের লিখিত অনুমতি বিনা সরায় 
বা তুলিয়া ফেলে বা তাহাতে কোন ফেরফার করে অথবা উক্ত শহরের কোল রাস্তা 
কোন প্রকারে অবরোধ করে বা তাহার উপর কিছু গাথে তবে এইমত প্রত্যেক 
অপরাধি ব্যক্তির দোষ সাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে লাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরা- 
ধের জন্যে তাহার ৫০০ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি | 


১১ ধারা । 


এব০, যেহেভুক শহরনিবালিরদের স্বাস্থ্যের এব" উপকারের জন্যে আবশ্যক 
আছে যে যে সিধা ও চৌড়া রাস্তা ও খোল? পথ আর্স্ত হইয়াছে তাহা সল্পঙ্গ হয 
এবপং যেখানে এই সময়ে এইমত রাস্তাগ্রভ়ৃতি না থাকে সেই শ্বানে উপকারক এবঞ্ 
উপযুক্ত অন্তরে সেই প্রুকার রাস্তা এমত করা যায যেএ শহরের মধ্যে ঘন এমারতের 
মধ্য দিয়া সেইরূপ সিধা ও চৌড়া পথ করা যায অর্থাৎ লাধ্যপর্ন্যস্ত ঢেরাকৃতিবূপে 
দক্ষিণঅবধি উও্ত রপর্ধ্যন্ত এব” পুব্বঅবধি পশ্চিমপর্স্যন্ত এ রাস্তার পন্তন হয এবছ, 
দক্ষিণ পূব্বঅবধি উত্তর পশ্চিমপর্য্যন্ত এব দক্ষিণ পশ্চিমআঅবধি উত্তর পূর্্পব্ধ্যন্ত 
অন্য ব্রাস্তা কোণ+কোণি রেখারূপে বিদিগে নিম্মাণ হয় এব* উপকারক ও উপযুক্ত 
অন্তরে বৃহৎ শূন্য স্থান থাকে এব লেই শূন্য স্থানে চতুষ্কোণ বা) গোলাকৃতি চক 
করা যায় এবং উক্ত চকহইতে এহ রাস্তা উপকারকমতে প্রুতিবন্ধক বিনা জু রেখা- 
ক্রমে এক দিগে গঙ্গাপর্ধ্যন্ত যায় অপরু দিগে উক্ত শহরের বাহিরের সয়দানপর্ষ্যন্ত 
যায এব”, এই প্রকার পাগুলেখ্যানুলারে সাধ্যপর্য্যন্ত এৎ কর্ঘ লম্নঙ্গ করা যায় এব 
সম্পুণরূপে তাহা হইত না পারিলে এই পাগুলেখ্যের নদৃশ যেপর্য্যন্ত নাধ্য মেইপধ্যস্ত 
তাহা করা যায় । এব যেছেতুক উচিত এব”. আবশযক আছে যে উক্ত শহরের 
এদেশীয় লোকের স্থানে বান করেন সেই স্থানে যে শ্ড়ি ও গলি পথ আছে তাহার 
পরিবর্তে পূর্রোক্তমতে লোজা! এব” চৌড়া রাস্তা ও খোলা পথ্থ নির্মাণ হয এব যে 
ঘৰ ও এমারৎ ও ভূমি পৃর্র্বোক্ত অভিপ্রাযের জন্যে উক্ত কমিলানরেরদের প্রতি অপণ 
করণের আবশ্যক হইবেক সেই ঘরপ্ুভূতির স্বামিরদিগকে উপযুক্তমতে ক্ষতিপূরণ 
কুরিয়া দেওয়া উচিত । 

শখ 
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অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যত শীঘ্ু সাধ্য 
উত্তর কমিস্যনরেরা আপনারদের উক্ত বিশেষ সরবেয়র এব অন্য কোন উপযুক্ত 
সরবেষরের বারা নক্শা প্রস্তুত করাইবেন এব এ নক্শীর মধ্যে পূর্বোক্ত অভিগ্জায়" 
সকল নিদ্ধ করণার্থ ভাহাঁরদের বিবেচনায় এ রাস্তা ও খোলা পথের লক্ষিতদিগের 
ও তাহার প্রশস্ততার এব পূর্বোক্ত চতুষ্কোণ বা গোলাকৃতি চক প্রস্তত করণার্থ যে 
স্নন্য স্থানের প্রয়োজন হয় তাহার অবস্থান ও পরিমাণের নিদর্শন থাকিবেক এব 
এ কমিস্যনরেরা এ শহরের স্বাস্থ্য এব. তাহার মধ্যে গমনাগমনের সুগম এবপ্ং 
এ পাবিপাট্ের নিব্বাহ করণের যে পরিমিত ব্যয হইতে পারে এই সকলে দৃষ্ধি 
রাখিফা এ পাগুলেশ্য প্রস্থত করিবেন। এব" যে কম্মের আবশ্যক হয তাহার 
খরচের এবৎ, এই নিমিন্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে ঘর ও এমারৎ ও ভূমি খরীদ 
করিবার আবশ্যক হইবেক তাহার আন্দাজ্জী সুল্যের বরাওদের ফদ প্রস্তত হইবেক। 
এব দেহ নকশা এ কমিস্যনরদিগকে এইবূপে দেওয়া যায তাহার সধ্যে যে নকশা 
তাহারা কিম্বা উাহারদের অপিকাণশ বওক্জি অন্যাপেক্ষা উত্তম ও উপযুক্ত বোপ 
করেন তাহা ভাহারী। পমন্দ করিবেন এব এ নকৃশী ও ভদ্বিষযে কামম্যনরেরদের 
নিদ্ধারণ বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুভ গৰরূনরু সাহেবের বিবেচনার নিমিন্তে বাঙ্গল। দেশের 
গবরমেন্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাবেন এব উক্ত শ্রীযৃীত গবরনর্‌ 
সাহেব উক্ত সেক্রেটারীর লহীকরা এক লিপির দ্বারা উক্ত সেক্রেটারীর মাবফৎ এ 
নন্শাতে আপনার সম্মতি জানাইলে উক্ত কমিস্যনরেরা যথাসাধ্য শীঘু আপনারদের 
হাতে থাকা সপস্থান বুঝিযা এব, এই আইনের কল্পিত অন্যান্য পারিপাটায কর্মের 
একি সসযে নিব্ধাহ করণের প্রুতিবন্ধক নাঁ হয ইহ? বুঝিয়] এ কম্মা যেপর্য্যন্ত নিঝ্ধাহ্‌ 
হইতে পারে সেঈপর্যন্ত তাহা নির্কাহ করিনেন। এবং উক্ত শ্রীযুত গবরুনর্‌ সাহে- 
বের নিকটে প্রস্তাবিত নকশাতে যদি তিনি আপনার অলম্মতি জানান তবে এ কমিন্য- 
নরেরা দেই সরবেবর অথবা অন্য কোন উপযুক্ত সরবেষরের দ্বারা আন্য নকশা 
প্রস্থত 'করাইবেন এব” লেই নকৃশ! দেইরুপে এ কমিল্যনরেরা এ শ্রীযুত গবরূনর্‌ 
সাহেবের নিকটে প্রস্তাব করিবেন এব৭, যাবৎ এরূপ কোন নকশী এ শ্রীযুত গবরূনর্‌ 
নাহেবের দ্বারা মঞ্জীব না হয় তাবৎ লমযে২ একপ অন্যান্য নক্শা করিবেন এবঞ্ উক্ত 
কমিস্যনরদিগকে উক্ত শ্রীযুভ গবর্নর্‌ লাহেবের চুড়ান্ত সম্মতি জানান গেলে পর যত 
শীঘূ সাধ্য উক্ত কমিস্যনরেরা এ মগ্তুরহওফা নকুশা অনুসারে কম্ম করিবেন ইতি। 


১২ ধারা? 


এব” উহাতে হুকুম হইল যে উক্ত নক্শ এ প্রীযুত গবরুনর্‌ াহেবের নিকটে 
মেউরূপে প্রস্তাব হইলে এব* তাহার দ্বারা মঞ্জুর হইলে পর এ কমিল্যনরেরা ১৮৪৭ 
মালের ২২ আইনের বিধির অনুলারে এ নক্শী অনুনারে কার্ধ্যকরণার্থ যে ঘর ও 
এমারৎ ও ভূমি খরীদকরণের আবশ্যক হয় তাহা খরীদ করিবেন এব. এ খরীদু 
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স্ল্ন হইলে শ্রীযুতত গবর্নর্‌ সাহেবকে আর জিজ্ঞাসা না করিষা আপনারদদর 
ত্স্থানীয় লরবেয়রকে উক্ত কর্ম নির্াহ করণের হুকুম দিবেন ইতি | 


১৩ ধারা। 


এব যেহেতুক উক্ত শহরের স্বাস্থ্যের জন্যে তাহার মধ্যে কর্মণ্য নরদমা ও 
মোরী করণের উপাষ করা নিভান্ত আবশ্যক! 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পরব যন শীঘ হঈতে 
পারে এ কমিস্যনরেরা আপনারদের এ সরবেষরকে সমস্ত শহরের অতি মনোযোগ- 
পূর্ধক জরিপ করিতে হুকুম দিবেন এবদ্. তৎসমযে বে নরদমা ও এমারছ ও ঘোরী 
এ শহরের মধ্যে আছে তাহার মেং দোষ থাকে এব, উক্ত সমস্ত শহরের কর্মণ্য- 
রূপে নরদমা করণ ও পরিস্কার করণার্থ এ নরদমার যেং মতান্তর করা এবস্ যে২ 
নতন প্রুধান ও অন্যান্য নরদম]। ও মোরী করা উপযুক্ত ও আবশ্যক এবৎ,এ নরদম। 
ও মোরী উপযুক্তমতে জলমেচন ও পরিষ্কার করণার্থ দে জলাশয় ও কল ও জল- 
প্রবাহের দ্বার ও জলপথের কপাট ও অন্যান্য কম্মের আবশ্যক হয এব ঘেহ 
স্বানে ও স্বানহইতে এ নরদমা ও মোরীর আরম্ভ করা, উচিত এব চিক সে দিগে 
তাহা চালান উচিত এব্* যে স্কানে তাহার শেষ কর] উচিত এই সকল বিষযের 
এ সরনেয়র্ আপনার বিবেচনামতে এক যথার্থ ও সস্পষ্ট রিপোট করিবেন ইতি । 


১5 পারা । 


এব যেহেতুক উক্ত শহরে বিশেষ বিষয এব অন্যান্য অবস্থা, বুঝিযা যেপর্শ্যস্থ 
সাধ্য সেইপধ্যন্ত উক্ত শহরের নকল নিনাসিকে পান করণার্থ এব” গহাদর কম্মের 
নিমিত্তে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক জল দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক এব” বিশেষতঃ অতিদরিদ 
নিবাসিরদিগকে সেইৰপ জল দেওঘা অত্যাবশ্যক এব, যেহেতুক রাস্তা কম্মণ্য ও 
স্বাস্থ্যনকবূপে পরিষ্কার করণ এব ভাহতে জলদেওনার্ঘ এব যে প্রধান ও অন্যান্য 
নরদসা ও মোরী এই আইনের বিধির অনুসারে নিম্মাণ করা যাইবেক এব ব্ক্কায 
করা যাইবেক তাহ পরিস্কার রাখণের জন্যে জল যোগাইয়া দেওনের প্রয়োহন 
হইঈবেক। 


অতএব ইযাতে হুকুম হইল যে এ কমিস্যনরেরা মেই সময়ে এ শহরের মধ্যে 
এক্ষণে জলের যে সুনার আছে তাহার এব” উক্ত নানা অভিপ্রাযের জন্যে সেই জল 
প্রচুর বা অপ্ুচুর তাহার বিষয়ে এব. সেইরূপ যোগান প্রত্যেক প্রকার জল অথবা 
উক্ত নরবেয়র উত্তর কালে যে জল যোগানের পরামর্শ দেন মেই জল পান করণার্থ 
স্বাস্থ্যজনক ও সুস্বাদ কি না এই বিষয়ের রিপোর্ট করিতে আপনার নরবেয়রকে হুকুম 
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বন। এব এ জলের স্বাস্থ্যজনক ও সুস্বাদু গুণের বিষয়ে কাহার রিপোর্টের 
এথার্থতাঁর পরীক্ষা করণার্থ এ কমিল্যনরেরা এ জল বা জলসকলের গুণের নিণয় 
করিতে এব তাহার বিষয়ে রিপোট করিতে নিপুণ কিমিয় ব্যক্তি এব*্ং চিকিৎসকের- 
দিগকে আদেশ করিবেন! এব উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহাদির কার্যের জন্য এব 
উক্ত রাস্তার কর্মণ্য ও স্বাস্থ্যরূপে পরিস্কার রাশ্বণের ও জল দেওনের জন্যে এব” যে 
প্রধান ও অন্যান্য নরদম! ও মোরী এই আইনের বিধির অনুলারে নির্মাণ ও বজায় 
হইবেক তাহার পরিষ্কারের জন্যে কলিকাতার উত্তর দিগে হুগলী নদীর যে স্থান- 
হইতে প্রচুর জল শহরের মধ্যে আনা যাইতে পারে তাহা এ নরবেয়র আপনার 
রিপোর্টে লিখিবেন এব এই নানা কার্যের জন্যে এক স্বানহইতে প্রচুর জল পাওয়? 
যাইতে পারে কি না এব” কত দূরহইতে তাহা আনিতে হইবেক এব” তাহার যে 
খরচ লাগিবেক এব, উক্ত নকল অভিপ্রাযের নিমিত্তে এ জল প্রচুর ও বাহুল্যমতে 
যোগাইবার জন্যে যে জলাশয় ও কল ও জলপখ্ের দ্বার শুখ্বাল শু জলপথ্‌ শু নল 
ও অন্যানা কষ্রি আবশাক হৃইহেক এব দেই সকলের কিং পরিমাণ ইত্যাদি সকল 
বিষয়ে আপনার মত লিখিবেন ইতি । 


১৫ ধারা। 


এব, পূর্বোক্ত অভিপ্ঞাব মিদ্ধ করণার্থ ইহাতে হুকুম হইল যে নকল নরদম। 
ও মোরা এব”, তৎ্সম্নর্কীব সকল এমারৎ ও অন্য কম্ম ও সরঞ্ডাম ও দুব্য এব, 
সাধারণ লোকেরদের ব্যবহারার্থ যে সকল খাল ও জলপথ্ ও পুষ্করিশী ও কপ 
প্রস্ত হইয়াছে অথবা আইনমতে ব্যবহার হইতেছে এব". কোন বিশেষ ব্যক্তির ব। 
ব্ক্তিরদের নিজ সম্পত্তি নহে তাহ এব” এই আইন জারী হওন সসযে উক্ত শহরের 
সধ্যে তাহার লম্মকীয় যে সকল এমারৎ ও কল ও নিম্মিত কর্ম ও সর্গ্তাম ও জিনিস 
আছে অথবা উত্তর কালে কোন সময়ে উক্ত কমিলযনরেরদের খরচে বা প্রকারাম্বরে 
পুস্বত হয় তাহা ও তাহার উপর সম্পুর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পুর্রোক্ত ট্ষ্িস্বরূপ উক্ত 
কমিস্যনরেরদের সম্ত্তি হইবেক এব এই আইনের দ্বারা তাহার স্বত্ব তাহারদের 
প্রতি অর্পণ হইল কিন্তু তাহার বিষয়ে পশ্চাণ্থ লিখিত ধিৰি খাটিবেক ইতি । 


১৬ ধারা। 


এব৭ ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সমস্তশহরের কর্মণ্যরূপে নরদমা করণার্থ, 
এব শহর পরিষ্কার রাখণার্থ যে প্রকার এব". যত নরদমা ও মোরাী এব" যে প্রকার 
ও যত জলাশয় ও শ্বাল ও জলপথ ও কল ও অন্যান্য নিষ্মিত কর্ম্ম উক্ত কমিস)নরের- 
দের বিবেচনায় আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহ] তাহারা নিশ্াণ করাইবেন। এব০,, 
এ নরদমাতে উপযুক্তরূপে জলসেচনের জন্যে ও তাহা পরিস্কার করণের জন্যে যে 
প্রকার ও যত জলের নালার আবশ্যক হয় তাহা উক্ত শহরের রাস্তা ও পথ ও অন্ন্য 
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স্থানে (তাহা! লরকারী হউক বানা হউক) তাহাতে ও তাহার নীচে ও তাহার উপর 
এব. আবশ্যক হইলে উক্ত রাস্তা ও পথ ও মার্ণ ও স্থানের নীচে যে সকল মাটিল 
ভিতরে কুটরী ও শিলান থাকে তাহার মধ্য দিযা ও তাহার উপর পন্তরন করাইবেশ 
কিন্ত যাহাতে অল্প ক্ষতি হয এসত উদ্যোগ করিবেন! এব এ নরদমার লাগাও 
অথবা তাহার নিকটে থে কোন অথবা যে সকল ঘর গাধা আছে এব গাঁথা ফাইবেক 
সেই ঘরঅবধি উক্ত কোন নরদমাপর্ধ্যন্ত কোন মোরী বা মোরীনকল করাইতে উক্ত 
নরূদমার পার্থখেষে প্রকার ও যত গোলাকৃতি স্থান ও ছিদু তলিমিন্ত রাখিতে এ 
কমিন্যনরের বিহিত ও আবশ্যক ও উচিত বোধ হয তাহা করিতে অথবা রাখিতে 
পারেন। এবণ, উক্ত কোন এমারৎ সমাপ্ত করিবার জন্যে বদি কোন ঘেরা ভমিতে 
অথবা অন্য যে স্থানে সরকারী রাস্তা না থাকে এমত স্থানে বা তাহার সধ্যে বা" 
তাহ! দিয়া এ এসারছ গঁ(থিতে বা তাহার অনবরত নিম্মাণ করিতে আবশ্যক বোধ 
হয তবে এ কমিম্যনরেরা। উক্ত ভূনিতে বা তান্য স্টলে ব। তাহার মপ্যে কি তাহ দিলং 
এ এমসারৎ পীখিতে এবছ্, অনবরত নির্মাণ করিতে পারেন এব৭, উক্ত কমিস্যনরের। 
এমত উপান করিতে পারেন ও করিবেন যে এ নরদমা কোন নদী বালোোত কি খাল 
অথবা লপথের সঙ্গে নঘবোগ হয় এব এ নরদসার অপ্যস্ দূব্য এ নদীপুুভির 
মধ্যে পড়ে অথবা এ নরদসার সকল মলা রাখণ ও নণ্গৃহ করণ ও বিক্রয করণে 
এব” কৃষি কর্মের পারের জন্যে ব প্রুকারান্তরে তাহারদের যেরূপ সুবিবেচন] হব 
সেইকপে তাহা কম্মে আনিবার জন্যে যে সান অতিসুগম হয সেই স্থানে উপযুক্ত 
প্ুণালী দিয়' সেই সকল মনল লইবা যাঁওযা যায | কিন্ত তাহারা সাবধান করিবেন 
যে এ মযলা তাহার চত্ুদিকৃস্থ স্বীনে কোন অপকারক বা ক্ষতিজনক না হয । এবপ এ 
সকল নরদসা ও জলপথ্থ ও খ্বাল ও জলাশয় এব অন্য এমারত ও স্থান উক্ত কমি- 
স্যনরেরদের সম্নত্তি হইবেক এবস তাহারদের প্রতি ইহার দ্বারা অপ্পণ হইল এব 
ভাহা সকল মসয়ে উক্ত কমিন্যনরেরদের এব* উাহারদের সরবেয়র ও ভাহারদের 
কম্মকারকেরদের জিম্মায় ও কর্তৃত্বে ও অধীনে থাকিবেক ইতি । 


১৭ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল বে উক্ত কমিস্যনরেরদের এইমত ক্ষমতা হইবেক 
.এবদ তাহারদিগকে এমত হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে সময় ক্রমে তাহারদের যেমন 
উচিত বোধ হয় তেসনি তাহারা উক্ত শহরের মধ্যে আবশ্যকমতে সকল অথবা কোন 
এক নরুদমণ চৌড়া করিতে ও গছের1 করিতে এব” আলি করিতে ও তাহা মতান্তর 
করিতে ও তাহার উপর থিলান গাঁখিতে ও তাহা মেরামৎ ও পরিস্কার করিতে ও 
'ধৌত করিতে পারেন্‌ এব» আরো উক্ত শহারর মধ্যে যে সকল অন্ুবাহ খাই ও 
নরদম] ও পুস্করিণী ও দুর্ণন্ধজল ও ময়লার অন্যান্য আধার থাকে তাহা কৌন 
বিশেষ ব্যক্তি বা] ব্যক্তিরদ্র নিজ সঙ্পন্তি হউক বাঁ না] হউক তাহা। পরিস্কার করিতে 
এব তাহার ময়ল! উক্ত নরদমার মধ্যে ফ্ষেলিতে বা প্রকারান্তরে তাহা নিবুত্ব করিতে 

গ 
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পারৈন্‌। এব আরো উক্ত কমিম্যনরেরদের পুতি অপিতি বর্তমীন বা উত্তর কালে 

শনলিষ্মিতি কোন নরুদা যদি কোন কারণপ্রুযুক্ত উক্ত কমিস্যনরেরদের বিবেচনা আকর্ম্মণ্য 
অথবা অনাবশ্যক হয় তবে উক্ত কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করিলে সেই পুরাতন 
নরদ্মা! উঠাইযা ফেলিতে এব, তাহা বদ্ধ করিতে ও ভাহ। বুজাইয1] ফেলিতে বা তাহা 
নিবৃত্ত করিতে পারেন্‌ কিন্তু তাহা এইরূপে করিতে হইবেক যে তাহাতে তাহার 
চতুদ্দিকৃস্থ ব্যক্তিরদের অপকারক ও বিঘ্বঙ্গনক না হয় ইতি! 


১৮ ধারা? 


এব« ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে কোন নৃতন ঘরের বুনিযাদ 
খনন বাপন্তন করিতে আর্ক করণের অথবা কোন ঘর পুনব্ধার নিম্মাণ করণের 
পুব্দে এবপ, উদ্ত খমিল্ানরেরদের কর্তৃত্বাধীন কোন নরদমার মধ্যে কোন ভুমি বা 
টি কল সো লা বক্তরকুপে প্ড়িবারে জন্যে কোন মোরী করুণেরু পুন্দে উক্ত 
কমিন্যনরেরদের সুহুরীরকে লিখ্বনের দ্বারা সম্পূণ চৌদ্দ দিনের এন্ডেলা দিতে হইবেক 
এব যে ব্যক্তি এ প্ুকারে ঘর গাথিতে ব। পুনক্বার গাথিতে অথবা সেইরপ মোরী 
করিতে মানস করে দেই ব্যক্তি এ এক্কেল' মুহুীরকে দিবেক কি তাহার দক্তরখানাষ 
দিয়া আসিবেক1 এব উক্ত কমিল্যনরেরদের উক্ত সরবেষর যে সাটাম সহী ভূসি 
নির্দিষ্ট করেন সেই সহী এ বুনিয়াদের পন্তন হইবেক এব এরূপ প্রত্যেক শাখা 
মোরী যে দিগে ও যে প্রুকারে ও যে ডৌলে এ সরবেয়র হুকুম করেন্‌ এব” মসল! 
ও এমারতের বিষষে এ সরবেয়র যে নিম করেন্‌ তদনুসারে তাহা প্রস্তুত হইবেক 
এব, সেইরূপ প্রুতোক মোরী উক্ত কমিস্যনরের দৃষ্টি গোচরে এবস কর্তৃত্থাধীনে 
নিম্মাণ হইবেক 1 এবং যদি সেইরূপ এত্েলা না দেওয়া যায় অথবা সেই এমারছ 
কি মোরী যদি “কান প্লুকারে উক্ত সরবেযরের হুকুম বিনা অথ্ধা হুকুমের বিপরীত 
কি এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে আরম্ত হয় বা করা যায় তবে উক্ত কমিস্যনরের। 
সেই.এমার০ উৎ্পাটন করাইতে পারেন্‌ এবস্ সেই সোরী পুনর্ধার পত্তন করিতে 
বা মেরামৎ্ করিতে বা বিষয়বিশেবে প্ুঁনর্ধার গাঁধিতে হুকুম দিতে পারেন এব, 
পশ্চাৎ্ৎ লিখিতমতে তাহার খরচ এ ভূমির বা মোরার স্বামির স্থানে উল করিতে 
পারেন ইতি ! 


১৯ ধারা 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রুতি যে নরদস। অর্পন 
হইয়াছে বা এই আইনের শক্তিক্রমে তাহারদের নিষ্মীণ করণের কৃমতা হইয়াছে বা 
প্রকারান্তরে উক্ত কমিদ্যনরেরদের হাতে আইসে সেই নরদমার কোন একটার সঙ্গে 
স"যোগহওনার্থ কোন ব্যক্তি আপনার খরচে মোরী প্রস্তত করিতে পারে । কিন্ত 
সেই মোরী যে পরিমাণে এব অব্দতোভাবে যে প্রকারে উক্ত কমিস্যনরেরদের উদ্ত 
সরবেয়র হুম অথবা নিরপণ করেন সেইরপে প্রশ্ করা যাইবেক এব. যদি উক্ত 


৯৮৪৮ মাল হদ্বিতীয় আইন | 






রঃ ৪ সক পানা ষ্টাগ এ নর্দমার সঙ্গমের স্বানঅবপ্সি এ রাস্তার শেম- 

"টি ০ করিল স্বীকৃত ও সম্মত নাহন (এব সেইরূপ স্বীকৃত ও 
বন ঈযণ +.. তাহার প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গেল) ভবে এ ব্যক্তি 
তশ্লিমিত্তে ফন রাস্তার যে শান বা অন্য কোন সরঞ্জাম উঠাওন আবশ্যক হয় তাহ 
উঠাইতে ও স্থানান্তর করিতে পারে । এবণ উক্ত যেং নর্দ্মা। এ কমিস্যনরেরদের 
প্রতি অর্পণ হউঈল অঞ্থবা এই আউনের শক্তিক্রমে নিষ্মাণ করণের ক্ষমতা হইল 
তাহার কোন এক নরদমার সঙ্গে সংযোগ করণার্থ মোরী বে পরিমাণ এব নে 
প্রকার ও যে ডৌলে এঁ দরবেষর হুকুম ও নিরূপণ করেন্‌ শদপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
বা অন্য প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি কোন মোরী প্রস্থত করে তবে মাজিষ্টেট লাহেবেৰ 
সম্মথে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের 
জন্যে ৫০/ টাকার অনধিক জরীমান। দিবেক ইতি | 


২০ ধারা । 


এব” যেহেতৃক এই প্রকার সকল এমাবৎ্প্রভৃতি উক্ত কমিস্যনরেরদের সর 
বেয়রের নিজ হুকুম ও কর্তৃত্বের অধীন ব্যক্তিরদের ছারা নিষ্াণ হইলে তাহা অধিক 
কম্মণ্য এব*ং তাহাতে অল্প ব্য হইবার সস্ভাবন! অতএব উহাতে হুকুম হইল বে 
উক্ত কমিস্যনরের] উক্ত শহরের মধো কোন বাটী বা অন্য বাসস্থানের স্বামির সঙ্গে এই 
বন্দোবস্ত ও করার করিতে পারেন যে এ গ্রহস্বামির যে কোন মোরী করণের আবশ্যক 
হয় তাহা উক্ত কমিন্যনরেরদের সরবেয়রের দ্বারা নিম্মাণ করা যাঁষ ও পুস্কৃত হষ 
এব” উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেষরের সর্টিফিকটঅনুসারে উক্ত মোরীর থে 
আমল খরচ লাগিযাঞ্ছে তাহ? উক্ত কমিন্যনরেরদিগকে এই গৃহস্বামী ফিরিয়াদিবেক 
এব তাহা না দিলে এ টাকা পশ্চাৎ লিশ্িতমতে উসুল হইতে পারে ইতি) 


২১ ধারা। 


এবণ, যেহেতুক নরদম1 ও মোরীর গলিঘ.জিহইতে যে সকল দুরন্ব নিগত হয 
তাহাতে অস্বাস্থ্য জন্মে এব” সেই অপকার নিবারণ করনার্থ কোন নিয়ম করা উচিত 
বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা এব” উক্ত শহরের 
কোন বিশেষ মোরীর স্বার্মী উপযুক্ত কপাট অথবা অন্য ঢাকনি দেওনের দ্বারা কি 
তাহার মধ্য দিয়া বাযূর গমনাগমনের সুগম করণের দ্বারা কিম্বা তন্নিষিত্র অন্য যে 
উপায় ও উদ্যোগেতে তাহা লাধ্য হয় তাহার দ্বারা গলিঘজিহইতে এব রাস্তা বা 
অন্যান্য স্থানের মোরী কি নরদমার ঝাজরী কি অন্য প্রুকার খোলা স্থানহইতে এ 
নরদম! এব. সোরীর দুগন্ধ নিগতি না হইবার উপায় করিবেন | এবপ যদি কোন 
বিশেষ নরদম1 আথবী মোরীর স্বামী সেই কর্তব্য কার্ষেযর শৈথিল্য কি বিলম্ব করে তবে 
সেইরূপ নরদম! অথবা মোরীহইতে নিগত দুর্গন্ধ সফলরূপে নিবারণার্থ উক্ত কমি- 
স্যনরেরদের পরবেয়র তাহাকে উপযুক্ত এতেল' দিবেন এব” যদি সেইব্ূপে এনক্ডেল। 


৯হ ইঙ্গরেক্সী ১৮৪৮ সাল দ্বিতীয় আইন? 


পাওনের পর দশ দিবমের মধ্যে মেই নরদ্সার স্বামী অতি কর্সণারূপে তাহা না করে 
তবে উক্ত লরবেয়র তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত কপাট কি অন্য ঢাকনি দিবেন কি এ দুগন্ধ 
নির্গত হওনের অতি সফলরূপে নিবার্ণার্থ অন্যান্য যে উপায় উচিত বোধ হয তাহা? 
কর্রবেন এব, তাহাতে যে খরচ লাগে তাহা এ লর্দ্ম! অথব। মোরীর স্বামী দিবেক 
এব তাহা পশ্চাড লিখিতমতে উসুল হইতে পারে ইতি । 


২২ ধারা । 


এব” ইহাতে হুকুম হউঈল যে উক্ত কমিল্যনরেরদের এব উ্াহারদের সর- 
বেষরের এই ক্ষমতা থাকিবেক এবস তীহারদের পুতি ইহার দ্বারা হকুম হইতেছে থে 
ভাহারদের প্রতি অর্পিত কোন রাস্তা কি সরকারী পথ বা সাধারণের গমনাগমনের 
পথের যখন মেরামত হইতেছে অথবা যখন কোন নরদমাকি মোরী প্রস্তত হইতেছে 
কি মেরামএ হইতেছে তখন নিকটস্থ খরে ঠেস দেওনের দ্বারা এন তাহ? রক্ষা 
করণের দ্বারা আপদ নিবারণ করেন এব, এ এমারও ও মেরামহ্হওনের সময়ে 
কোন গাড়ি বা বলদের গাড়ি কি অন্য বাহন কি বলদ কি ঘোডার গমনাগমনের 
নিবারণার্থ উক্ত কোন রাস্তার কিসরকারা পথ কিম্বা সাধারণের গমনাগননের পথে 
যত হুড়কা কিন্ত জি্ির অথবা খুঁটি রাখিবার আবশ্যক ও উদ্চত বো হয তাহা এ 
রাস্তার মধ্যে রাখেন ও স্থাপন করেন কিন্বা রাথান ও স্াপন করান। এবগ এ 
কমিস্যনরেরা এবৎ, ভাহারদের সরনেষর মখন ন্যোন নরদমা কিমোরী অথব। অন্যান্য 
কর্ম করিতেছেন বা মেরামৎ্থ করিতেছেন তখন রাত্রিয়োণে দৈবঘটনা নিবারণার্থ 
নেই নরদ্মাপুভৃতিতে উপযুক্ত ও প্রচুর আলো দিবেন এব” উপযুক্ত ও মাতনর 
ব্যক্তিকে মেখানে চৌকী থাকিতে নিযুক্ত করিবেন এবৎ্, যদি কোন ব্যক্তি এ 
সরবেঘর ও কমিস্যনরেরদের আন্মমন্ি বিনা সেউ হুড়কা। কি জিঞ্জির অথবা খুঁটি নামা- 
ঈযা ফেলে কি. মতান্তর করে কি স্থানাম্তব করে কিছ্বা উক্ত হুড়কা বা জিঞ্জির কি 
এটির নিকটে দেওবা বা তাহাতে লটকচন কোন মালো নির্বাণ করে তবে সেইরূপ 
প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তির অপরাধ সািষ্ট্েট সাছেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে 
প্ুত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তাহার ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি। 


২৩ ধারা । 


এন, ইহাতে হুকুম হইল ঘে উক্ত শহরুনিবাদি ব্যক্তিরদের উপকার ও 
স্বাস্থ্যের গ্রুতি উপযুক্ত মতে দৃষ্টি রাখিয়! উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের দরবেয়রকে 
এই বিশেষ হুকুম দিবেন যে তিনি উপযুক্ত মতে সকল রাস্তা ও পথ ও সাধারণের 
গমনাগমনের পথ ও তাহার গলী (সরকারী হউক কি না হউক) এব” পদরুজে গমনের 
শান অথবা অন্য পথ লময়েং উপযুক্ত মতে ঝাড়ু দেওয়ান ও পরিষ্কার করান এব এ 
সরবেরর উপযুক্তমতে এ রাস্তাপ্রভৃতিতে ধাড় দেওয়াইবেন ও পরিস্কার করাঈবেনু। 
এবপ ভাহার উপর বর প্রকার হত ধুলা ও ময়লা ও জঞ্জাল পাওয়া যায় সেই লকল 


স্্ায় আইন ) 


একত্র ববি টি বি ৭টি পকশনে উপযুক্ত ঘণ্টায় ও 
শহরনিবাসিরদের বাটী ও ভূমিহইতে সকল কর্দম ও ছাই ও ময়ল 

উঠাইযা লইয়] যাইতে হুকুম দিবেন এব উক্ত শহরের সকল অথবা কেন ৮৮ 
এব ময়লার গর্ভ যেমত আবশ্যক বোধ হয় নেইরূপে প্রচুর ও উপযুক্মতে পরি- 
স্কার ও শৃনা করাইবেন | এবপ এ সরবেয়র প্রতি সপ্তাহে যেং দিবসে এবং যেই 
সময়ে উক্ত রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ কাড়ু দেওয়া 
যাইবেক ও পরিস্কার করা যাইবেক এব এ ময়লা ও ধুলা ও রাত্রিতে যাহ? জমে 
তাহা ও কাঁটনি ও জঞ্জাল ও ছাই লইয়া যাওয়া যাইবেক এব যেমত ও বেরূপে 
তাহ] স্থানান্তর করা যাইবেক এব যে স্থানে তাহা জম! হইনেক তাহার এক্কেল। 
মকল লোককে দিবেন এব. এঁ কমিস্যানরের হুকুম ও কর্তৃত্বের অধীন কর্মকারক 
এ সরবেয়রকে যেমত উপযুক্ত ও উচিত বোধ হয় সেইসতত এ সরবেয়র নিয়ম ও 
হুকুম করিবেন এব এ কমিস্যনরেরা উক্ত কোন কার্ধ্য উত্তমরূপে করিবার ও 
নির্ধাহ করিবার জন্যে কোন বলদ বা ঘোড়ার গাড়ি বা অন্য কল অথবা কোন ঘোড়া 
ৰা বলদ খরীদ করিতে পারেন ও ভাড়া করিয়া লইতে পারেন ইতি । 


২৪ ধারা! 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাস্তা ও গমনাগমনের পথ ও গলি ও 
পদরুজে গমনের পথ ও টাটী ও নরদমা ও ময়লার গর্ভহইতে যে সকল মযলা ও 
পূলা ও রাত্রিতে জমাহওয়া দুব্য ও জঞ্জাল এব” এ শহরের মধ্যে সকল ও প্রত্যেক 
শ্বর্হইতে এব, অন্য স্থানহইতে যে সকল পূল ও ছাই ও জঞ্জাল একত্র কর? ও 
লওয়া যায় ও স্থানান্তর করা যায তাহা এ কমিস্যনরেরদের লম্মন্তি হইবেক এব, 
ইহার দ্বারা ভাহারদের প্রুতি তাহা অর্পণ হইল। এব এ কমিস্যনরেরা বেমত 
উচিত বোধ করেন সেইমতে এই আইনের অভিপ্মায়ের জন্যে আপনারদের উক্ত 
সুহুরীর অথবা সরবেয়রের দ্বার! তাহা বিক্রষ ও হস্তান্তর করিতে সম্পুর্ণ ক্ষমতা 
পাইবেন এব” তাহা! বিক্রয় করণেতে যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা এই আইনের 
অভিপ্রায়ের জন্যে বায় হইবেক এব, ষে ব্যক্তি তাহা খরীদ করে সেই ব্যক্তির তাহা 
লইতে ও লইয়া যাইতে এব” আপনার নিজ কার্য ও উপকারের নিমিত্তে তাহা 
হস্তান্তর করিতে সম্পুর্ণ মতা ও শক্তি থাকিবেক ইতি। 


২৫ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের উক্ত রাস্তা ও সরকারী পথ ও 
লাধারণের গমনাগমনের পঞথ্থে জল দেওনের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরা উক্ত কোন 
রাস্তা ব। সরকারী পথ কি সাধারণের গসনীগমনের পঞ্ছে কুপ খনন করিতে পারেন 
এব” নল ও নালা ও বোস রাখিতে ও স্বাপন করিতে পারেন ও হসাইতে পারেন 
এখন তাহার নিমিত্তে অন্য কোন উপযুক্ত কল প্ুস্তত করিতে পারেন এব" এ 

সা 


৪ ইজরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন ॥ 


ফমিস্যনরের যখন ও যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহা উঠাইয়] লইতে ও সতা- 
স্তর করিতে পারেন 1 এব দেশের আচার ও ব্যবহারে দৃ্ধি রাশিয়া যে উপযুক্ত ও 
বিহিত সমযে এব” যে উপযুক্ত ও বিহিত স্থানে পরিশ্রমি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও আরাম 
হওনের সম্ভাবনা এব” লঙ্জাকর না হয এমত স্থানে ও সময়ে শহরনিবাসিরদের স্বান 
করিবার জন্যে এ শহরের মধ্যে প্রচুরসপ্খ্যক চৌড়া এব* উপকারি পুস্কুরিণী অথবণ 
জলপ্রবাহ প্রস্কত করিতে ও স্বাপন করিতে এ কমিন্যনরেরদের ক্ষমতা হইবেক এব, 
ইহার দ্বারা তাহারদিগকে তাহা? করিতে হুকুম দেওয়া! গেল ইতি । 


২৬ ধারা? 


এব” ইহাতে হুকুম হইল ষে পশ্চাৎ লিখ্বিত সকল অথবা! কোন অভিপ্রায়ের 
নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যেমত উচিত বোধ হয় মেইমতে তাহারা সময়ক্রমে 
ব্যবস্থা করিতে পারেন ও ইহার দ্বার! ব্যবস্থা করিতে তাহারদের প্রতি হুকুম হইল 
বিশেষতঃ | 


কোন রাস্তায় ৰা তাহার নিকটে অপকারজনক বিষয় নিবারণ করুণ এব তাহ। 
পরিষ্কার রাশখণ | 


কসাইখানা ও বাজার রেজিষ্টরী করণ ও তদারক করণ ও তাহা পরিস্কার ও 
উপযুক্তমতে রাখণের এবণ, চব্রিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্যন একরার তাহাহইতে মযল। 
উঠাইযা লইয়া ষাওনের এব তাহাতে প্ুচুরমতে জল দেওনের বিষয়ি নিম করণ। 


সমুষ্যেরদের আহারের জন্যে যাহার? পীড়াজনক মাস ও মৎস্য ও শাকসবী 
ও মিঠাই ও শস্য বিক্রয় করে তাহারদের দওড করণ এব. এ মন্দ দুব্য ধরণ ও তাহা 


মস্ট করণ । 


রাস্তা পরিস্কারকারিরদের কর্ম্ম এব* মুত্রের স্থান ও টখচীর কর্তৃত্বের বিষয়ি নিয়ম 
করণ | 


ময়লা ও অস্বাস্থ্যজনক ঘর পরিস্কার করণের নিয়ম করণ | 
সরকারী জলাশয়হইতে বিশেষ২ ঘরে জল যোগাগন । 
পরিশ্রমি প্রজারদের স্বাস্থ্য ও পরিষ্কৃতত৷ ও উপকারের জন্যে উক্ত কমিস্যানরের- 


দের হে প্রকার আবশ্যক বোধ হয় লেই প্রুকারে উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহ কর্মের 
জন্যে যে পুক্করিণী ও জলপ্রণালী স্থাপন হয় তাহাতে লোকেরদিগকে ম্লান করিতৈ 


টুুরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন। 






মাও ধুতে নিবারণ করণ এব সান করিবার নিষিন্তে যে পুষুষ্ি 
”'ন হয় তাহাতে স্ান করণের ঘণ্টার নির্ণয় করুণের নিম. 


উক্ত শহরনিবাসি নানা জাতিরদের চৈতন্য ও আচার ও ব্যবহারের বিষষে 
উত্তম বিবেচনা করণ বিধাষ উক্ত শহরে স্বাস্থ্য ও পরিস্কৃততা ও লজ্জা বোধের বিষয়ে 
উপযুক্ত মতে মনোযোগপূর্জক উক্ত শহরনিবাসিরদের ফেং কর্্মকরা উচিত এব হে 
কম্মহইতে ক্ষান্ত হওয়া! উচিত নেইং কর্ম করাওণ এব”. সেই কক্মহইতে ক্ষান্ত 
করাওণ । 


এই সকল ব্যবস্থা লঙ্ুনকারি ব্যক্তিরদের যে জরীমানা দিতে হয় তাহা নির্ণঘ ও 
স্বাপন করণ] কিন্ত জানা কর্তব্য যে শেষোক্ত এইরূপ কোন জরীমানী কোন এক 
অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অধিক হইবেক না অথবা সেই অপকাবজ্গনক বিষয় 
নিবারণ না হইলে এব" তাহার প্রুতিকার না হইলে প্রুত্যেক দিবমের জন্যে ৫) 
টাকার অধিক জরীমানা হইবেক না ইতি । 


২৭ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত ধারাতে ব্যবস্থা করণের যে ক্ষমতা 
দেওযা গেল তৎক্রমে যে ব্যবস্থা করা যায় তাহী যাব বাঙ্গলা! দেশের ফোট উলি- 
যম রাজধানীর ভ্রীযৃত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব না হয় এব তাহাতে ভাহার 
সগ্মতি এব শ্রীযৃত গবরূনরু জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্মেলের সম্মতি না হয 
এব. এ ত্রীয়ৃত গবর্নর্‌ সাহেবের দস্তখৎক্রমে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিষমের 
গব্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা এ কমিস্যনরদিগকে জ্ঞাত করা না যাষ এবঞ 
এ ব্যবস্থা কলিকাতার দুই সম্বাদপত্রে একবার প্রকাশ করণের পর যাৰ চল্লিশ 
দিবল অতীত না হয তাবৎ এ ব্যবস্থা প্রবল হইবেক না! এব এ ব্যবস্থার 
যে নকলে উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরে'র দস্তখৎ করা এই এজাহার ধাকে ষে তাহা 
উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে এবস। পৃক্পোক্তমতে দুই সম্বাদ- 
পত্রে প্লুকাশ হইয়াছে এব এ প্রকাশ করণের তারিখ থাকে সেই নকল আইন 
*এব* একুটির মকল আদালতে এব সকল মাজিষ্টেট সাহেবের লম্মুখে এ ব্যবস্থার 
এব, তাহা? মঞ্জুর হওন এব” প্ুকাশ হওনের প্রমাণস্থরূপ গ্রাহ্য হইবেক ইতি। 


২৮ ধারা! 


এব ইছাতে হুকুম হইল যে এই আইন ক্রমে যে লকল ব্যবস্থা করা যায় তাহা 
ছাপা। হইবেক এবস ভাহার এক নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহরীরের দন্তুর খানায় 
টকান যাইবেক এব, লট্কাঁন থাকিবেক এব যে কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে দরখাস্ত 


১৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন। 


করে এবং উক্ত কমিস্যনরেরা 1০ আনার অনধিক যে রুম নিরূপণ করেন সেই 
রসুম দেয় সেই ব্যক্তিকে তাহার নকল দেওয়।! যাইবেক ইতি। 


২৯ ধারা? 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে সরাসরীমতে দোষ সাব্যস্ত হওনপূরর্ষক এই 
আইনের বিরুদ্ধ দণ্ডনীয় অপরাধের বিষয়ে ইহার পরে যে সকল বিধান নির্দিষ্ট 
আছে মেইং বিধান এই আইনের শক্তিক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের করা কোন ব্যবস্থা 
উল্লপ্ন করণের অপরাধের বিষরে খাটে এমত জ্ঞান কর] যাইবেক ইতি । 


৩০ ধার।। 


এবছ ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে সাধারণের অপকারক কোন 
প্রকার ব্ষয যে কোন ব্যক্তি থাকিতে বা করিতে দেষ তাহার কনো এ কমিনস্যনরেরা 
তাহার নামে নালিশ করিতে হুকুম দিতে পারেন এব« কোন জরীমান। আদাষ করণের 
জন্যে এব এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ অপরাধকরণিয়া কোন ব্যক্তিরদের দণ্ড করিবার 
জন্যে নালিশের উদ্যোগ করিতে হুকুম দিতে পারেন এব. এ নালিশের ও অন্য 
কার্ের শ্বরচ এই আইনের বিখিক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্ুতি অপিত টাকাহইতে 
দিতে হুকুম ও আজ্ঞা করিতে পারেন ইতি । 


৩১ ধারা | 


এব* ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরের। নালিশ করিতে পারেন এব 
উাহারদের নামে নালিশ হইতে পারে এব, উক্ত কমিস্যনরেরদের যে কোন সল্পস্তি 
বা জিনিম বা দুব্য থাকে তাহা যে ব্যক্তি চুরী করেকি লয় বালইযা যায় বা জানিয় 
শ্রনিয়া নষ্ট করে বাঁ ক্ষতি করে নেই ব্যক্তির নামে তাহারা নালিশ করিতে পারেন 
ব1 সম্বাদ দিতে পারেন কি অন্য কোন কার্ধা করিতে পারেন এবৎ, এইমত প্রত্যেক 
সোকদ্দমায় ষে সম্লভভি বাজিনিস অথবা দুব্যের বিষয়ে সেঈরূপ কোন নালিশ হয় তাহ? 
উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি ইহা লাধারণমতে জ্ঞাত করিলে প্রচুর হইবেক ইতি। 


৩২ ধারা | 


এব”. ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ 
করিতে হইবেক না যে কোন ব্যক্তির যে কোন কর্ম করণ বা না করণ “কামনল।া” 
অন্বলারে অপকারক অপরাধ জ্ঞান ও নির্ধার্ধা হয় অথবা এই আইন ন1 থাকিলে 
সেইরূপ জ্ঞান ও নির্ধার্য হইত সেই কর্ম্ম করণ বা না করণ আইনমিদ্ধ হইবেক। 
এব কামনলা” অনুলারে যে কর্ম অপকারক অপরাধ হইত সেই কর্মের দোঁষি 
কোন ব্যক্তি এই আইনক্রমে তন্রিমিত্ত নালিশগ্রস্ত হওনহইতে ক্ষমা হইবেক না। 
কিন্তু জান। কর্তব্য যে এই আইন ক্রমে যে ব্যক্তির অপরাধ সাবান্ত হইয়াছে সেইবাক্জিএ 


ইঞ্জরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । ১৭ 


সানাস্তক্রমে ধার্যাহওয়ণ সম্পুর্ণ টাকা ও তাহার খরচ! দিলে পর সেই অপরাধের জনে 
ফৌজদারীসঙ্নব্ীয় আর কোন নালিশ তাহার নামে হইতে পারিবেক না ইতি । 


৩৩ ধারা? 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযৃত গবর্নর সাহেবের অনুমতি ও 
মম্মতিক্রগে এব০ং পশ্চা্ু লিখিত নিষেধের অধীনে উক্ত কমিস্যনরেরা পশ্চাৎ লিখিত 
কর্ম করিতে পারেন এব তাহ করিতে তাহার্দিণকে ক্ষমভা দেওয়া গেল বিশেষতঃ 
এই আইনের অভিপ্রাষের জন্যে ঠ শহর অনা তাহার কোন ভাগে জল মোগাও- 
নের বিষয়ে কোন ব্যক্তি ব' ব্যক্তিরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ও চুক্তি করিতে পাবেন। 
এব০, দ্রীযুতের এপ সপ্মচিক্রমে পূর্বোক্ত জল পাইবার ও রক্ষা করিবার জন্যে 
যেমত এ কমিল্যনরেরদের আনশযক বোধ হয সেইমতে দে কোন ব্যক্তির কোন 
লের সন্তু ও -লপুুমখছ কিল কিছ্বা। ভুমি মী) মখটী হি, উপ্মবন্ি বিদহ কিস্তৃ। উন্তষখ- 
ধিকারিত বিষয় অথবা স্থাপিত ন্ষিস বা যন্ত্র কি অন্য সম্পত্তি থাকে এব, সেই 
ব্যক্তি তাহা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক আছে তাহা উক্ত কমিন্যনরেরা নম্পুণরূপে শ্ররীদ 
করিতে পারেন । অথবা যে কোন মিমাদের নিবম উভতন্র মধ্যে প্রার্স্য হয মেই 
নিষমের বন্দোবস্যক্রমে তাহা পান্টা কি ইজার1 করিয়া লইতে পারেন | এন সেই- 
রূপে শরীয়তের অনুমতি ও সম্মতিক্রমে ঘে কোন জলযন্ত্র কিম্বা কল বা স্রোত কি জল 
কি ভুমি বা! বাটী অথবা উপকারি বিষয় কি স্বত্ব ও অধিকার ও উপকার এই আইনের 
শক্তি ও পরাক্রম অনুসারে উক্ত কমিন্যনবেরদের থাকে অথবা তাহারা পানু কি 
উত্তর কালে পাইতে পারেন কি ঠাহার্দের হস্থে আপণপি হইতে পারে দেই জলদন্্র- 
প্রচৃতি যে ন্যক্তি বা ব্যক্তিরা উক্ত শহর বা তাহার কোন ভাগে জল দেওনের বিষষে 
বন্দোবস্ত করে তাহাকে ২১ বৎলবের অনধিক মিষাদে ইজগানা দিতে পারেন এবঞ, 
তাহার আভিপ্রাব এঈ যে এইরূপ বন্দোবস্তকারি ব্যক্তি বা ব্যক্তির এপ কোন 
বন্দোবস্ত বা চুক্তির অনুসারে অপিক কম্মণ্যি এব ফলজনককপে এ জল আনাইতে 
পারে ও যোগাতে পারে । এবং সেইরূপ যে পাঁউী উক্ত কমিস্যনরেরা দেন তাহা 
এই আইনের অভিপ্রায় লকলের জন্যে বা তাহার কোন এক অভিপ্রাবের জন্যে জল 
যোগাওনের সম্ম্কে ষে বন্দোবস্ত ও নিয়মেতে তাহারা পরস্পর সম্মত হন মেই 
বন্দোবস্ক ও নিযমক্রমে হইবেক 1 কিন্তু জান। কর্তব্য যে পূর্বোক্ত ক্ষমতানুলারে মে 
পাউা অথবা চুক্তি হয় দেই পাউী কি চুক্তিপত্রের পৃষ্ঠে যদ্যপি বাঙ্গলা দেশের গবণ- 
মেন্টের সেক্রেটাবী সাহেবের দস্তখৎ্ক্রমে উক্ত প্রযুত গবর্নর্‌ সাহেবের অনুমাতির 
লিখিত নিদশন না থাকে তবে তাহা কোন কারণের জন্যে মাতবর অথবা সিদ্ধ হইবে 


না ইতি | 
৩৪ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের জল যোগাওনের কোন পাগুলেখ্য 


১৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল : 





বী কোন উপাষ সিদ্ধ করণের জন্যে কোন জল 
করণার্থ ভূদির স্বাসী এবস, দশ্বীলকারের অন্বমতি এ 
'জাহার সঞ্ো পুনেশ করিতে উক্ত কামন্যনরদিশকে অথবা ঠাহারদের ইজারদারের্- 
দিগকে এই আইনের দ্বারা ঘেং ক্ষনতা দেওসা গেল সেইং ক্ষমতা যদি আমলে আন 
উপঘুক্ধ বা উপকাবক বোধ হয তবে এইমম প্রত্যেক গতিকে উক্ত কমিন্যনরেরা 
একটা! নকশী, অথবা পাগু্লখ্য প্রস্কহ করাইবেন এব ১০০ ফুটের পরিমিত স্থান 
এ নকশার একং বৃকলের তুল্য হিলাৰে করা মাঈবেক এন, দেই নকৃশার মধ্যে এই 
সকল বিষমেব বণনা থাকিনেক অর্থাৎ যে আকরহঈতে এ জল আনাইবার কল্প 
তশছ্ছে ভাহ। এন এফ জলশন্ত্রেব স্থিতি এব ফে কোন স্কানহইতে জল আনাঈবার 
কল্প আস্ছ দেই আক্রুপণ্যন্ত বা সেই আক্রুমতে জল শনিবার যে জলপথ ও 
প্রণাদলিকা ও খ্িলান পথ বা নালা কি ভান্য যে শ্রলে করণের কল্প আচ্ছে তাহার 
রেখা ও শ্রেণী এবং ঘেং ভম দি এ জলপণপ্রভূতি লঈষা সাইবার কল্প আছে 
তাহা | এস০ং ৬1২।র সঙ্গ অনুসন্ধানের এক বৃহা প্রস্থত করিবেন এব*, উক্ত কোন 
কম্মা করণাগ অথবা কোন খিলানপথ্‌ বা নালা কি লুল কিস্বা জলচন্ত্রের নিসিন্কে 
ব্যবহার করণার্থ যে ভি লইঈবার বল্প হন সেট২ ভূসির স্বানী অথবা কথিত স্বামী 
বা ইজার্দান কি কথিত উজাবদারর ও দশখীলকারবেন নাস থাকিবেক এব এ নকশা 
এব”, আনুসন্ধাহনর এ বহীর এক নপল উক্ত কামস্যনরেরদের সুভরীরের দন্তুরে রাখা 
যাঈবেক এব”, তবিষূগে যে সকল ন্যক্তির লাভালাভ থাকে উাঙারা নকল উপযুক্ত 
সময়ে ভাহা দেখিতে পাণ্বনেন এন, এ পাওুলখ্য ও অনুসন্ধানের বহীর আর এক 
নকল উক্ত কমিম্যনরেরদের উক্ত সরবেসরকে দেওনা যাইবেক এবরৎ উক্ত কোন 
অভিগ্রামেৰ জনে লইতে ব' ব্যবহার কৰিতে কলনা হওবাী যে কোন ভসি দিযা কেন 
খিলালগাখ বা নালা ব" গ্ুণ।লিকা কি অন্য কর্ম করণের মানস থাকে সেঈ ভমতে থে 
সকল ব্যক্তির লাভালাভ জাহে তাথবা তাঙ্গারদের মপ্যে 0ো ব্যক্জিবদিগকে উপমুক্ত 
অনুসন্ধানে র পর উক্ত কচিস্যনরেরা জ্ঞাত হইতে পারেন তাহাদিগকে উক্ত কমি- 
স্যনরেরা এ কল্লত কশ্সের এস যে স্থানে এ নকৃশা রাখা গিলাছ্ছে ভাহার এন্তেল। 
দিবেন এন" এ এতন্ল1 একানিক্রমে দুই সপ্তাহে অন্যন একবার কলিকাতা শহরের 
দুই তাথ্বা তভোবিক সম্বাদপত্রে প্ুকাশ হইবেক ইতি | 


৩৫ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এ একবেলা শেষবার প্রকাশ হওনের তারিখের 
পর ত্রিশ দিন অতীত হওনানন্তর যত শীঘু হইতে পারে উক্ত সরবেষর উক্ত 
প্রকারে এহ সম্থাদপত্রে এই এন্ভেল৷ ঘোসণ! করিবেন যে এ শেষ গুকাশি ত এন্তেলার 
তারিখআবধি এক সপ্তাহের মধ্যে আমি সেই ভূমিতে উপস্থিত হইব এর* ধাহার। 
আম।র দঙ্গে সেখানে লাক্ষাৎ করেন এব*২ জানিতে ইচ্ছুক হন ভাহারদিগকে উক্ত 
কল্পিত জলপথ ও প্রগালিকা ও খিলানপথ ও নালার রেখ! এবং শ্রেণী ও উক্ত 


জারি য7৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন | ১৯ 





কল্লিত জল রি দত 2২ নব স্থিতি আমি দেখাঈব | এব দন্ুলালে 
এ এত্েলা/ হাঁচি ৃ ন তিনি হাজির হইবেন এনন্। তৎনমনে ও 
তৎ্স্থানে তাহ দর্সাইবেন এব০ সে বিনসেতে যে লকল ব্যক্তি আপনারদেন 
লাভালাড আছে জ্ঞান করেন আথবা তদ্দারা সাহারা গাপনারদের ক্ষত হ গুনের 
মগ্ভতাননা আছে বোধ করেন তাহার] উক্ত কমিন্যঘরেরদের সম স্বঘণ্জ কিন্বা 
তাহারদের উকীল বা টনি কি মোখ্ার সেই বিসষের এজভার করিত পারেন এব 
যেসাক্ষিকে তীক্ণারা উচিচ বোধ করেন সেই সাঞ্ছিকে ভানারা উক্ত কমিন্যনরেরদের 
সম্মুখে আনাইতে পারেন এব” যে সাক্ষ্য লওযা বাঁ তাহার এক রিপো এব* এ নকশা 
ও আনুসন্ধীনের নহ্ভী এন উক্ত সরন্ননরের রিপোট এন ভদ্িসবে উক্ত কামল্যনবের- 
দের মভিপ্াম তাহারাবাঙ্গল। দেশর উক্ত শ্ানুত গবরূননু লাহেবাকি দিবেন । এব 
তাহা হঈলে উক্ত নকশাগ নে ভূমি নিণদস্ট তা এন০, পুন্দোক্ত অতিগ্াযের জান্য 
লইবার অথবা ব্যনহার করণের আবশ্যক হল ভাঙা কা ভাহাব কোন ভাগ এ ভর 
স্বামি বাঁ তাম্ণতে ঘে ব্যক্তির লাভালাভ থাক ভাঙার অনুর্মত বিনা লঈতে উক্ত 
শ্রীযু ত গবরুনর্‌ সাঙেৰ অস্গীকৃত বা স্বীকৃত হতে পারেন | এব যদি এ শ্রীমুৃত 
তাহা! লশ্তে স্বীকত হন ভবে যেলিঘম ও ভকুম ঘথাথচা গ্রুভপালপ্নর নো উক্ত 
শ্বীযীত গনর্নর্‌ নাহেন আবশ্যক নোধ কারন এবছ্। এই আমনের তাভিপ্রাবের 
বিপনীত না হয এসত নিম ও ভকুন রা যাইন্ক | এব যদ্যপি উক্ত আাথৃত 
গবর্নর সাফের ভাহা ল্তে স্থির করেন তবে তিনি বখন ও যতশীঘ পুন্দোক্ত সতে 
উল্ত ডি সাহেনেব্‌ দস্যগ্ক্রাম আপনার লক্ষ তি জ্ঞাপন করেন তখন এ কমি, 
ল্যনরেরা এ পাঙ্পলখ্যানুলারে কথ্য করিবেন ও করছ পান ইভি। 


৩৬ প্রান! 


এব. হাতে হুকুম ভঈল যে পশ্চাৎ্ লিখিত নিষেপে দক্টি রাঞ্খিযা উক্ত কমস- 
স্যনবেরা যে জলযন্ত্র ও বান্পীঘ যন্ত্র ও হলের কল ও জলাশব ও জলকু৪ ও পুফ্রিণী 
ও জলপঞ্থ ও খ্বাল ও জুলি ও প্রুণা্লক ও কল ও জল শনগননের কপাট ও কল 
আটকের কপাট ও নল ও মোরী ও আলি ও সাকো ও নলী ও খিলানপথ ও কল 
ও অন্যান্য কর্ম এ শহরের নিবাসিরদিগকে দল আনযন ও জল দেওনার্থ আবশাক 
অথ্ব] উচিত নোধ করেন সেই জলঘন্ত্রঞ্ভৃতি সমযক্রমে উক্ত কমি্যনরেরা যে ভূমি 
খরীদ করিতে ৰা লইতে এই আননের দ্বাৰা ক্ষমতা পাঈলেন মেই ভূমির উপর করিতে 
বা নিষ্্মাণ করিতে বা পন্ধন বা রক্ষ। করিতে কা মতান্তর করিতে কি উঠাইযা দিতে 
পারেন ইতি! 


৩৭ ধার11 


_ কিন্তু জানা কর্তব্য এন ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরদিগন্ক এই 
আইনেতে জোরপুব্বক ভূমি লঈবার যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তদনুলারে কোন ভূমি 


২০ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন | 


লই'য়। তাহার উপর উক্ত জলযন্ত্র এব, উক্ত জলাশয় ও খাল ও প্রণালিকা ও জলপণ্থ 
ও থিলানপথ এব”, অন্য কর্ম স্বাপনেতে ও নিষ্বাণ,করণেতে উক্ত নকশাতে যে 
ক্রগতির লীমা নিদিষ্ট আছে তাহাহইতে অধিক দূরে বক্র গমন করিবেক না এব, 
উক্ত অনুসন্ধানের বহীর মধ্যে যে ব্যক্তির নাম শা লেখা যায এমত কোন বক্তির 
ভূমিতে তাহার লিখিত সম্মতি বিনা প্রুবেশ করিনেন না কিন্তু যদি সেই ব্যক্তির নাম 
ভূলপ্রযুক্ত লেখা ন1 গিযা থাকে তবে তাভাত প্রবেশ করিতে পারেন কিন্তু তাহার 
নাম না লিখন ভূলপ্রুযুক্ত হইয়াছে এব এরূপ বক্রগমনের অনুমতি দেওয়া উচিত 
ইহা! এ সরবেয়রের দস্তখৎক্রমে জানাইতে হইবেক ই'তি| 


৩৮ ধারা । 


কিন্ত জান কর্তভন্য এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন 
কথার ছার) এমত বোধ করিতে হইবেক না যে বলপুন্দক খরীদ করণের পৃব্বোক্তি 
ক্ষমতীপুযুক্ত ষে২ ভূমি অথবা স্থান দিবা বা তাহার মগ্্যে উক্ত নলী অথবা বোমা 
কি জলপথ বা শিলানপথ পত্তন করণের সানস হয অথবা আবশযক হয সেই ভূমি- 
প্রভৃতিতে উক্ত নলী থা বোমা কি জলপথ অথবা খিলানপথ স্থাপন করণ কিমা 
সময়ত্রমে আবশ)কমতে তাহা নৃতন করণ বা! সারণ কি মেবামণ্ কবণ বা! তদারক 
করণার্থ তাহাতে প্রতবশ করণের ম্বহ বিনা উক্ত কামস্যনরূদিগত কিম্বা তাহাদের 
ইজার্দারদিগকে অন্য ক্ষমতা ও শক্তি দেওবা গিরাছে। কিন্তু যে ভমি কোন্‌ 
জলাশয় করিবার জন্যে অথবা কোন বাশ্পের কল বা অন্য কর্ম স্বাপনের জন্যে 
বিশেমরপে লওযা যায় তাহাতে তাহারদের সম্গপুণ স্বত্ব থাকিবেক ইতি | 


৩৯ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হউল যে এই আইনের লিখিত নিষেধে দঞ্চি ব্রাখিয? উক্ত 
কমিন্যনরেরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এঈ আইনের দ্বারা ঘে কর্ম করণের হুকুম 
দেওযা গেল তাহার কি তাহার কোন ভাগের লাগাও বা ২০০ হাত অন্তরের মধ্যে 
কোন চাটরপ্রাপ্ত সমাজ বা ব্যক্তির বাগান কি ফলের বাগান ব1 বৃক্ষের বাগান কি 
বৃক্ষ জন্মাইবার নিমিত্ত নিরূপিত ভূমি না হইলে ভাঙ্গার উপর বা তাহার কোন 
ভাগের উপর মাটি বা খোয়া কি বালী কিন্থা চণ বা ইট বা পাথর কি আন্য কোন 
সরঞ্জাম রাখণের জন্যে অথবা উক্ত কার্য সম্লাদনসন্নর্কীয় কোন অভিপ্রাষের জন্য 
টাকা। না! দিলে ক] দিবার প্রস্তাব না করিলে বা আমাঁনৎ না করিলে প্রবেশ করিতে 
পারিবেন | এব” এই আইনের দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে যে নানা ক্ষসত। 
দেওয়া গিযাছে তদনুসারে কার্ধয করণেতে তাহারা যত অল্প ক্ষতি করিতে পারেন 
তত অল্প ক্ষতি করিবেন এব সময়ক্রমে উক্ত ভূমির ক্ষণেক কাল দখল করণের বিষয়ে 
এবং তাহাতে ক্ষণেক কাল যে নোকলান কর! যায় তাহার বিষয়ে তাহারা এ ভূমির 
স্বামি বা দখীলকারকে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন এব যতবার এ কমিস্যনরের1 অথ্ব। 
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টুল্কীমর দখল করেন অব) এরূপ ক্ষ্ণক 

মকে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন এব যদি 

স্বামিকে পুরণ করিয়। দিবেন 1 এব৭্, 

রিবা ক্ষতিপূরণের টাকার মান। দাওষ"- 

দারের সের জের দিনা উভয় পঙ্ছের অনৈক্য হয় তলে এমত প্রত্যেক গতিকে 

সালিসীর দ্বার কিস্থা ১৮৪৭ লালের ২২ আইনের নির্দিষ্ট প্রকারে তলব ও লৎ্গুহ- 
হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা এ বিরোধের বন্দোব্স্ত ও নিম্পন্তি হইবেক ইতি । 


৪8০ ধারা? 


কিন্তু জানা কন্তন্য এব” ইহাতে হুকুম হইল সে উক্ত জলমন্ত্রপ্রভুতির লাগাও 
অথবা নিকটবর্ভি ভূমির পূর্বোক্ত মতে আইনসিদ্ধ এরূপ ক্ষণেক কাল দখল করণের 
পুব্বে উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্ভব্য এব” ইহার দ্বারা ভাহারদের প্রতি হুকুম হইল 
যে তাহারদের সেইরূপ মানলের এন্ডেলা চোদ দিল থাকিতে নেই ভূমর স্বামি ও 
দখীলকার ব্যক্তিরদিগকে দেন এবণ যত ডমির সেইরূপ ব্যবহার করণের আবশ্যক 
হয় তত ভূমি উপযুক্ত বেড়ার দ্বারা ঘেরেন ও তাহার নিকটস্থ অন্য ভমিহইতে পৃথক 
ও সতন্ত্র করেন ইতি । 


৪১ ধারা! 


কিন্ত জানা কর্তব্য এন ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্রোক্ত অভিপ্রাষের জন্যে 
একপ নিকটস্থ ভূমিতে প্রনেশ করণের পৃজ্দে যদি তাহার স্বামী বা দশখীলকার ব্যক্তিরা 
চাহেন তবে এ কমিম্যনরেরা ক্ষণেক কাল দখল করণের সময়ে ত্গমিন্তে কোন 
নিকপিত ও ধাপ্য হওয়া বাষিক খাজান) দিবার বিষযে এ ভূমির স্বামি কি দখীল- 
কারেরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন এব যদি খাজানার ব্ষয়ে উভষযের অনৈক্য হয 
তবে তাহা সালিলীর দ্বার অথবা ১৮৪৭ লালের ২ আইনের নিদিষ্ট প্রকারে তলব 
ও সপ্গুহ হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা নিষ্পন্তি হই'বৰেক ইতি । 


৪২ ধারা! 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে জলাশষ অথবা অন্য 
কর্মকরণের ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহা। নির্মাণ করণেতে এব. তাহার মধ্যে বা তাহা- 
পর্যন্ত কোন খিলানপথ কি জলপথ করণেতে উক্ত কমিস্যনরের। নিকটস্থ ভমিতে জল 
দেওনের এব” শাহার ব্যবহারের জন্যে এব এ জলাশয় ও অন্য কর্ম করণের ছারা 
বর্তমান রাস্তা ও পথ ও জলের স্থান ও কূপ ও জলপ্রণালী ও মোরী ও জলপথ যে 
স্কানে উঠাইয়। লওয়া যায় ব। তাহার বিদ্বু হয় কিক্ষেতি হ্য়কিম্থা' অনুপকারি কি 
অকম্মন্য হয় মেইং স্থানে জল দেওনার্থ এ কম্মিস্ানারর] আপনারদের খরচে 
প্রচুরমতে উপকারক রাষ্কা ও পথ ও জলের স্থান ও কূপ ও জলপ্রণালী ও মোরী 

চ 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইল । 


ও জলপথ করিবেন | এব” যদি উক্ত কমিস্যনরেরদের এব এ নিকটস্কৃ ভূমির 
স্বামিরদের মধ্যে কোন অনৈক্য হয় তবে সেই বিবাদ সালিসীর দ্বারা অথবা ১৮৪৭ 
সালের ২২ আইনের নির্দিষ্ট প্রুকারে তলব ও সণ্গগুহ হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বার 
নিষপন্তি হইবেক ইতি | 


৪৩ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের অথব] তাহারদের কর্ম- 
কারকেরদের কি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা যখন কোন রাস্তা বা সরকারী পথ কি 
সাধারণের গমনাগমনের পথের শান পাথর কি মাটি ভোলা যায় বা কোন নরদসা 
কিমোরী খোলা যায় তখন এ কমিস্যনরের যে কার্ধ্যের জন্যে তাহা? ভাঙ্গা! গেল 
নেই কার্ধা যথাসাধ্য শীঘ্‌ সম্পন্ন করিবেন এব৭ সাটি পুনর্ধার পূর্ণ করিবেন এব, 
সেই শান ও ভূমি যেরূপ ছিল সেইরূপ করিবেন এব সেইরূপ ভগ্ন হওয়া বা 
খোলা নরদসা বা মোরা পুনর্্ধার বদ্ধ করিবেন এব. তাহাতে যে মযল হইয়াছে 
তাহ উঠাইয়া লইবেন এব" ইতিমধ্যে যে স্বীনহইতে এ শান পাথর বা মাটি তুলিষ। 
লওয়া গিয়াছে বা খোল গিষাছে সেই স্বানে বেড়া দিবেন ও চৌকী রাখিবেন এবণ্ 
যে শান পাথর ও মাটি এরূপ ভগ্ন হঈল ও তোলা গেল তাহার উপর বা তাহার 
লাগাও যত কাল মনেই শান পাথর অথবা মাটি খোল বা ভাজা থাকে তত কাল 
প্রুতিরাত্রিতে প্রচরমতে আলো দিবেন ইতি | 


৪9 ধারা । 


এবপ ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরনিবাসিরদের বিনা মৃস্ল্য জল যোগা- 
ওনার্থ এক্ষণে যে সকল সরকারী জলাশয় ও পুক্করিণী ও পুণালিকা ও অন্যান) 
জলযন্ত্র ব্যবহার হইতেছে তাহা উক্ত কমিস্যনরেরা বজায় রাখিবেন এব কাহাতে 
জল রাখিবেন ও যোগাইবেন এব এ নকল জলাশয়প্রভৃতি এ কমিস্যনরেরদের 
প্রতি অপণি হইবেক এব” তাহারদের অধীন ও কর্তৃত্বাধীনে তাহা থাকিনেক এব, 
উক্ত কমিস্যনরেরা যেমত উচিত বুঝেন সেইমত কোন রাস্তা বা চক কি গলী বা সর- 
কারী পথ কি কোন সাধারণের গমনাগমনের পথ বা কোন সম্খ্যক ঘরের নিবাসির- 
দিগকে জল দেওনার্থ নূতন জলাশয় ও প্ৃস্করিণী ও বোমা ও প্রণালিকা ও অন্য 
জলের কল স্থাপন ও নিযুক্ত করিতে পারেন এব যে ব্যক্তিরা বিক্রয়ার্থ না হর 
কিন্তু আপনার নিজ ব্যবহারার্থ জল লইয়া যাইতে চাহেন ভাহার বিনামুলেয 
ব্যবহারের জন্যে কোন নরকারীস্থানে এ জলাশয়প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারেন্‌ এব 
দারিদু ব্ক্তিরদের ব্যবহারের জন্যে সরকারী স্্ানাগার অথবা গাত্র ধুইবার ঘরে 
ডল যোগাইতে পারেন ইতি । 

৪৫ ধার! 


এব*, ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন হরের পশ্চাৎ লিখিত হারানুসার 


২দ্বিভীয় আইন । ২৩ 





টাক্ল নিরূপণ হইয়াছে সেই ঘরের স্বামি অথবা দখীলকারকে গৃহের কার্য জন্যে 
উপযুক্তমতে উক্ত সরবেযর যেরূপ বন্দোবস্ত ও নিগ্নম করেন সেইরূপে জল দিতে বদি 
উক্ত কমিস্যনরের1 শৈথিল্য করেন বা অস্বীকার করেন তবে এঁ ভূমির স্বামী অথবা 
দখীলকার এরূপ জলের অভাবের এন্ভতেলা উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরকে লিখনের 
দ্বারা দেওনের পর যে প্রত্যেক অব্যবহিত দুঈ দিবসপর্শ্যন্ত সেইবূপ জল দেওনের 
শৈথিল্য কি অস্বীকার হয সেই দুঈং দিবসের জন্যে এ ব্যক্তির ত্রৈমাসিক বে কর 
দেয় হয় তাহার আট ভাগের এক ভাগের তুল্য টাকা সেই করহইঈতে বাদ দিতে 
পারেন। কিন্ত যদি সেই জলাভাৰর বড় অনাবৃষ্ঠি কি অন্য কোন অনিবার্য কারণ 
কিছ্বা দৈব্ঘটনাপ্রযুক্ত হয় তবে এইরূপ করিতে পারিবেন না ইতি । 


৪৬ ধারা? 


এবণ উক্ত শহর্নিবাসিরদের গৃহকর্মের জন্যে উক্ত কমিল্যনরেরা যে জল নিক্ধ- 
পণ করেন তাহা নির্ষল ও স্বাস্থ্যজনক রাখিবার জানা ইহাতে হুকুম হইল যেহে 
ব্যক্তি খামখা বা জানিনা শ্বনিষা পশ্চাৎ লিখিত কোন অপরাধ করে তাহার দোষ 
সরাসরীমতে মাজিষ্টেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রুত্যেক অপরাধের জনে) 
৫০) টাকার অনধিক জরীমানা হঈবেক ইতি ! 


১1 উক্ত কমিল/ঃনরেরদের যে জলাশব ও জলপথ ও জল্যন্ত্র থাকে এব 
উক্ত শহরনিবাসি ব্যক্তিরদের গৃহকার্য্যের নিমিন্তে ভাহারদের ছারা স্থাপন হইযাছে 
সেই জলাশবপ্রভৃতিতে যে গ্ুত্যেক ব্যক্তি স্নান করে কিন্া কোন বপ্ত্রাদি কি ঘোড়া কি 
কুকুর কিছ্বা কোন জন্ত ধোয় বা ধোয়াষ। 


২1 পূর্বেক্ত এ প্রকার জলাশয় কি জলপথ বা জলঘন্ত্রে যে ব্যক্তি কোন 
শুরকি ব! পাথর কি ক্বাটনি কি স্যল। কিস্থা জঞ্জাল বা অন্য অপকার্ক অথবা ৰিরক্ত- 
কারি কোন জিনিস বা দুব্য রাখে কি নিক্ষেপ করে অথবা কোন পশম কি চামড়া কি 
কোন পশ্তর চাস অথবা! দুর্ণস্ধ বা ঘুনাজনক অন্য জিনিল বা বস্ত ধোয় কি পরিষ্কার 
করে । 


৩1 যে ব্যক্তি আপনার কোন্‌ নাল বা! নরদাম1 কি মোরীর জল কি আপ- 
নার অন্য কোন ঘৃগাজনক দ্ুবদুব্য বা বস্ত কিস্থা তাহার ঘর কা বাটীর মধ্য দিয়া কি 
তাহার দখলের কোন ভূমি দিয়া বহা বা থাঁকী সেই প্ুকার কোন দুবদুব্য উক্ত 
কমিস্যনয়েরদের কোন জলের আকর কি খাল কি জলাশয় ব। জলপথ কি নলী কিন্থা 
অন্য জলযন্ত্রে বায় বা নরদমার দ্বারা পহ্ছাইয়া দেয় বা নিক্ষেপ করায় অথবা 
অন্য যে কোন কর্মের দারা উক্ত কমিস্যনরেরদের জল কোন প্ুকারে ময়লা ৰ। দুগন্ধ 
হয় তাহা করে। 


২৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন | 


৪৭ ধারা। 

এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের সরবেয়রের 
রিপোরটত্রমে শহরের যে ভাগে আলোর আবশযক বোধ করেন সেই ভাগে আলে! 
দেওনের জন্যে প্রচুরসণ্খ্যক দীপ প্রস্তত করিতে এ কমিস্যনরদিগকে ক্ষমতা দেওয়া 
গেল এব ইহার দ্বারা সেই কর্ম করিতে তাহারদিগকে হুকুম হইল এব" সকল 
লোকের উপকারের জন্যে উক্ত দীপ উপযুক্তরূপে রাশ্বিবেন এব, তাহা পরিষ্কার 
করিতে ও পুস্কৃত করিতে এব, তাহাতে আলো দিতে প্রচুরস্খ্যক ব্যক্তিকে রাখিবেন 
ও নিযুক্ত করিবেন এব সময়াক্রমে যেমত আবশ্যক হয় মেউমতে এ দীপের সন্খযা 
বৃদ্ধি করিবেন বা অন্যপ্রকারে মতান্তর করিবেন এব”, উক্ত দীপের মধ্যে যাহা ভপ্র 
বা অকর্মপ্য হয তাহার পরিবর্তে নৃততন দীপ দিবেন এবং যাহাতে উক্ত শহরের যে 
সকল রাস্তায় উক্ত কমিস্যনরের! উচিত বোধ করেন সেই মকল রাস্তাতে প্রতি দিনের 
বৈকালের যে ঘণ্টাঅবখি তৎপর দিবসের প্রচ্যষের যে ঘণ্টাপধ্যন্থ উক্ত কমিস্যনরেরা 
উচিত ও উপযুক্ত ও আবশ্যক বোধ করেন সেইপর্স্যন্ত তাহাতে উত্তম ও প্রচুর মতে 
আলে দেওয়া যায় এমত করিবেন এব০. উক্ত প্রত্যেক দীপ স্থাপনকরণের ও 
মেরামত করণের ও ব্বাখণের ও পরিষ্কার করণের ও তাহাতে তৈল ও শলিতা 
দেওনের এব. পৃর্রোক্ত ঘণ্টায় তাহাতে আলো দেওন ও আলো রাখনের সমস্ত 
খরচ উক্ত কমিস্যনরেরা দিবেন ইতি | 


৪৮ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দীপ যে ব্যক্তি জানিয। শ্বনিয়। নট কবে 
বা ক্ষতি করে ব। বিরূপ করে কি ব্যাঘাত করে কি তাহার মধ্যের কোন আলো! নিব্বাণ 
করে বা উক্ত কমিল্যনরেরদের ব!। তাহারদের উক্ত সরবেয়রের হুকুম না পাইয়। উক্ত 
দীপহইতে কোন তৈল বা অনা বিষ্য কি দুব্া তুলিবা লয় বা লইয়া যাষ সেই ব্যক্তির 
অপরাধ মাজিস্ট্রেট লাহেবের নিকটে লাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের 
নিমিত্তে ৫০) টাকার অনপ্িক জরীঘানা দিবেক ইতি | 


৪৯ ধারা । 


এব* ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কার্যকরণেতে কি এই 
আইনের দত্ব কোন ক্ষমত। বা! শক্তিক্রমে যে কোন ব্যক্তি কোন বেদাড়া কর্ম বা দোষ' 
কি অন্য অনুপযুক্ত কার্ধয করে যদি তন্নিমিত্ত নালিশ হওনের পূর্বে এ ব্যক্তি হ্ষতিগুস্ত 
ব্যক্তিকে উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করে তবে এ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নালিশ করিলে 
কিছু টাক! পাইবেক না এব* যদি সেইরূপ কোন টাকা দিবার প্রস্তাব না হয় তবে 
যে আদালতে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের অনুমতিক্রমে নালিশের 
বিচার হওনের পুর্বে সেই নালিশে এ আদামী যত টাক উচিত বোধ করে তত টাকা 
আদালতে আমানৎ করিতে পারে এব. তাহা হইলে অন্যান্য যে গতিকে আসামীরা 


৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । ৫ 





আদালতে টাকা আমানৎ করণের অনুমতি পায় নেই গতিকে যেরূপ কার্য হয় 
সেইরূপ কায হইবেক ইতি । 


৫০ ধারা । 


এব ইহাতে হকুম হইল যে ঘষে নকল গতিকে কোন ক্ষতিপূরণের টাকা বা 
খরচ কি খরচা এই আইনের দ্বারা দিবার ছকুম আছে এব এ টাকার স্খযা 
নিণয করণের এন, তাহা আদ।র করণের কোন নিয়ম নিদ্দিকট নাই মেইং গভিকে 
যেরূপে ১৮৪৭ সালের ২২ আননক্রমে সালিলীর দ্বারা কার্ণযকর। নিদিষ্ট আছে সেই 
রূপে এ বিবাদি টাকার নৎ্খাযা সালিপীর দাবা নিণন ও নিদ্দিষট হঈবেক এবৎং যদি 
উভয পক্গীম ব)ক্তি দু জন লালিল নিযুক্ত করণেন্র বিলবে একা না হইতে পারে 
অথন) মদি সীলিসের) পুক্পাক্রমতে আপনারদের ফদ্সলণ নী কবেন তবে কলিকাতার 
কোন দু জন সাক্ি্রেট সাহেবের দ্বারু। এ টাকার সস্খ্যাৰ নিণন হইবেক এবঞ্, 
সেইরূপ নিদ্দিক্ট টাক। উক্ত কমিস্যনবেরদদর ছার। অথবা অন্য বে ব্যক্তির নেশ টাকা 
দেয় হয দেই ব]ক্তির দ্বাব। যদ দাওস। হওনের লাত দিবসের মঙ্যে নাদেওযা যায় 
তবে সেই টাকা বঙ্গের নালিশের দ্বারা বা প্রকারান্তরে আ্শ্রীমততী মহারাণীর উক্ত 
সুপ্রিম কোটের দ্র আদার হইতে পারে ইতি | 


৫১ ধারা | 


এন হুকুস হইল পে উক্ত কসিল্যনব্রদের কম্মকারক অগ্বা চাকর ভিন্ন অন্য 
ব্যক্তির লম্ুকে এন আইনের দ্বার কি উক্ত কমিন্যনরেরদের কোন ব্যবস্থার দ্বারা 
যেহ অপবাঁপের জন্যে দণ্ড নিত্রপণ আছে মেই নানা অপরাপের জন্ক্ষপ বিবরণ 
এবছ প্রুঙ্ট্যেন দণ্ডের বিব্বণ হারা প্রুকীশ করিবেন এবৎ্, এ বিবরণ একটা তক্তার 
উপরে ঈজবেদী ও বাঙ্লা ভাষার লেখাইবেন কি ভাহা কাগজের উপর মুদ্রান্কিত 
করিগ। এ শক্তার উপর লেবাই দিলা বসাইবেন এব এ তক্তা উক্ত কমিস্যনরেরদের 
মুহুরীরের দর্টব্েবমকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লটকাইবেন অথবা বলা- 
ইনেন। এব যখন এরূপ কোন জরীমানী কে।ন বিশের স্থানের বিষে খাটে তখন 
যে স্থানে এ জরীমান। অশে বা জম্র্ক রাখে ভাহার অতি নিকটবর্তি সকল লোকের 
দৃদ্টিগোচর কোন স্থানে এ ততক্তা লট্কাঈবেন | এবপ যতবার এ নকল বিবরণ কিস্থা 
হার কোন ভাগ মোচা যায় ব। নই হয় ততবার তাহী পুনব্ার লিখিবেন। এব, 
হদি সেই বিবরণ পূর্বোক্ত নিদিষ্ট প্ুকারে প্রকাশ না। হয় অথবা প্রকাশ করিষ। না 
রাখা যায় কিছব। খামখা। ও দ্বেষপৃক্মক লুপ্ত অথৰ। বিনষ্ট না হয় তবে সেই প্রকার 
কোন প্রনাহগারী আদায় হইতে পারে না ইতি । 


৫২ ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে তক্ত লট্কাইবার 
ছ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীয় আইন | 


হাকুম আছে তাহা যদি কোন ব্যক্তি নামাইয়া ফেলে অথবা ভপ্র করে কি বিরূপ 
করে অথবা তাহার উপর লিশ্িত কোন অক্ষর বা অস্ক সুচিযা ফেলে তবে এইরূপ 
প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক এব (সইরূপ তক্ত 
পুনব্ধার প্রস্তত করণে যে খরচ লাগে তাহা দিবেক ইতি! 


৫৩ ধারা? 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে বা জদনুসারে করবা কোন 
ব্যবস্থীক্রমে যে কোন দণ্ড বা প্তনাহগারী নির্দিষ্ট আছে যদি তাহা আদাষ করণের 
অন্য কোন প্রকার নিম না থাকে তবে তাহা সরাসরীমতে কলিকাতার কোন 
মাজিখ্র টে সাহেবের লম্মুখে আদায হঈতে পারে | এব৭১ এ মাস্ট লাহেবেৰ 
নিকটে কোন নালিশ হইলে তিনি সমনের মধ্যে নিদিষ্ট সময়ে ও স্থানে হাজির 
হওনার্থ নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিকে তলব করিবার সমন বাহির কবিবেন এব একপা 
পুত্যেক সমন অপরাধি ব্যক্তির উপর নিজে জারী হইবেক অথবা তাহার সামান্যতঃ 
বাস স্থান বা শেষে জ্ঞাতহওনা বাসস্ানে দিযা আসিতে হইবেক এব যে ব্যক্তির 
নামে নালিশ হউযাছে সেই ব্যক্তি হাজিন হইলে অথবা হাজির না হইলে সগন্‌ 
রীতিমত জারী হওনের পুমাণ হইলে এ মাজিঞ্ট্েট সাহেব এই নালিশ শ্রলিতে পাবেন | 
এব এ নালিশ লিখনের দ্বারা দাশ্িল হঈবেক। এব নালিশগ্রস্ত ব্যক্তির কবুলের 
দ্বারা অথবা এক বা ততোপ্িক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপখ কি সুকৃতির দ্বারা এ 
অপরাধ সাব্যস্ত হইলে এ সাজিস্ট্েট সাহেব এ অপরাধির দোষ নিণ্য করিতে পারেন 
এব তাহার দোষ এইবুপ সাব্যস্ত ভইলে আপরাপধি ব্যক্তি যে দওড ও প্নাহগারীর পোগ্য 
তাহা এব” এ দোষ লাব্যস্ত করণের যে খরচা মাজিত্রেট লাহৰ অথবা আসিষ্টান্ট 
মাজিখ্রেট সাহেৰ উচিত বোপ্প করেন তাহা এ অপরাপির দিবার হুকুম করিবেন | 
এব” এরূপে হুকুম করা দণ্ড ৰা জরীনানা বা খরচ! জিনিস ক্রোকের ছার। আদায় 
হইতে পারে ইতি। 


৫৪ ধারা? 


এব ইহাতে হকুম হইল যে এই আইনের মপ্যে অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ 
আইনের মধ্যে যদি কোন টাক) গুনাহগারীস্বরূপ বা প্রুকারান্তরে ক্রোকের দ্বার! 
আদায় করণের হুকুম হয় তবে সেই টাকা যে ব্যক্তির দেয় হয় সেই ব্যক্তির জিনিস 
ও নম্নত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের ছারা আদায় হইবেক এবপ, সেই দেনা টাকা ও 
ক্রোক ও বিক্রয়ের খরচা পরিশোধ হইলে এ জিনিস ও মম্মত্তিহইতে উৎপন্ন অৰ- 
শিষ্ট টাকা যাহার জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাহার দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরাইয়। 
দেওয়। যাইৰেক ইতি 

৫৫ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন অথবা ১৮৪৭ সালের ৯৬ আইনের 





' সাল ২ দ্বিতীয় আইন । ২৭ 


এ 


শক্তিক্রমে "৮ খোগোক্ত হরভজন বা দোস সাব্যস্ত করণে বা ক্রোক্কী পর গলাতে 
কিতৎ্সম্র্কাঁয় অন্য কার্ধে)তে কোন দোস বা বেদী হইয়াছে বলিয। বেআঈনী জ্ঞান 
হইবেক না এব* যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি অপরাধী জ্ঞান হইবেক 
না এব সেঈ ব্যক্তি ত্পরে কোন বেদীড়! কম্ম করিলে তত্প্রযুক্ত আদৌ দেশী জ্ঞান 
হইবেক না কিন্তু যে নকল ন্যক্তি এ দোষ অথবা বেদাড়া কমের দ্বারা ক্ৃতিগুস্থ 
হয সেই সকল ব্যক্তি নেই বিশেষ ক্ষতির সম্পূর্ণ প্রতিকার সেই বিয়ের না" 
লিশাক্রমে শ্রীশ্রীঘতী মহারাণীর উক্ত সুপ্রিম কোর্টে পাইতে পারে ও পাই- 
বেক ইতি। 


৫৬ ধারা? 


এব, উহাতে হুকুম হইল নেনে মাজিুট সাহেনের দ্বারা জেইৰপ কোন 
দণ্ড বা গ্রনাহগারী নিদিষ্ট হয সে পনাহগারী ব্য করণের বিষষে অন্য প্রুকারে 
কোন নিনম নাথাকিলে সেই মাজিন্টেট সাহেব তাহার আদ্দেকের অনধিক গোলেন্দাকে 
দিতে পানেন এব, অবশিষ্ট কমিল্যনরদিগকে দিত ভকুম করিবেন এব তাঙানা 
সেমত উচিত বোধ করেন সেঈ মতে এ টাকা এই আইঈনেব অভিগ্রাযেতে খরচ 
করিবেন এবপ্ সাঁজিষ্ট্রেট মাহে তন্গি্িন্ত দেই টাকা উক্ত কমিন্যনরেরদের মুভ- 
রীরকে দিতে হুকুম করিবেন এব মুকরীরের রূলীদ যে ব্যক্তি সেই টাকা দেব নেই 
ব্যক্তির প্লুভি উত্তম ও মাতবর ফারখঙ হইবেক ইতি | 


৫৭ ধারা । 


এন ইহাতে হুকুম হইল যে এরূপ কোন অপরাধ হণ্ডনের পর যদ তাহার 
বিষযি নালিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ছষ মাসের মপে) না করা যায তবে কোন 
সাঙ্গিস্ট্রেট সাহেবের লগ্থুখে মেই অপরাধের বিনষে নালিশ হইলে কোন ব্য এই 
আইনের শক্তিত্রমে নিদ্দিষ্ট কোন দণ্ড বা! গ্তনাহগারী দেওনের যোগ্য হইবেক না 
ইতি । 


৫৮ ধারা। 


এব”. ইহাতে হুকুম হঈল যে যে কোন কর্ম কিক্রটি বা কসুরের দ্বার? 
কোন ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা নিদ্দিক জরীমানার যোগা হইয়াছে সেই কর্ম 
প্রভৃতিপ্রযুক্ত যদি সেই ব্যক্তি উক্ত কমিদ্যনরেরদের লম্নত্তির কোন ক্ষতি করিযা 
থাকে তবে (সই ব্যক্তি সেই জরীমানা দিৰেক এব সেই ক্ষতি পূরণ করিযা দিবার 
যোগ্য হইবেক এবং যদি লেই ক্ষতি পূৰণের ব্ষিয়ে কোন্‌ বিবাদ হয তবে 
দওগ্ুস্ত ব)ক্তির দোষ যে মাজিঞ্রেট সাহেবের দ্বারা সাব্যস্ত হইল নেই মাজিষ্্রেট 
লহেবের দ্বারা এ বিবাদের নিষ্পত্তি হইবেক এব” যদি সেই ক্ষতি পুর্পণের 
টাকা দাওয়া হইলে না দেওয়া যায় তবে তাহ! শ্রীশ্ীমতী মহারাণীর সুপ্রিম 


২৮ ইজরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


কোর্টে কর্জের নালিশের দ্বার] বা বিশেষ নালিশের দ্বার! আদাষ হইতে পারে 
ইতি । 


৫৯ ধারা । 


এন ইহাজে হুকুম হইল যে যে কোন বিলযে এই আইনের নিষসানুসারে 
মা্ছঞ্ট্েউ সাহেনের এলাকা থাকে নেই বিময়ে মাজিস্ট্েট সাহেব কোন বাক্তিকে 
আপনার নশ্খে সাক্ষিস্বকপ হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এব দে সময়ে ও 
যে স্কানে তাহার হাজির হইতে হইনেক তা» এ সমনে লেখ! থাকিনেক এব সেঈ 
বিমনে যথার্থ সাঙ্্য দেওনার্ ভাঙাকে শপথ করাইতে ক ভাঙার স্কানে মুকতি লইতে 
পারেন 1 এব ঘদি কোন বাক্তির এঈরূপে তলব জঈলে এব দূরন্ধ বাকাবশান্বর 


টু 


[তুক্ত দেই ব্যক্তি আরনেল গানে আপনার খবচার জন্যে স্ার্থ দাওনা কবিতে পারে 


্ 


হার “শী গাবচার জন্যে ভাঙান্ছে গসাজিবরী টাক! দেওস। দোলে পাদিবান প্রস্থাপ 


ইলে খনি বেঈী ন্ক্তি তন্িঘিক নিদিউ সমমে এ স্থানে শাজির হমাহ উপঘুক্ধ 
হু 


পে 


/স 


) 
কারণ বিনা অন্বীন্বত হব বা'ত্রট করে ভবে ভাথবা যদি কোন বাকি হাজি হশীয়া 
চান্িন্টুট সাহেব বা আনিক্টা্ট মাজিছ্টেট সাহেবের মন্ম্য আইনাবযাদে 
শপথ বা মৃক্চিক্রদে জোবাননন্দী দিতে বা সাক্ষ্য দিতে স্ববুত না হয জনে 
এমত ব্যক্তি গ্রত্যে অপরাপের জন্যে ৫০9) টাকার অনপিপ ভরীমানা দি- 
বেক ইতি । 


৬০ খারা । 


এব. হাত হুকুম হল যে ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের এব ৯৮৪৭ 
সংলের ২২ ভাইনের এব এই আইনের পশ্যা্খ লিখিত কথান খে নানা আর্থ এই 
আইনের ফাহ। নিরূপণ হইীযাছ্ছে বাদ নেহ নিঘনে অথনা। ভাঙার পু্দাপর কথায 
দেই অর্থ করণের বিরুদ্ধে কিছ্বু না খাকে ভনে মে কথার সেই অথ হীন 
বেক 1 বিশেষতঃ ফে কথ। এক বচনে লেখা গিনাছে তাহাতত বৃহ বচনের 
অর্থও ক্াইবেক এবং যে কথ, বন বচনে লেখা গিনছে ভাঙার আর্থ এক বচনেও 
হইবেন এব বে কথা প্রুদ্ছলিঙ্গ আছে তাহা দি * পদ এই বিশে লেখা না 
থাকে তবে ট্রীলিঙ্গও কুঝাইবেক |] এব, ব্যক্তি এহী কথা বহ জনৰিশ্িষট ব] 
এক জনের চাটরপ্রাপ্ত সমাজ বুকাইবেক | এবন। শপথ? ও শসুকৃতিন এবন্, 
“ ধম্মতিঃগ্রতিড” এই কথা বখন অন্য কথাঘ স্যুক্ত না থাকে তখন ভারতবর্ষে 
প্রাযৃত গবরুনরু জেনরল বাহাদুরের হজুব কৌন্দেলের কোন আইনের দ্বারা ৰা 
ভারতব্ষে প্রচলিত ইঙ্গলগ দেশের পালিমেপ্টের কোন আকটের দ্বারা শপথের 
পরিবর্তে যে কোন শপথ বা সুকৃতি কি প্ুতিজ্ঞা আইনমতে নির্দিষ্ট হইরাছে তাহাও 
বুঝাইবেক | এব “রাস্তা? এই কথা কোন চক বৰা আখড়। কি রাস্থ। কিন্ত অঙ্গন ব1 
সুড়িপথ কি পদরুঙ্গে গমনোপযুক্ত পথ বা রাজমার্গ কিম্বা গলি অথবা পন্থা! বা থোলা 


পীঘ আঈন। ২৯ 


পথ কি প্রবেশের স্কান বা অন্য কোন সাধারণ জাসগা বুবাইনেক | এব উক্ত 
কমিস্যনরের]"” এই কথা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বধির ভানুলারে যে কন্িলান- 
রেরা নিযুক্ত হন ভাহারদিগকে বুক্াইবেক ইতি 


নমাগ্ি2। 
জে এবুশবি। 


ভাব্তবর্মের গব্ণমন্টের সেক্রেটারী 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৩ তৃতীয় আইন। 


ডারতবর্ষের শ্রীযৃত গবরূনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ সালের ২৬ ফেন্ত্রআরি তারিখে জারী করিলেন এৰ* ভাহা সর্দদ 
সাপ্ারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


ডারতবর্ষের হজর কৌন্সেলের আইনের “ ঠগ” ও “ ঠণী” এন, " ঠগীর দ্বারা 
খুন? এই কথার ব্যবহার হইলে তাহার অর্থের বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের আইন | 


যেহেতুক “ ইগ” ও ৭ উগী” ও “ঠগার দ্বারা খুন” এইহ কথা ভারতবর্সের 
কৌন্মেলের আইনেতে ব্যবহার হইলে তাহার অর্থ কি এই বিষয়ে সন্দেহ হইফাছে। 


অতএব ইহাতে ভকুম ও বিধান হইল য়ে ভারতবর্ষের হজুর কৌন্দেলের ছে 
/কান আইন উহার পৃর্র্ে জারী হইয়াছে সেই আইনেতে *ঠগ” এই শব্দ থাকিলে 
কাহার এই আর্থ ছিল এব০ এই অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে যে উপাবের দ্বারা 
গে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে খুন করণের কল্প করিযা অথবা তাহার মৃত্যু হইবার 
সম্াবন] আছে জানিযা সেই উপামর দ্বারা বালক চরীর অপরাধ অথবা ডাকাইতীর 
তলা না হয এসত বলপুব্দক বাহাজানীর অপরাধ করিবার জন্যে কোন জনের বা 
হনেদের সঙ্গে নিতা যোগ করিতেছে ব! ইহার পৃক্ধে করিযাছে সেই ব্যক্তি । এব 
” ঠগী এই শব্ধ উক্ত আইনেতে থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এন এই অঞ্ধ 
আছে জ্ঞান হইবেক যে সেইরূপ বালক উুী অথবা ঠগের ছারা ব্লাহাঙ্গানী করণ বা 
উদ্যোগ করণের অপরাধ | এব "ঠগীর দ্বারা খুন” এই শব্দ উক্ত আইনেতে 
থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এব এই অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে এ বালক 
চরী অথবা ঠগকর্তৃক রাহাজানীর অপরাধ খুনের দ্বারা করণ ইতি | 


সমাপ্তঃ। 


জি এ বুশবি | 
ভারতব্ষের গব্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ! 


০০7 ০ ই ১১০ 23858070106 2/৫/51210) , 


001৫066১148 _দ7101 26 টি 13008] ট07ঠা 0০) 00১৯ ৮7১৮1004415 


হ্‌ ই্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৪ চতুর্থ আইন। 


মাজিষ্্রেট নাহেৰ আপনি সেই জরীমানা করিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপে ১৮৩৯ 
সালের ২ আইনের বিধানমতে এ জরীমানার টীকা আদায় করিবেন ইতি । 


৩ ধারা। 


এবছ যেহেতুক করনর সাহেবের তজবীজের প্রুতিপোষকতা করণের ও পারি- 
ভাষিক দোষপ্রযুক্ত তাহা! ব্যর্থ না হওনের বিধি কর। উচিত । 


আতএৰ ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন করমর লাহেবের কোন সুরৎ্হালের 
উপর কি তাহার অনুসারে যে তজবীজ হয তাহা কিন্বা এমত কোন তজবীজের উপর 
বা ততক্রমে যে কোন ফয়সল! লেখ! যায় তাহ নীচের লিখিত কোন হেতুতে ব্যর্থ 
বাবাতিল কি অন্যথা হইবেক না বিশেষতঃ যে বিষয়ের প্রমাণ করণের আবশ্যক নাই 
তাহা নিদ্ধর্ধ্য লা? করণ অথবা “বলপুব্মক ও আজ্্র ঘারা” কি «শান্তির বিরুদ্ধে” কিন্ত 
“আইনের দীড়ার বিপরীত”? এই২ কথা নখ লেখন কিস্বা কেবল দাড়ার বা বাড়তার 
ক্ন্যে অন্য মে কোন শব্ধ কি কথা দেওয়া গিয়া থাকে তাহা না লেখন ব। লেখন অথবা 
”“ তাহারদের শপথ” এই কথা বহু বচনে না লিখিয়া এক বচনে লেখন কিম্বা অপরাধ 
যে সময়ে হইয়াছিল সেই লময অপরাধ নম্নর্কে আবশ্যক না হইলে তাহা না লেখন 
কি তাহা? অশ্তদ্ধরূপে লেখন কিছ্বা উক্ত তজবীজেয় মধ্যে কোন ব্যক্তি ব। ব্যক্তিরদিগের 
নিজ নাম না লিখিয়া তাহার বা তাহারদের পদোপলক্ষের নাম কিস্থা ব্ণনাকারক 
অন্য কোন বাস লেখন অথব। উক্ত কোন তজবীজের কৈফিয়তের মধ্যে জুরিরদের নাস 
না লেখন অথবা উক্ত তজবীজের কৈফিয়তের মধে) কোন জুরিরদের নাস ও তাহার নিশ্ু 
ভাগে ভাহারদেরু দম্তখৎ্করা। নামের অক্ষরের কিছু বৈলক্ষণ্য হওন কিম্বা কোন জুরি বা 
জুরিরা এ তজবীজের কৈফিয়তে আপনার বা আপনারদের নাম সহী না করিয়া ঢেরা! 
সহী করণ অথব। যদি ভ্বরি বা জ্রিরদের নাম ৰা নাস লকল নিদির্ষি হউযাছে তবে 
দেই ঢেরাতে কোন লাহ্ছির সহী না হওন কিস্থা কোন জুরি বা জুরিরা বশের নাম 
বা নামলকল ভিন্ন আপনার কি আপনারদের নিজ নাম কি অন্য নাম ব। নামসকল 
সম্পূর্ণরূপে না লিখিয়া তাহার আদি অক্ষর কি অণ্পশমাত্র লেখন কিম্বা এ তজবীের 
কৈফ্িয়তের মধ্যে কোন কথা কিরিয়। দেওন কি পঁক্তির মধ্যে অন্য কথ্থা বসাওন যদি 
সহী হওনের পরে তাহা করণের প্রমাণ না হয় অথবা খুন কি নরহত্যা ভিন্ন আন] 
কোন গতিকে এ তজবীজ উপযুক্তমতে মোহরাক্থিত না হওন কি্বা চামের কাগজে 
লিখিত না ছওন কিস্বা এ তজবীজগ করনর লাছেবের লাক্ষাতে না হইয়া কোন ডেপুচী 
করনরের লাক্ষাতে হওন কিছ্বা সুরৎ্হাল করণের নিমিত্তে প্রথম বৈটকে যদি করনর 
এব জুরিসকল শব দেখিয়াছেন তবে ত্াহারদের নকলের একি সময়ে শব না দেখন। 
এব, উপরের লিখ্িতম্ত্তে পারিভীষিক দোষ হইলে এমত নকল কি কোন গতিকে ঘে 
রাজধানীতে এ সুরৎ্হাল করা গিয়াছে সেই রাজধানীর জ্রীস্ীমতী মহারাণীর সুপ্রিম 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৪ চতুর্থ আইন । ৩ 


কোর্টের কোন জজ দাহেরের সম্মুথে এমত কোন তজবীজের শ্বদ্ধতার বিষয়ে আপত্তি 
হইলে তিনি যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে উক্ত কোন বিষয়ে তাহা শ্রধরাইবার 
হুকুম করিতে পারেন এব” তদনুসারে অবিলম্বে তাহা শ্রধরাণ যাইবেক ইতি । 


৪ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ফে কলিকাতা ও মান্দাজ ও বোম্থাইয়ের প্রত্যেক 
করনর সাহেব সুরৎহাল করণের জন্যে আপনার ডেপুটীস্বরূপ আপনার এওজে কর্ম 
করিবার নিমিত্তে আপন দস্তখৎ্ ও মোহর করা লিপির দ্বারা নময়ে কোন উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন কিন্তু তিনি যে রাজধানীর করনর হন সেই রাজধানার 
শ্রীযুত্ত গবর্নরু সাহেবের এঁ নিয়োগের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক। এব উক্ত 
প্রকারে নিযুক্ত হওনের দ্বারা ও তাহার শক্তিক্রমে উক্ত কোন ডেপুটী করনর যে 
সকল সুরৎহাল ও অন্য কর্ম্মকরেন তাহা যে করনর সাহেব তাহাকে নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন তাহারি কর্ম জ্ঞান হইবেক। কিন্ত জানা কর্তব্য যে এমত কোন করনর 
পাঁড়িত না হইলে কি অন্য কোন আইনসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ কার্ণপুযুক্ত অনুপস্থিত না 
হইলে এমত কোন ডেপুটী উক্ত করনরের এওজে কর্ম করিতে পারিবেন না । আরে" 
জানা কর্তব্য যে যে করুনর সাহেবের দ্বারা এইমত নিয়োগ হইয়াছে তিনি কোন 
সমযে তাহা বাতিল ও অন্যথা করিতে পারেন্‌ ইতি । 


সমান্তঃ । 


জি এ বুশৰি । 


ভারতবর্ষের গবর্মেপ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্জরেজী ১৮৪৮ লাল ৫ পঞ্চম আইন । 


ভারতবমের শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ মালের ৪ সাচ তারিখে জারী করিলেন এব তাহা মন্দ সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ হইতেছে । 


মুচলকা। লগনের বিষরি আঈন শ্বধরিবার আইন । 


১ ধারা 


ইহাতে হুকুম হইল বে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৫ সালের ৪ আইনের ৪ 
ধার] রদ হইল ইতি! 


২ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে বাঈলা রাজধানীর অধীন দেশে জিলা! ও শহরের 
মাজিষ্রেট ও জাউণ্ট মাজিখ্রেট সাহেবেরা যে সকল গতিকে আপন এলাকার মধ্যে 
শান্তি রক্ষার নিমিন্তে সুচলকণ লওযা যথার্থ ও আবশ্যক বোধ করেন সেই সকল 
গাতিকে যেমন অন্য লোকেরদের স্থানে তেমনি ব্রিটনীঘ প্রঙ্গারদের স্বানেও এই 
আইনের নীচের লিখিত পাটানুনারে মুচলকী। লইতে পারেন এবপ যে ব্যক্তির স্থানে 
সেই মুচলকা লওযা যাব তাহার কোন বিশেষ অপরাধের প্রমাণ না হইলেও তাহা 
লইতে পারেন ॥ কিন্তু জান] কর্তব্য যে এ মুচলকার লিখিত টাক মুচলকাদেওনিয়া 
ব্যক্তির অবস্থা ও সেই বিষয়ের ভীবদৃষ্টে ধার্শয করিতে হইবেক ইতি | 


৩ ধারা। 


এব” ইহাতে হকুম হইল যে যদি এমত কোন্‌ ভারি অপরাধ হয় ষে এ 
অপরাধির মুচলকার অতিরিক্ত তাহার স্থানে শান্তি রক্ষার জামিনী লওয়া আবশ্যক 
বোধ হায় তবে উক্ত মাজিঞ্রে্ট সাহেবেরা এ জামিনী লইবৰার হুকুম দিতে পারেন 
এব জামিমীনাসার ওযাঁজিবী টাকা নিরূপণ করিবেন এব জামিন কিম্বা জামিনের! 
এই আইনের নীচের লিখিত পাঠানুসারে জামিনীনাম। লিখিয়া দিবেক ইতি । 


৪ ধারা | 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যখন বোধ হয় যে অতি- 
রিক্ত জামিমী লইয়। কিম্বা না লইয়! শান্তি রক্ষার যে মুচলকা৷ অপবাদগ্রস্ত ব্যজির 


২ উক্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


স্থানে লইতে হয তাহার এক বৎসরের অধিক মিযাদ করণের আবশ্যক নাঈ তখন 
এ সাহেব উপরিস্থ কাপ্যকারক সাহেবের নিকটে কিছু জিজ্ঞাসা না করিযা তদনুসারে 
হুকুম করিতে পারেন। এবস অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি এ সুচলক! কিম্বা অতিরিক্ত জামিনী 
না দিলে তাহার প্রতি থে কাধ্য করিবার হুকুম হয তাহা যারৎ না করে তাবৎ 
মাজিঞ্টেট নাহের তাহাকে দেওয়ানী জেলখানায কযেদ করিতে পারেন ইতি | 


৫ ধারা। 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে মাক্চিষ্র্েট সাহেবের মখন বোপ হয় যে অতিরিক্ত 
জাসিনী লইহাকি নালইঘা শান্তি রক্ষার যে মুচলকা অপনাদগ্রস্ত ব্যক্তির স্কানে লই 
হয তাহার মিযাদ এক বঙসরের অধিক করণের আবশ্যক আছে তখন মাক্ষিঘ্টেট 
সাহেব দেঈ বিমষে আপন মত লিখিবেন এব ভাঙার বোধে হত টাকান মুচলক! 
ও জামিন। ও যত ভন ভাদসিন এবং থে মিবাদের নিমিন্তে এ সচলকা। ও জ্গাসন লঙঈাত 
হয তাহার বন্তান্ত এক হুকুপনীমাতে লিখিবেন কিন্তু তাহা কোন গতিকে তিন 
ব্সবের অধিক হউবেক ন'। যদি সেই ব্যক্তি উক্ত প্রকারে হুকুমহ ওযা চচলকা 
শশমিনী না দ্য তবে তাহার কুব্কারী সেশন হজ সাষেবের নিকটে আপাণ 
ইবেক এব তিনি নেই বিষের তজবীজ করিযা অতিরিক্ত মে রুন্বান্ম ভাবশ্যক বোধ 
করেন ভাঙা তলব করিবেন এব” সে বিষবের ভকুম দিনা মাজিষ্ট্েট সাহেবের 
হুকুম বহাল কি মতান্তর কিন্বা বাতিল করিবেন | এপ" দেশন জঙ্গ সাব দে ভকুম 
করেন তাহাতে বদি মুচলক। কিন্বা জ্গামিনার বিবষে সাঁজিষ্ট্েটে সাহেবের ভকুমের 
অনেক অন্পশ মঞ্র হয় তবে সেশন জজ সাহৰ মাজিষ্রেট সাহেবকে এমত ভকুম 
দিবেন যে এ ব্যক্তিকে বে বর্ম করিনার ভকুম হইবাছে তাভা যাব না করে তাবু 
তাহাকে দেওযানা জেলখানায় কযেদ করেন ইতি | 


ও 
হ 


৬ ধারা। 


পন্ধ জ্গানা ক্ব্য এব” ইহাতে হুকুম হইল সে দে মিঘাদের সুচলকা এব, 
জামিন এ ব্যক্তির স্থানে ভলব হইয়াছে ভাঙ্গার অধিক মিনাদপধ্যন্ত সেই ব্যক্তিকে 
এই আইনমতে কয়েদ রাখিতে হইবেক না ইতি । 


৭ ধারা । 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল ঘে এই আইনানুলারে যে সকল ব্যক্তি কয়েদ হফ 
তাহারদের বিমযে এব”, এই আইনানুসারে যত ব্যক্তি জামিন হইয়াছে তাহারদের 
বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ৫1৬৭ ধারার ব্ধান 
খাটিবেক ইতি । 
৮ ধারা! 


এব, ইহাতে হকুম হইল যে এইমত কোন সুচলক। উল্লঙঙুন হওনের প্রমাণ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন | ৪ 


মাজিঞ্ট্েট সাহেবের লক্মুথে হউঈলে তিনি দেওযানা আদালতের ডিত্রী জারী ক্ূণেন 
যে নিষম নিদিষ্ট আছে সেই নিঘমসতে এ সুচলকার লিখিত জরীমান। আদান 
করিবেন ইতি । 


»ধারা। 


এন০ ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত কোন মচলকা উল্লঙ্রন হওনের প্রমাণ 
মাকিস্টেট সাহেবের লম্মুখে হউলে যদি জামিনীনানা লওয। গিপা থাকে এবপ, যদি 
মাজিষ্টেট মাহের বোধ করেন যে এ জামিনানামার অনুসান্র কার্প করা উচিত তবে 
তিনি জাসিন কি জাসনেরদিগকে রীনানার টাল দিতে কিম্বা তাহা না দে গুনের 
কারণ দশাইনে এন্েল। দিবেন | এব সদি কোন মাভনব কারণ দর্শান না সায 
তবে দেওয়ানী আদালতের ডিত্রঙ্গারী ক্রমে লগ্নন্তি ক্রোক ও বিক্রন করণের সে 
নিষম নিদিষ্ট আছে সেই নিরমসতে মাজিট্েট সাহেন এ জাহিন কি জ্ঞামিনেরদেক 
শল্নন্তি ক্রোক ও বিক্রস করণের দ্বারা তাহার কিম্বা তাহাদের স্থানে জরানানার টাক! 
আদাষ করিবেন | এব সদি এ জরীমানাব টাকা দে ওনা না বউ এব” উক্ত ক্রোক 
৪ বিক্রন করাণ্রি দারা ভীহ] আদায় হইতে না পারে তবে এ জান কি জামিনের! 
মান্তিষ্েট লাছেবের হুরুমমতে ছর মাসের অনধিক কালপর্দ্যস্ত এ স্কানের দেওযানা 
জেলখানা কবেদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি । 


১০ ধারা । 
এব্‌০৭ ইহাতে ভকুম হইল নে একী আাঁইনাবুলাছে যে সকল দণ্ডের হুকুম ও 
অন্যানা হুকুম হয তাহার উপর আপীল করণের লাধারণ নিনমমতে আপীল হইতে 


পারিবেক ইতি | 
১১ ধারা! 


এব্০ ইহাতে হুকুম হইল য়ে বাঙ্গলা রাজপানার অধীন দেশের মধ্যে কোন 
আইনের শক্তিক্রমে কোক্সানি বাহাদুরের কৌন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা কিন্তা 
জিলা কি শহরের মাজিষ্রেট সাহেবের অথবা জাইপ্ট মাজিষ্টেটে সাহেবের ছারা ঘে 
সকল মুচলকা ও জামিনীনাস। শান্তি রক্ষা কিন্া নদাচরণের নিমিত্তে লওয়া যায় স্তাহ 
এই আইনের ৮ এব ৯ ধারার নিদ্দিউমতে জারী হইতে পারে ইতি । 


মুচলকার শরওযা। 


লিখিত*, শ্রী অমুক সাকিন অমুক কল্য মুচলকা পত্রমিদণ্, কাধ্যর্চাগে যেহেতুক 
আমার পুতি এত মিয়াদপধ্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে মুচলকা লিখিয়া দিতে হুকুম 
হইযাছে এই কারণ আমি একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত সিয়াদ- 
পর্য্যন্ত আমি কোন বিক্রুদ্ধ কর্ম করিব না যদি করি তবে আমি এত টাকা জরীমানা 
সরকারে দাখিল করিৰ এতদর্থে মুচলকা৷ লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


ফেয়াল জামিনীর শর্ওয়া। 


লিখিত" শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য ফেয়ালজামিনী পাত্রমিদ*, কার্য্যপচাগে | 
অমক স্থাননিবাসি অসুককে এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে ফেযালজামিন 
দিতে হজ্রহইতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি আসামীর ফেযালজামিন হইয়। 
একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদপর্যান্ত আসামী হইতে কোন 
কম্ম বিরুদ্ধ হইবেক না ও যদি আসামী এইমত কর্মকরে তবে আমি এত টাকা। 
জরীসানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে ফেয়ালজামীনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি 
তারিখ অমুক । 


সমাপ্তঃ। 
জি এ বুশবি। 


ভারতবষের গব্র্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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অশ্বন্ধ শোধন । 


১৮৪৮ সালের ৫ আইনের নিন্থু ভাগে যে সুচলকার ও ফেয়ালজামিনীর শব ওলা 
লেখা আছে তাহার নীচের লিখিত শ্রধর] তরজমা বাঙ্গলা দেশের গরণমেস্টেব হকুম- 
ক্রমে প্ুকাশ করা যাইতেছে । ১৮৪৮ সালের বাঙ্গল৷ গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ২০৬ 1২০৭ 
পৃষ্ঠায় বাঙ্গলা ভাষায যে শরওয়] ছাপা! হইয়াছে তাহার পরিবর্তে ইহার ব্যবহার 
হইবেক। 


মুচলকার শরওয়া ৷ 


লিখিত” শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য মুচলকাপত্রমিদণ্, কার্ধযপ্চাগে যেহেতুক 
আমার প্রতি এত মিষাদপর্্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিদযে মুচলকা লিখিযা দিতে 
ভকুস হইয়াছে এই কারশ আমি একরার করিতেছি ও লিখিযা। দিতেছি যে উক্ত 
মিযাদপর্ধ্যস্ত যে কম্মের দ্বারা দাজ। হইবার সম্ভাবনা হয এমত কোন কর্ম করিৰ না 
যদি করি তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে মুচলকা! 
লিখিযা দিলাম ইতি তারিখ অমুক 


ফেযালজামিনীর শর্ওয়া। 


লিখিত, শ্রী অমুক সাকিন অমৃক কল্য ফেয়ালজামিনী পত্রমিদ্ কার্দ্যগ্চাগে 
মসুক স্কাননিবানি অমুককে এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাক্গী না করিবার বিষষে ফেয়ালজামিন 
দিতে হজুরহইতে হুকুম হইযাচছে এই কারণ আমি আসামীর ফেয়ালজামিন হউঈযা 
একরার করিতেছি ও লিখিযা দিতেছি যে উক্ত মিষাদপর্যান্ত যে কমের দ্বারা দাঙ্গা 
হইবার সম্ভাবনা হয এমসত কোন কম্ম আনলামীহইতে হইবেক না ও যদি আসামী 
এইমত কম্ম করে তবে আমি এত টাঁকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিৰ এতদর্থে 
ফেযালঙ্গামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অসুক। 
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ইঞঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ৬ ষ্ঠ আইন । 


ভারতবষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ সালের ৪ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এব, তাহ] লব্দ সাধারণ লোক- 
কে জানাঈবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


ভিন্নাপ্রিকার দেশীয় এব ব্ুটনীয জাহাজের দারা আমদানী ও রক্কানীহ ওয়া 
দুব্যোর মামুল তুল্য করণের এব কোম্লানি বাহাদ্নুরের শাসিত দেশের এক বন্দরু- 
হইতে অন্য বন্দরে রঙফ্কুহ ওয়া দুব্যের মাধূল রহিত করণের আইন? 


১ ধারা । 


ইহাতে হুকুম হঈল যে বাঙ্গল। দেশের ফোট উলিযম রাজধানীর অথবা ফোট- 
সেণ্ট জঙ্জ অথাৎ সান্দাজ কি বোম্বাই রাজধানীর কোন বন্দরে ব্রিউনীব জাহাজের 
দ্বারা কোন দ্ূব্যের আমদানী হইলে এ দুব্যের মানুলের যে হার আইনমতে এক্ষণে 
নিদ্দিট আছে ভিম্নাধিকার দেশীয জাহাজের দ্বারা লমূদ্ূপথে যে সকল দুব্যের আম- 
দানী সেই বন্দরে হয তাহার মাসুল ১৮৪৮ লালের ২৫ মার্চ তারিখঅবপ্রি ও 
তাহার পর কেবল মেই হারানুলারে লওয়া যাইবেক। ভারুতবষের কৌন্মেলের 
কোন আইনেতে ইহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক 
না ইতি। 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাজধানীর কোন বন্দরহইতে রিটনীষ 
জাহাজের দ্বারা কোন দব্যের রুস্কানী হইলে তাহার মামূলের ষে হার আইনমতে 
এক্ষণে নিদি আছে উক্ত তারিখাবধি ও তাহার পর উক্ত কোন বন্দরৃহইতে ভিন্না- 
ধিকার দেশীয় জাহাজের দ্বারা সমুদূপথে যে সকল দুৰ্যের রস্তানী হয় সেই সকল 
দ্বব্যের সাসুল কেবল সেই হারে লওয়া যাইবেক। ভারতবর্ষের কৌন্সেলের 
কোন আইতে ইহার বিক্ুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও তাহ প্রতিবন্ধক হইবেক 
না ইতি । 


৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখাবধ্ি ও তাহার পর কোক্ানি বাহী- 
দুরের শাসিত দেশের কোন বন্দর্হইতে এ দেশের অন্য কোন বন্দরে যে কোন দুৰ্য 


২ ইন্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৬ ষ আইন । 


আইনমসতে রঙ্কানী হয তাহার উপর কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না। ভারতবরের 
কৌন্সেলের কোন আইনে ইহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও তাহা! প্রুতিবন্ধক 
হইবেক না ইতি 

৪ ধারা? 


কিন্ত নিত) জাল কর্তৰয যে এই আইনের লিখিত কোন কথা নিসক কি আফাী- 
নের বিষয়ে খাটিবেক না ইতি| 


নমান্তঃ | 
জি এ বুশৰি | 
ভারতব্ষের গবণমেণ্টের লেক্রেটারী। 
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ইজরেজী ১৮৪৮ সাল ৭ সম্তম আইন। 


ভারতবষের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনয়ল বাহাদুর হুর কৌঙ্সেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এব তাহ সর্রলাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


/ ১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা কতক বেঙামুলী বন্দরে চলন ন! হওনের 
এব" অন্য প্রকারে সেই আইন স্পকশোধনের আইন | ) 


১ ধায়া। 


১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধার মতান্তর হইল এব ইহাতে হকুম হইল 
যে কোল্পানি বাহাদুরের শাদিত দেশের কোন ভাগছইতে মলাকার মোহনার কোন 
বন্দরে অঙ্গব। ধনামরিম প্রদেশের কোন বন্দরে কি আরাকান প্রদেশের কোন বন্দরে 
যে জিনিস রক্ত হয়কিস্থা এ২ বন্দরের কোন এক বন্দরহইতে যে জিনিস কোক্সানি 
বাহাদুরের শাসিত উক্ত দেশের কোন বন্দরে আমদানী হয় তাহার বিষয়ে উক্ত ৩ 
ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি | 


২ ধারা । 


এব ইহাতে হৃকুম হইল যে কোয়্ানি বাহাদুরের শাদিত দেশের কোন 
বন্দরহইতে উক্ত প্রদেশের যে কোন বন্দরে ১৮৪৮ লালের ৬ আইনের ৩ ধারা খাটে 
সেই বন্দরে জিনিন পুনব্জধার রক্ত হইলে কোন মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ন! 
ইতি ॥ 
সমাপ্তঃ। 


জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবরর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী! 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৮ অষ্টস আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুভ গনর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌন্দেলে উ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ২৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব, ভাহা। সর্দ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্কে প্ুকাশ হইতেছে? 


বাঙ্জল। দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এব ১৪ 
ধারার বিপ্ি সতাস্তর করণের আইন 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এব* ১৩ 
ধারার বিধি সতান্তর হউয' ইহার দ্বার! হুকুম হউল যে উক্ত পারার নিদ্দিষ্ট এন্তেল। 
অথবা দাওয়া] কোন রাইযত বা প্রজার উপর জারী করিতে হইলে যে জিলার মপ্যে 
এঁ এত্তেলা৷ কি দাওয়ার সম্পর্কীয় ভূমি থাকে সেই জিলাতে যদি এ রাঈযত কিন্বা 
প্রজার সামানাতঃ বাসস্থান না থাকে তবে এ এন্েল। কি দাওয? এক জমাওযালীল 
বাকীসমেত এ ভূমির মালের কাছারীতে অথবী। তাহার উপর লকল লোকের 
দৃদ্চগোচর কোন স্থানে কি গ্রামের চৌরী বা চৌপালে কিন্বা সকল লোকের দৃষ্টি- 
গোচর গ্রামের অন্য কোন স্থানে লটকাওনের দ্বারা জারী হইবেক ইতি | 


সমাপ্তি? 


জি এ বুশবি। 
ভারুতবমের গনণমমণ্টের সেক্রেটাবী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১১ একাদশ আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ২০ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


চোরেরদের ও কাটপাড়েরদের ভুমণকারি দলের দণ্ড করিবার আইন । 


যেহেতুক ঠগ ও ডাকাইতেরদের অপরাধ সাব্যস্ত করণের আইনের কতক 
বিধান চোর ও বাটপাড়েরদের অন্যান্য দলের বিষয়ে খাটান উচিত বোধ হইয়াছে 
অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১৯ ধারা। 


যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত প্রমাণ হয় যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব 
কিন্বা পরে ঠগের কিম্বা ডাকাইতের দলভিন্ন চুরী কি বাটপাড়ী করণের অভিপ্রায়ে 
সম্মিলিত কোন ভূমণকারি দলভুক্ত ছিল সেই ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল 
মিযাদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট কয়েদ থাকনের দণ্ড হইবেক ইতি | 


২ ধারা। 


যে কোন ব্যক্তির নামে পূর্বোক্ত দলভুক্ত হওনের অপরাধে কিম্বা উক্ত কোন 
দলের দ্বার) চুরী কি লুঠকরা কোন সম্মন্তি আইন বিরুদ্ধে ও জানিয়। শ্তনিয়া লওনের 
কিন্থা খরীদ করণের অপরাধে অপবাদ হয় সেই ব্যক্তি কোক্সলানি বাহাদুরের শাসিত 
দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বার লোপর্দ হইতে পারে এব” যে জিলাতে 
আদালতের বৈঠক হয় দেই জিলার সীমার মধ্যে এ অপরাধ হইলে এ আদালত 
যেরূপে তাহার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন সেইরূপে কোন আদালত সেই 
অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন ইতি ॥ 


৩ ধারা। 


এই আইনানুলারে কান অপরাধের বিচার করণ লসয়ে কোন আদালত কোন 
মৌলবীর স্বানে কোন ফতওয়া লইবেন না ইতি । 


সমাপ্তঃ | 
জি এ বুশবি | 
ভারতবর্ষের গব্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইজরেজী ১৮৩৮ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! 


ভারতবষের প্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হ'জুর কৌন্সেলে ইজ্জরেজী ১৮৪৮ 
সালের ২৭ মে তারিখে পশ্চাৎথ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ হইতেছে। 


অল্প কর্জ আদায করিবার জন্যে কলিকাতার কমিস্যনরেরদের আদালত অর্থাৎ ছোট 
আদালতের এলাক; পৃর্বাপেক্ষা সপঙ্টর্ূপে নিণয করিবার আইন । 


নেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোট উলিষম রাজপানীর শ্রীধৃত বৈন প্রুসীডেণ্ট 
সাহেব হন্গুব কৌন্সেলে উক্ত রাজধানার শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের অনুমতি- 
ক্রদে ১৮০২ লালের ১৮ মার্চ তারিখে যে ঘোসণাপত্র প্ুকাশ করিলেন এব উক্ত 
রাজধানীর শ্রীফত গবরুনরু জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮১৩ লালের ২৫ 
সেপ্টেম্বর তারিখে অন্য যে ঘোষণাপত্র জারী করিলেন এব”, উক্ত রাজধানীর শ্রীযৃত 
গবর্নরু জেনরল বাহাদুর হজুর কৌম্মেলে ১৮১৯ লালের ২৯ অক্টোবর তারিখে 
অন্য ফে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন সেইং ঘোষ্ণাপত্রের ক্ষমতানুসারে বাঙ্গল। 
দেশের ফোট উলিবম্র বসতি অর্থাৎ শহর কলিকাতার মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে 
অল্প কজ্জ আদায করিবার জন্যে কমিস্যনরেরদের আদালত কম্ম করিয়া আসিতেছেন 
এব" যেহেতুক শেষোক্ত দুই ঘোষণাপত্র এব” তাহার অনুলারে যেং ক্ম ইহার 
পৃব্বে হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহার আইনসিদ্ধতার বিষযে সন্দেহ হইফাঁছে 
এব যেহেতুক উক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত আদালতের কমিস্যনর দিগকে 
যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিযাছিল সেই২ ক্ষমতা উক্ত তৃতীয় ঘোষণাপত্রের দ্বারা যে২ং 
বিষযের উপর এঁ তৃতীয় ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত কোট কমিস্যনরদিগকে কর্তৃত্ব 
দেওয়া গেল সেইং বিষয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে বিস্তার হইয়াছিল কি না ইহার 
সন্দেহ হইয়াছে এব এ সন্দেহ নিবৃত্ত করিতে বিহিত বোধ হইয়াছে। এবঞ্ 
যেহেতুক উক্ত আদালতের হুকুম ও ব্যবহারের নিয়ম করণের জন্যে ষে বিধান ও 
হুকুম ও আই'ন উক্ত আদালতে এব এ আদালতের ছারা স্থাপন হইয়াছে তাহা 
উক্ত পথম ঘোষণাপত্রের নিয়মমতে সঞ্জুর হয় নাই অপ্ববা ছাপা হয় নাই কিছ্বা 
প্রকাশ হয নাই এবপ, এ দ্রুটি হইলেও নেই বিধানপ্রভতি প্রবল ও স্থাপন করা 
বিহিত বোধ হইয়াছে। এব, যেহেতুক উক্ত কমিস্যনরেরা আলাহিদাং বৈঠক 
করণের এব” একি কালে কিন্বা ভিন্নং কালে স্বতন্ত্র আদালত করণের ব্যবহার 


ঙ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


করিয়া আসিতেছেন এব” এই ব্যবহারের আইনসিদ্ধত। পূর্ব কালাবধি এব উত্তর 
কালের নিমিত্তে সন্স্থাপন করা বিহিত বোধ হইতেছে অতএব নীচের লিশিতমতে 
হুকুম হইল। 


৯ ধারা। 


উক্ত সকল ঘোষণাপত্র বা তাহার কোন একটার অনুযায়ি বা তত্ক্রঙ্গে উক্ত 
কমিস্যনরেরদের দ্বারা অথবা ভাহারদের ছকুমসতে কর্মকারি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তির- 
দের দ্বারা যে সকল কার্য ইহার পৃব্দে হইয়াছে বা উত্তর কালে হয তাহা সব্্রতো- 
ভাবে এব* সকল ব্যক্তি ও সকল চার্টরপ্রাপ্ত মমাজের বিরুদ্ধে আইন্মতে সিদ্ধ ছিল 
এব০ সিদ্ধ আছে জ্ঞান হইবেক ইতি । 


২ ধারা । 


যে সকল শক্তি ও হ্ষমতী৷ উক্ত কমিস্যনরদিগকে পূর্বোক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের 
দ্বারা দেওযা! গিরাছিল তাহী যে সকল বিষধ উক্ত নানা ঘোষণাপত্র বা) তাহার কোন 
একটার মধ্যে বা তাহার দ্বারা উক্ত ক্মিস্যনরদিগকে শ্রনিতে ও নিস্পন্তি করিতে 
ক্ষমতা দেওযা] গিয়াছিল সেই সকল বিমবের উপর বিস্তার হইবেক ও আসলে 
আসিবেক এব* ইহার পূর্বে বিস্তারিত ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


উহার পূর্রে উক্ত আদালতের কোন কমিন্যনর অথবা কমিস্যনরেরা অন্য 
কমিস্যনরের বা অন্য কমিস্যনরদিগেরহইতে পথক্‌ হইষ! বৈঠক করণ সমযে যে সকল 
কাধ্য করিয়াছিলেন বা তাহার কিস্া তাহারদের শক্তিক্রমে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবা 
করিয়াছিলেন এ কমিস্যনরের। উক্ত কোর্ট বিক্লোষ্টর মধ্যে একত্র বৈঠক করিলে যেরূপ 
হইত মেইরূপে দেই সকল কাধ্য সর্ধতোভাবে এব” সকল ব্যক্তি ও মকল চাটরপ্রাপ্ত 
সমাজের বিরুদ্ধে আইনানুসারে সিদ্ধ ছিল এসত জ্ঞান হইবেক এব এ কমিল্যনরেনা। 
ইহার পূর্র্বে যেরূপ ব্যবহার করিয়া আলিয়াছেন সেইরূপে ইহার পর মকলে একত্র 
বা আলাহিদীং বৈঠক করিতে পারেন এবৎ এক সময়ে কিন্থা ভিন্নং সময়ে বৈঠককারি 
এক আদালত কিম্বা দুই ব। তিন স্বতন্ত্র আদালত করিতে পারেন ইতি | 


৪ ধারা । 


যেং বিধান ও নিম ও কার্ধ্য নিব্বাহের দাড়া ও রসুমের তফপসীল উক্ত 
আদালতে এক্ষণে স্থাপন কিন্থা ব্যবহার আছে নেই সকল বিধানপ্রুদ্ৃতি প্রথম ব্যবহার 
ও নৎস্থাপন হওনাবধি সব্্রতোভাবে আইনানুলারে সিদ্ধ ছিল এব সিদ্ধ আছে 
এমত জ্ঞান হইবেক এবং তাহার মধ্যে যেহ বিধানপ্রুভৃতি সুপ্রিম কোটের দ্বারা 
মঞ্জুর করাওণের আবশ)ক ছিল সেইরূপ মঞ্জুর করাওপের ত্রুটি হইলেও এব" তাহার 


ইঞজজরেজী ১৮৪৮ লাল ১২ দ্বাদশ আইন | ৩ 


মধ্যে যেহ বিধান ছাপা ও গ্োষণা করা উচিত ছিল তাহা ছাপা ও ঘোঁমণ। ন। 
হওযাতেও কিছু ব্যাঘাত হইবেক না ইতি । 


৫ ধারা । 


যেসকল সমন ও অন্য হুম উক্ত কমিম্যনরেরদের বা াহারদের কোন এক 
জনের দ্বারা বাহির হয তাহ? এই আইন জারী হওনের পূর্রে বা পরে বাহির হইলে 
তাহা ধে কোন দিবসে ফিরিফা দাখিল করিবার হুকুম হয় তাহা আইনানুলারে সিদ্ধ 
ও প্রবল জ্ঞান হইবেক ইতি । 


জি এবুশবি। 
ভারতব্ষের গৰণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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“উজরেজী ১৮৪৮ সাল ১৩ ত্রযোদশ আইন | 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরূল বাহাদুর হুর কৌন্সেলে ইঙ্গবেজী 
১৮৪৮ সালের ১০ জন ভারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা 
সব্দ্র সাধারণ লোককে আজ্ানাইবার নিসিন্তে প্লুকাশ করা যাইতেছে । 

বাঙ্গল। রাজধানীর অপীন দেশে ফে মিবাদের মধ্যে রাঙক্গস্বের কার্যযকারকের- 
দেব ফযসলা অন্যথা করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে তাহ। নিরূপণ করিবার 
আইন । 


বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইন 
এন ১৮৩৩ সালের ৯ আইঈনানুমারে রাজস্বের কাশ্যকারকেরা মে ফযমল। করেন 
তৎক্রমে বাঙ্গল! রাজধানীর অধীন দেশে ভোগদখলের স্বন্থ পৃক্বাপেক্ষা অধিক নিবিঘ্ু- 
পে স্কাপনার্থ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


ও ধারা । 


এই আইন জারীহওতনর পূর্বে রাজস্বের কার্ধ/কারকেরা উক্ত কোন আঈনানু- 
সারে যে ফয়সল করিযাছিলেন তাহার ওজর করিবার নিষিন্তে কোন আদালতে 
কোন মোকদ্দম। চূড়ান্ত ফযসলার তারিখের পর বারো বৎসর অতীত হইলে গ্রান্থ 
হইবেক না ইতি । 


২ ধারা? 
এই আইন জারী হওনের পুন্দে যে কোন ফয়মলা কর? গিযাছিল তাহার 
ওজর করিবার নিসিন্তে উক্ত পুকার কোন মোকদ্দমা এই আইন জারী হওনের পর 
তিন ব্সর অতীত হইলে গ্রাহ্থ হইবেক না ইতি । 
৩ ধারা । 


এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত প্রকার কোন ফযসলার ওজর করিবার 
নিমিত্তে উত্ত পুকার কোন মোকদ্দমা চুড়ান্ত ফয়সলার তারিখাবধি তিন ব্সর 
অতীত হইলে পর গ্রানহ্থ হইবেক না ইতি । 
সমাপ্তঃ । 
জি এ বুশৰি। 
ভারতব্ষের গবৰণসেণ্টের সেক্রেটারী 


৭0155 6১ ই ৯২1৭ 5৯১43540166 17147031010) , 


€811 0114১ 03487711701 4110) 1308৭] 4০৮১ (02120501১৯7) 9৮ 104৯1৯)5 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ১৪ চুদ্দশ আইন । 


ভারতবষের শ্রীয়ৃত গনব্ুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌনল্সেলে ইঙ্গবেজী 
১৮৪৮ সালের ৯৭ জুন তারিখে পশ্চাৎ্থ লিখিত আইন জারী করিলেন এব৭ং তাহা? 
সব্বধ সাধারণ লোককে জানাইবার নিসিন্তে প্রুকীশ হইতেছে । 


সুকৃতি লগনের নিমিত্তে কমিন্যন নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কলিকাতার সুপ্রিম 
কোর্টে দেওনের আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গল। দেশের ফোট উলিবস রাক্ষপানীর সুপ্রিম কোটের চাটরক্রমে 
এ ক্োের ক্রোন ও প্রি তরফে সুকতি অথবা প্রতিজ্ঞ, লগনের নামন্তে স্কাৰি কমিস্যন 
নিযুক্ত করিবার হ'মতা এ আদালতের আছে কি না এই বিষষে সন্দেহ হইীযাচ্ছে এব, 
মেহেতুক বিহিত আছে যে এ আদালতের এ ক্ষমতা থাকে এব. আবশ্যকমতে এ 
ক্ষমভানুলারে কার্য হয অতএর নাচের লিখিতমতে জকুন হইল। 


9 ধারা । 


এই আইন জারীহওনের পরে উক্ত আদালতের এই ক্ষমতা; থাবিবেক যে এ 
আদালতের সোহরূক্রা এক বা ততোধিক কদিস্যন গে ব্যক্তি কি ব্যক্তিবদের নাস 
তাহাতে লিশিতে উক্ত আদালত উপধুক্ত বোধ করেন হাঙ্কাকে বা ভাহাবরদিগকে 
সমযেহ দেন এব এ কমিস্/নের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে অথবা ভাহারু- 
দের কোন এক হন কিম্বা অনেক জনকে উক্ত আদালতে যে কোন মোকদমী বা অন্য 
কার্য এক্ষণে উপস্থিত থাকে কি উত্তর কাল উপস্থিত হয তাহাতে অথ্ব উক্ত আদা- 
লতে কোন প্রকার কার্য উপস্থিত করণের অভিপ্রায়ে এ সুকৃতি ও গ্লুতিজ্ঞা লগ্ডনের 
ক্ষমতা দেওয়া বাইবেক ইতি | 


হ ধারা। 


যে প্রত্যেক ষুকৃতি বা! প্রৃতিজ্ঞা এই প্রকারে লওষা যায তাহা উক্ত আদালতে 
লওযা গিয়াছে এইমত বোধ হইবেক এব সুকৃতির বিষয়ে যদি কোন রুসুম নিদ্দিষট 
থাকে তবে এ আদালতের মধ্যে সুকৃতি বা? প্রুতিজ্ঞা করণ্মষে যে বূদুম লাগে এই 
আইনানুসারে যে ব্যক্তি সুকাতি বা প্রতিজ্ঞা করে তাহার সেই রসুম দিতে হইবেক 


এব, সেইরূপে সেই রমুম লওয়া যাইবেক এব” তাহার ব্ষিয়ের হিমাব দিতে 
হইবেক। 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪. মাল ১৪ ৮তুদ্দশ আইন । 


৩ প্ারা। 
ধে কোন ব্যক্তি কোন গ্ুতিজ্ঞা কি সুকতি করে এব তাহী করণ সমযে জ্ঞাত 
আছে যে তাহা কিন্বা তাঙ্তীর কোন মৎ্ৰশ মিথ্যা সেভ ব্যক্তি আদালতের দরবারে 
এইমত কোন সুকৃতি ৰা প্রুতিজ্ঞা করিলে তাহাব যে দণ্ড হইত সর্দ্রপ্রকারে সেই 
দণ্ডের যোগ্য হইবেক হীতি | 


পমান্তঃ | 


জৈ এ বুশৰি | 
ভাবতবর্মের গবণমেণ্টের পেক্রেটারী। 


90115 6১ মা ১৪৭৮ ১৯১£)1/1/0166 21 478811101 


€806001118, 18545 71970108721 1082 [3171721 11110 (97170671৮৭৯, 19175111508] 


ইঙ্গবেজী ১৮৪৮ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


ভার হরসের শ্রীযৃত গনরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হ'জুর কৌন্সেলে ইজজবেজী ১৮৪৮ 
লালের ১৭ জন তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আনন জারী করিলেন এবণ তাহা সব্্ 
সাধারণ লোককে জানান্বার নিমিন্ভে প্রকাশ হইতেছে। 


স্প্রিম কোটেব কার্ধ্যকারকদিগকে ব্যবল! করিতে নিসেপ করণের আইন | 


নাচের লিখিত আদালতের কাপ্যকারকেরা আপন২ করন্ঠব্য কার্দ্য পুন্দাপেক্ষা 
উত্তমরূপে নিব্ধাহ করেন এই নামন্তে নীচের লিশিতমতে হুকুম হইল । 


৯ ধারা। 


কোস্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে শ্রীত্ীমভী মহাবাণীর চাউরেব দ্বারা 
স্কাপিত কোন আদালভের কিম্বা এ দেশের মধ্যে ঘোত্রীন খণিরদের উপকারাথ 
স্কারপিত কোন ভ্যাদালভের কোন কাগ্যকারক্‌ স্পষ্ট কি অস্পঞ্টরূপে আপনি বা। 
আপনার নিমিত্তে অন্য ন্যক্তি বা ব্যক্তিরদেব দ্বারা আইনের নিকপিত আপনার 
সাহিযান। ও রসুম ও পদের প্রাপ্সি ভিন্ন আপনার পদসম্নরকীষ কোন কম্ম অথবা 
ব্যবহারের জন্যে কোন ব্যক্তি বাব্যক্তিরদের স্কানে কোন দান বা পুরস্কাহ্ লইবেন 
না অথবা পশ্চাৎ্ নিদ্দিষট মত বাঁজযা কোন ব্যাঙ্কে কিন্থা সাধারণ কোয়্ানিতে কোন 
পদ ধাবণ করিবেন না অথবা আপনার লাভের জন্যে কিন্থা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তির- 
দেন লাভের জন্ো ব্যাঙ্কের কিন্বা জেঙার্তের ব্যাপার করিবেন না কিন্থা গোমশতা বা 
কম্মাণণারক কি দালালের ন্যাব কোন কম্ম করিবেন না অথবা তাহাতে লিপ্ত হইবেন 
না! কিন্ত এ কাপ্যকারকের আপনার পদোপলক্ষে যে ব্যাপার করা কর্তব্য তাহা? 
করিতে পারিবেন ইতি । 


২ ধারা। 


এই আইনের এই সত আথ করিতে হইবেক না যে উক্ত কোন আদালতের মে 
কোন কায্যল্জারক উক্ত কোন আদালতে কৌন্দেলী বা উকীলী কি প্রুকটরের ক্ষ 
নিযুক্ত থাকেন তাহার এ কৌন্সেলী বা উক্ীনী ক প্ুকটরী পদসম্নক্কীব যে রসুম 
ও গ্াপ্তি লইবার রীতি আছে তাহ লঈবার নিষেধ হইল। এব এই আইনের 
এই মত অথ করিতে হইবেক না বে যে পৌন্মেলী সাহেব বা! উকীল কি প্রুকটর কিন্বা 
সরিফ বা আটৈনি অথবা! রিসিৰর কি কমিটি কেবল কোন অভিপ্রাযের নিমিত্বে এ২ 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


কর্মের উপলক্ষে আদালতের কাধ্যকারকের ন্যায় জ্ঞান হন সেই কৌন্সেলীপুভৃতির 
বিষষে এই আইন খাটে ইতি | 


৩ ধারা? 


এই আইনের এই সত অর্থ করিতে হউবেক না যেয়ে কোন সোসৈটি দানাদি 
কর্মের নিমিত্তে কি বিদ্যার প্রাৃষ্যেৰ নিমিকে কিম্বা বিদ্যা অথবা শিল্প বিদ্যা কি 
কারিগরীর উৎসাহ প্রদানার্থ স্থাপন হইযাচ্ছে সেট সোসৈটিতে উক্ত কোন আদালতের 
কোন কাধ্যকারকের কোন অবৈতনিক পদ ধারণ করিতে নিষেধ হইয়াছে ইতি | 


৪ ধারা । 


উক্ত কোন আদালতের কোন কার্ধাকাবক ষদি জাঁনিষ। শ্রনিযা এই আইনের 
বিপরীত কোল কমা করেন ততে তাহার দোষ নাব্যস্ত হইলে তিনি পদচাত হওনের 
দণ্ডের যোগ) হইনেন এব, যে আদালতে তাহার দোষ সাপ্যস্ত হয দেই আদালতের 
হুকুমমতে তিনি এ আদালতের নেই পদে কিন্থা অন্য কোন পদে ৰা কোয্নানি বাহী- 
দুরের শানিত দেশের মগ্রযে কিম্বা এ দণ্ডাজ্ঞাতে এ দেশের যে কোন অবশ নির্দিকট 
থাকে সেই অদ্শেতে শ্রীমতী মহারাণীর অথবা কোক্সানি বাহাদুরের কোন ক্ম্ম 
করিতে অযোগ্য এই মত প্রুকাশ হইতে পারিরেক এব তাহা হইলে ভিনি সেইরূপে 
অযোগ্য হইবেন অণ্থবা তাহার দোমের প্রতি দৃষ্টি রাথিযা আদালত সেমত উপযুক্ত 
বোধ করেন মেইসতে তাহার দোবপ্রযুক্ত আদালতের বিবেচনামতে তাহার জরী- 
সানা করণের দ্বারা কিম্বা জরীমানা ও কয়েদ করণের দ্বারা দণ্ড করিতে পারেন 


ইাতি। 
মমসাপ্তিঃ | 


জি এ বৃশবি। 
ভাবতবমের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


০00576৯1715) ৮ ১৯৭127041৮৮ 772/51277, 


(51056571848 77777710186 000 1081 5101187) ()1]101) [ধখব। 07 75180141017 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৬ ষোড়শ আইন | 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইজরেজী 
১৮৪৮ লালের ১ জুলাই তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা! 
অর্ধ সাধারণ লোককে জানাই'বার নিমিত্তে প্ুকাশ হইতেছে । 


লবণের ব্যবমায়ের বিষয়ি কতকং প্রুতিবন্থক উঠাইয়।! দেএনের আইন । 


যেহেতুক উত্তর পশ্চিম দেশে লবণের ব্যবসায়ের বিষয়ে কতক অনাবশ্যক 
প্রতিবন্ধক আছে অতএব নীচের লিখিতসতে হুকুম হইল । 


১ ধারা? 


বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ লালের ১০ আইনের ৪৯1৫০ ৮৫ ও ৯৩ ধার! 
এব. এ আইনের ৪৮ ধারার যে ভাগে উত্তর পশ্চিম দেশহইতে বাঙ্গলা রাজধানীর 
অধান্‌ অন্যান্য প্ুদেশে লবণ আমদানী করণের বিষয় লেখা আছে তাহা এব” বাঙ্গল। 
দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১০ আইনের ২ ধারা বর্তমান বঙ্সরের আগজ্ট মাসের 
প্রথম তারিখ অবধি রদ হইবেক ইতি । 


২ ধারা? 


উক্ত প্রথম আগ তারিখের পর বাঙ্গল। রাজধানীর অধীন অন্যান্য প্রদেশ- 
হইতে এ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশের মধ্যে যে লবণ আমদানী হয় তাহার 
উপর কোন মাসুল লাগিবেক না ইতি | 


লমান্তঃ 


জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের মেক্রেটারী । 


০ 0. টক৮৪ 0৫৯১ 232570166 2)-2)8510107, 


0908105 1848 :-7150690 5৮ 08 3904৮] এট 017৭5 20555) ৮9 ১, চ১/050216, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ১৯ উনবি"শতিতম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আনন জারী করিলেন এব” তাহা! দর্্ব 
সাধারণ লোককে জানাইঈবার নিমিত্তে প্রুকাশ করা বাঈতেছে। 


বাঙ্গলা ও মান্দ্রা্গ রাজধানার অধস্থ ফৌজদারী আদালতের দণ্ডের হুকুমের পুন- 
ব্রিচার করণের বিমযি আইন পুক্বাপেক্ষা ল্পফ্টরূপে নিণয় করিবার আইন। 


যেহেতুক বাক্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৫ ধারা কিপর্যস্ত 
১৮৪১ সালের ৩১ আইঈনের দ্বারা রদ হইয়াছে এব” ১৮৪৩ সালের ৭ আইনের 
৩৫ ধারানুলারে মান্দ্রাঙ্গের ফৌজদারী আদালতের কিপন্যন্ত ক্ষমতা আছে এইং 
বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নাচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


১ পারা । 


বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার ষে অণশ এখনে 
প্রনল আছে তাহ এব. ১৮৪৩ মালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা রূদ হইল ইতি। 


২ ধারা। 


বালা রাঙ্গধানীর নিজাম আদালতে এব মান্দ্রাজ রাজধানীর ফৌজদারী 
আদালতে সোপন্দ ন। হওয়া যে কয়েদীরদের দণ্ড কর] যায় তাহারদের কৈফিয়তের 
খোলাসা অর্থাৎ কালেগুর দৃষ্টি করিয়া যদি কোন গতিকে উক্ত কোন এক আদালতের 
এমত বোধ হয যে বে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহা কৈফিয়তের খোলাস। কি 
কালেঞ্রের লিশ্বিত অপরাধের অপরাধণগুস্ত কোন ব্যক্তির প্ুতি আইনমতে হইতে 
পারে না তবে এ আদালতের সাহেবের তাহা রৃহিত করিয়া এ অপরাধের যে দও 
বা দণ্ডসকল আইনমতে হইতে পারে তাহা এ অধস্থ আদালতে জানাইবেন এব 
তাহাতে এ অধস্কু আদীলত আইনানুনারে দণ্ডের নৃতন হুকুম করিবেন এব, তদনু- 
সারে রোয়দাদ শ্রধরাইবেন ইতি । ্ | 


৩ ধার।। 
ক 


অর্পণ না হওয়া যে কয়েদীরদের দণ্ড করা যায় তাহারদের কৈক্য়তের 
খোলাসা অর্থাৎ কালেগুর দৃষ্টি করিলে বদি কোন. গতিকে উক্ত নিজ্জামৎ আদালত 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৯ উনবি"্শতিক্ম আইন । 


কিম্বা ফৌজদারী আদালতের এমত বোধ হয যে কযেদীর বিষষে যে হুকুম বা 
নিষ্পত্তি হউঘাছে তাহা লাঙ্ষ্য দৃষ্টে উপযুক্ত নয় কিম্বা দও অতি কঠিন হইয়াছে তবে 
তাহারা উচিত বোধ করিলে ষে আদালতে অপরাধ সাব্যস্ত হইযাছে দেই আদা" 
লতের জঙ্গ সাহেবকে এইমত হুকুম করিতে পারেন যে এ মোকদ্দমাতে এ কয়েদীরদের 
বিমষে যে সকল সাক্ষ্য লওযা গিষাছে তাহা এব”, হুকুম বা নিষ্পত্তি কি দণ্ড খপ 
করিযা বুঝাঈবার নিমিত্তে তিনি যে কোন সন্তব্য কথা লিখিতে চাহেন তাহা! এক 
সর্টিফিকটে লেখেন এব তাহাতে দন্তথৎ করিয়া পাঠান্‌। তাহাতে যদি বিষয়- 
বিশেষে উক্ত নিজাসৎ্ আদালতের কিম্া ফৌজদারী আদালতের এমত বোধ হয় যে 
এঁ হুকুম কিনিষণত্তি সাক্ষ্য দৃষ্টে উপযুক্ত নয তবে তাহারা এ হুকুম বা নিষ্পত্তি কি 
দও রহিত করিতে পারেন কিম্বা যদি তাহারা বোধ করেন যে দও অতি কঠিন 
হইয়াছে তবে তাহা কমাইতে পায়েন। এব উত্য গতিকে যে আদালতে উক্ত 
দণ্ডের হুকুম হইযাছিল সেই আদালতে উাহারা আপনারদের এ কার্ধ্য জানাইবেন 
এব", এ আদালত নিজাম আদালতের কিবা ফৌজদারী আদালতের নিষ্পনির 
অনুসারে হকুম করিবেন এব. আবশ্যক হইলে তদনুসারে রোয়দাদ শুধরাজিবেন 
ইতি। 


৪ পারা । 


উক্ত নিজামৎ আদালত অথব) ফৌজদারী আদালত যখন উপযুক্ত বোধ করেন 
তখন এই আইনানুসারে কার্যা না করিয়া কোন অধীন আদালতে উপস্িতহ ওয়] 
কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার সকল রোয়দাদ তলৰ করিয়া তাহার বিষয়ে যে হুকুম 
উচিত বোধ করেন এ্তাহা করিতে পারেন । কিন্তু অধীন আদালতে যে দণ্ডের হুকুম 
হইয়াছে তাহা। বৃদ্ধি করিতে অথবা যে ব্যক্তিকে নিদদোষি করা গিয়াছে তাহার দও্ড 
করিতে হুকুম করিবেন না ইতি । 


সমান্তঃ | 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবরর্পমেণ্টের সেক্রেটারী । 


01] 0, 815৮81142৭5 16704166 178810407 


07145/869 1848 160 06 004 1397781 ঠ)004 008) টাও 05 5৪ 0১0051)4, 


ইঞ্জরেজী ১৮৪৮ লাল ২০ বি্শতিতম আাইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনবল বাহাদুর হন্জুব কৌন্সেলে ইক্গরে্গী ১৮৪৮ 
সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চাৎ্থ লিখিত আইন জারী করিলেন এব, তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে গুকাশ করা যাইতেছে | 


বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে উমির রাজ্ষস্বের কালেকটর সাহেবেরদর 
সমক্ষে ভূম্যধিকারি এব” ইঙ্গারদারদিগকে হাজির করাইবার নিমিত্তে পূক্দাপেক্ষা 
উত্তম নিয়ম করণের আইন । 


যেছেতৃক বাঙ্গলা দেশের চলিত নানা? আইঈনে এমত নিয়ম আছে যে কালেকটর 
লাহেব কিস্বা অন্য হে সাহেব কালেক্টব সাহেবের ক্ষমতা রাখেন তিনি উক্ত নানা 
আইনের বিধানের অধীন কোন ভূম্যপ্রিকারিকে কি ইজারদারকে রীভিমতে ভলব 
করিলে দি সেই ভন্যধিকারীকি ইজাবদার আপনি হাক্তির হঈতে কিম্বা আপনার 
সরব্রাহকার কি মোখ্ারকারকে হাজির করিতে কি তলবহওষ হিসাবী কাণ্নক্গ কি 
দস্তাবেজ দাখিল করিতে কসুর বাঁ অস্বীকার করে ও এমন কসুৰব করণের বিশিষ্ট 
হেতু কহিতে না পারে তবে বো রেবিনিউর লাহেবেরা! কি অন্য দে সাহেবেরা এ 
সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাহারা দররোজ জরীমান দ্বিবার হুকুম দিতে পারেন । 
এব আরো হুকুম আছে যে এ জরীমানা শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের দ্বারা 
মঞ্ডুর হইলে বাকী রাজস্বের টাকা উদুল করণের মতে এ জরীমানা উল করা যাই- 
বেক। এব, যেছেতুক্‌ সেইপ্রযুক্ত যে বিলম্ক হয তাহাতে যে কার্ধ্যকারক লাহেৰ 
এ প্রকার তলব করেন তাহাকে ওবাজিবী জরীমানা করিতে ও তাহা উল করিতে 
নরাসরী ক্ষমতা দেওয়া গেলে ও তাহার হুকুমের উপর রাজস্বের কমিলানর সাহের 
, ও উপরিস্থ অন্য কাধ্যকারক সাহেবের নিকটে আপীল হওনের হুকুম হইলে এ 
জরীঘান। মোটে যত টাকা হইত এক্ষণকার চলিত নিবমের দ্বারা তদ্‌পেক্ষা অধিক 
বারস্থার হইতেছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


১ ধারা। 


উক্ত কোন আইনের নির্দিষ্ট কোন গতিকে যদি কালেক্টর মাহেবের দ্বার! 
কোন ভূম্যধিকারি কি ইঙ্গারদারের রীতিমতে তলব হইলে পর এ সাহেবের জারী- 
হওয়া এত্বেলানামার নির্দি মিয়াদের সধ্যে ভূম্যধিকারী কিইজারদ্বার হাজির হইতে 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ দাল ২০ বিঞশতিতম আইন । 


কি আপনার সরবরাহকার কিম্বা মোথারকারকে হাজির করিতে গাফিলী কি 
অস্বীকার করে অথবা) তলবহওয। হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দাখিল করিতে কসুর 
কি অস্বীকার করে ও এসত কসুর করণের বিশিষ্ট হেতু বলিতে না পারে তবে এ 
কালেকটর সাহেবের এইমত ক্ষমতা থাকিবেক যে যাব এ কসুরকরণিয1 ব্যক্ষির। 
কালেক্টর সাহেবের হুকুম আমলে না আনে তাবৎ তাহারদের পদ ও শক্তির দৃষ্টে 
তিনি আপনার ক্ষমতাক্রমে দররোজ যত জরীমানা উপযুক্ত বুঝেন তাহা দিবার হুকুম 
করেন এব সেই জরীমানা তাহার রোঁজ২ দিতে হইবেক | কিন্তু তাহা কোন গতিকে 
বোজ ৫০) টাকার অধিক হইবেক না এব এইমত যে জরীমানার টাকা সময়েহ 
বাকী পড়ে তাহা। উপরিস্থ কার্ধ্কারক সাহেবের মঞ্জুরী বিন! রাজস্বের বাকী টাকা 
উদুল করণের মতে উদূল করা যাইবেক ইতি | 


২ ধারা। 


কালেক্টর সাহেব এইমত যে প্রত্যেক জরীমানা করেন তাহার বিষযের 
এব এ জরীমানার টাকার সখা ও লময়েং যত টাক উসুল হয তাহার বিষয়ের 
রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর লাহেবের নিকটে অব্যাজে করিবেন এব তিনি 
বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেবের সিজ্ঞাপনার্থে তদ্বিষষের রিপোর্ট করিবেন 
ইতি । 


৩ ধারা। 


কালেকৃটর লাহেব এই আইনানুলারে যে কোন হুকুম করেন তাহার উপর 
রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে এব. অন্য উপরিস্থ কার্ধ্যকারক সাহেবের 
নিকটে রীতিমতে আপীল হইতে পারে কিন্তু সেই আপাল উপস্থিত থাকিতে আপাল 
করাপ্রযুক্ত এঈমত হুকুম করা জরীমানার টাকা উসুল করা স্থগিত হইবেক না ইতি। 


৪. ধারা। 
কালেক্টর সাহেৰ এই আইনানুসারে কোন কূরপ্রযুক্ত এইমত যে কোন হুকুম 
করেন তদনুসারে ষে টাকা। উদুল হয় তাহা যখন ৫৩০) পাঁচ শত টাকার অধিক 
হইয়াছে তখন কালেকটর সাহেব সেই বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিসানর মাহেবের 
নিকটে বিশেষমতে করিবেন এব রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের হুকুমব্যতিরিক্ত এ 
কসুরের নিমিত্তে তদপেক্ষা অধিক টাকা উলুল হইবেক ন1 ইতি। 


৫ ধারা। 
এই আইনের কোন করার এমত অর্থ বোধ হইবেক না যে উজ্জ আইনের 
নির্দিষ্ট প্রকারে দররোজ জরাীমানার হুকুম দিবার এব, এ জরীমানার টাকা উলুল 
করিবার ক্ষমতা রহিত হইল ইতি। 


ইজ্রেজী ১৮৪৮ সাল ২০ ৰি"শতিতম আইন । ৩ 


৬ ধারা? 


এই আইনেতে “কালেক্টর” এই শব্দেতে আইনমতে কালেক্টর সাহেবের 
ক্ষসতাপ্রাপ্ত কর্মকারি কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবেক ইতি। 


৭ ধারা! 
এই আইন বাঙ্গলা রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশে খার্টিবেক ন। ইতি। 
সমাস্তঃ | 


জি এ বুশবি । 


ভারতবর্ষের গব্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 


এটার 0. ইক ম97814857367776166 27079197, 


09109০51848 ০ স090 ৮ 18০ ৫0881 প0/৮০ (07008 ৪৪, ৮ 45401 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২১ একবি*শতিতম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ১০ অকৃটোবর তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা" সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্লুকাশ হঈতৈছে। 


বাজীরাশ। ব্যর্থ করণের আইন । 


যেহেতুক টাকার নিমিত্তে জুযাখেলার কর্ম ও বাজীরাখণের কর্মেতে অপ্রবৃস্তি 
কর? বিহিত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা। 


জুয়াখেলাতে কি্বা বাজী রাখাতে কথার দ্বারা বা লিখনের ম্বারা কিম্বা অন্য 
কোন প্রুকারে যে সকল পণ ্বাখা ফায় তাহা ব্যর্থ ও বাতিল হইবেক। এব ফে 
কোন টাকা অথবা মুল্যবান বস্ত্র বাজী রাখণেতে লাভ হইয়াছে কথিত হয অঞ্থবা! 
কোন জয়াখেল। নমাপ্তির অপেক্ষায় কোন্‌ ব্যক্তির নিকটে গচ্ছিত হয অথবা বাজী 
রাখা ফাষ নেই টাকা কিস্বা মূল্যবান বন্ত পাইবার নিমিত্তে কোন মোকদ্দমা আইনের 
কিম্বা একুটি পক্ষের কোন আদালতে গ্ৰাহ্থ হইতে পারিবেক না ইতি? 


২ ধারা। 


রাজকীয় চারের দ্বার] স্বাপিত নানা আদালত কোন বিরোধি ক্রিষা নিশ্ফ 
করিবার জন্যে কৃত্রিম বাজীর উপর সোকদ্দমার বিষষ তদারক করিবার হুকুম নীকরিষা 
যেমন আদালতের “কামন লার” এলাকার সম্সকে হষ চেমনি একুটি ও আডমিরালটী 
ও অন্যান্য এলাকার সম্পকে পাক্ষিরদের নামে সফীনা জারী করিতে পারেন এব 
মোকদ্দসায় সাক্ষিস্বপ আদালতের দরবারে তাহারদের মৌখিক সাক্ষ্য লইবার 
হুকুম দিতে পারেন। এব” এই আইন জারী হওনের পৃর্র্বে আদালতের ব্যবহার মতে 
সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন লাক্ষির উপযুক্তমতে তলব হইলে সেই ব্যক্তির যে প্রকারে 
হাজির হইয়1 সাক্ষ্য দিতে হইত সেই প্রকারে উক্তমতে তলব্হওয়1 সাক্ষিরদের হাজির 
হইযা লাক্ষ্য দিতে হইবেক এব ভ্রুটি করিলে কিন্বা আজ্ঞা না মানিলে অধ্ববা। মি 
সাক্ষ্য দিলে লেই ব্যক্তি যে প্রকার দণ্ডের যোগা হইত নেই প্রুকারে উক্তমতে তলব- 
হওয়। নাঙ্ষী দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি | 


সমাপ্তি | 
জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 


এ০দমে 0১ টক ০৭১ 35800166 7707314107 


084০969৯। 1848 :--07660 96 00৩ 13৩০৮০1 উদ1৮এট 0798০ 01935 9১ চা. 2430515 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২২ দ্বাবিণশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের ভ্রীধৃত গবরূনর্‌ জেনরল 'বাহাদুর হজ্জুর কৌন্লেলেউজ্রেজী ১৮৪৮ 
লালের ১০ অক্টোবর তারিখে প্ডচাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব” তাহা। 
সর্্ঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


জাল করণের বিষয়ি নাঁলিশ পৃর্জীপেক্া সহজ করিবার আইন । 


জাল করণের বিষয়ি ফৌজদারী মোকদ্দসায় যথার্থ বিচার ব্যর্থ না হইবার জন্যে 
পুর্র্বীপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


১ ধারা । 


জালসাজীর অপরাধের কিম্বা কোন জালকরা দলীলদস্তাবেজ বা লিপি কোন 

প্রকারে চালাওনের বিষয়ি কোন এজহার অধ্ধবা নালিশ রাজকীষ চার্টরের দ্বার! 
স্থাপিত কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে সেই আদালতে এ জালকরা কাগজের 
কোন যথার্থ নকল দেখাইবার আবশ্যক হইবেক না কিন্ত তাহা? চুরী করণের বিষষে 
নালিশ হইলে বেরূপে তাহ বর্ণনা করিলে নালিশ গ্রাহ হত সেই প্রকারে এ জাল- 
কর! দলীলদস্তাবেজ জথবা লিপির বণন। করিলে প্রুচুর হইবেক ইতি । 

সমাপ্তঃ | 

জি এ বুশৰি । 
ভারতবর্ষের গৰণমেন্টের সেক্কেটারী । 


০৪ (০ ৯৪৮৫৯358570 0166 27147818097 


085951 1843 86৫ 8৮ 2০ তাত ৮৮৮টি 0িঘমা। ৪৯9 চা চিএ5ওএ০, 


ইজরেত্ী ১৮৪৮ সাল ২৩ ভ্রয়োবিশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের ভ্রীযৃত গৰর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ৯০ অকটোবর তারিখে পশ্চা্ৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব" তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ হইতেছে | 


১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নকলকরণে যে অশ্রদ্ধ হইয়াছিল তাহা ম”শোধলের 
আইন ॥ 


১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নকলকরণে যে অশ্রদ্ধ হইয়াছিল তাহী। স"শোধ- 
নার্থ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 
১» ধারা। 


যে কোন ব্যক্তি ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ৭ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধের 
দৌষীহয় তাহার দোষ কোন মাজিস্্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি 
এ অপরাধের নিমিত্তে এ ধারার নির্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি । 


সমাপ্তি; | 
জি এ বুশৰি | 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী! 


মণমনে 0 ঠ[558504835822974162 27278510607, 


০815/88, 1849 :--720560 ৪8 0 10751 2115) 02080 0855, 7 চা, 21484514. 


ইক্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২৪ চতুবি*শতিতম আইন | 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদ্বর হজুর কৌন্দেলে ই্গরেজী ১৮৪৮ 
লালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাঁ লিখিত আইন জারী করিলেন এব” তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরূল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন 
সময়ে তীহার কোনহ ক্ষমতার কার্যযকরণের বিধানের আইন । 


যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌদ্সেলের অন্তঃপাঁতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়। 
উত্তরপশ্চিম দেশে এব” ভারতবর্ষের অন্যং ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল 


১ ধারা। 


শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের ভারতবর্ষের হজুর কৌন্দেলে অনুপন্থান- 
পর্য্যন্ত শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুর কৌন্সেলের নির্ধারণক্রমে তাহার 
অনুপস্থানপর্ধ্যন্ত যেং হ্ষমতানুলারে হুর কৌন্সেলের প্রুলীডেন্ট সাহেৰ কার্ধয করিতে 
পারেন সেই ক্ষমতা ভিন্ন এব" আইন করণের ক্ষমতা ভিন্ন শ্ীযুত গৰর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যেং ক্ষমতা আছে সেই২ ক্ষমতানুনারে তিনি একাকী 
কার্ধয করিতে পারেন ইতি! 


২ ধারা? 


যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত.এত্তেলা দেওয়া 
যায় যে পূর্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কলিকাতা- 
হইতে প্রস্থান করিয়াছেন দেই তারিখাবধি এই আইন প্রবল হইবেক ইতি | 


সমান্তঃ | 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের জেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১ প্রথম আইন । 


“ভারতবর্ষের ভ্ীযুত রাইট অনরৰিল গবর্নর্‌ জেলরল বাহাদুরের লক্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের ভ্রীযুত অনরৰিল প্রুসীডেন্ট সাহেব হঞজুর কৌন্দেলে ইক্সরেজী 
১৮৪৯ সালের ২৭ জানুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আ্যাইন জারী কাঁরিলেন। শ্রীযৃত 
গবরূনরু জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়! কৌন্সেলের বহীতে অর্পন 
হইয়াছে। 


হৃকুম হইল যে এই আইন লর্্বনাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


বিদেশে করা অপরাধের পূর্বাপেক্ষা গ্রুথলরূপে দণ্ড করণের আই ন। 


যেছেতৃক ইক্লণ্তীয় গরণ্মেণ্টের এদেশীয় যেং প্রজা! ইক্গলপ্তীয়েরদের রাজ্যের 
সীমার বাহিরে ফৌজদারী অপরাধ করে স্ইং প্রজার বিচারের জন্যে লসয়ক্রমে 
বাঙ্গল। এব মান্দ্রীজ ও বোম্বাই দেশের চলিত আইনের মধ্যে নানা! আইন হইয়াছে 
এব সেইং আইন পূর্াপেক্ষা প্রবল এব একরূপ করা এব তাহা! বিস্তার কর? 
উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখ্িতমতে হুকুম হইল। 


১ ধারা? 
পশ্চাৎথ লিখিত আইন ও আইনের ভাগ রদ হইল বিশেষতঃ। 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮০৯ সালের ৫ আইন এব ১৮১৩ লালের ৮ আইন 
ও ১৮২২ লালের ৯ আইনের ৬ ধারা এব* সমস্ত ৯ আইন এব্*ং ১৮২৯ লালের ৮. 
আইন এব", মান্দাজ দেশের চলিত ১৮২৯ সালের ২ আইন ও ১৮৩২ সালের ১২ 
আইন এব বোস্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ লালের ১১ আইনের ৪ ধারা । কেবল 
যেপর্য্যস্ত উক্ত কোন আইনের দ্বার! কোন লাবেক আইন রদ হইয়াছে সেইপর্য্য্ত 
তাহা বহাল থাকিবেক ইতি। 


২ ধারা। 


ইহলগ্ডীয় গবর্ণমেন্টের সকল প্লাজা এবস ভারতবর্ষে এ গরর্ণমেপ্টের সিবিল ও 
যুদ্ধ কর্মে নিযুজজ সকল ব্যক্তি হত কাল লেই কর্ম্রোকে এব« তাহার পর ছয় মাস- 
পর্যন্ত এব, যে সকল ব্যক্তি কোন্নানি বাহাদুরের গৰর্মেণ্টের অধীন ইক্গলগায়েরদের 


২ ইক্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১ পথম আইন । 


অধিকারের মধ্যে খ অধিকারের চলিত আইনের অধীন হইয়া! ছয় মাসপর্য্যন্ত 
বাম করিষাছে এব” সেই রাজ্যের মধ্যে গ্রেন্ডার হয় অধ্বা যে কোন স্থানে গ্রেক্কার 
হইয়! থাকে এ রাজ্যের মধ্যে কোন মাজিঞ্্রেট লাহেবের নিকটে লোপর্দ করা যায় 
এসত সকল ব্যক্তি কোন বিদেশীয় রাজার বা রাজ্যের দেশের মধ্যে করা সকল 
অপরাধের বিষয়ে আইনানুলারে বিচারের যোগ্য হইবেক এব নেই অপরাধ 
ঈ্লভীয়েরদের, রাজ্যের সধ্যে করা! গেলে যে সাক্ষের শক্ষিক্রমে তাহারদের জামিন 
দিবার হুকুম হইত অথবা তাহারা বিচারে মোপর্দ হইত সেই প্রকার সাক্ষ্যের 
শক্তিক্রমে তাঁহারদের পুতি জামিন দিবার হাকুম হইতে পারে অথব! পশ্চাৎ 
লিখিতমতে তাহার বিচারে লোপর্দ হইতে পারে ইতি 


৩ ধারা। 


মোপদ্দকারি মাজিষ্টেট লাহে আগাণে এব* বিচারের পূর্বে এইপ্রকার প্রত্যেক 
মোকদ্দমার রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকটে করিবেন এব তাহাতে যে হুকুম তাহাকে 
দেওয়া যায় তদনুলারে তিনি কাধ্য করিবেন ইতি । 


৪ ধারা? 


সেই অপরাধের অপবাদগুষ্ত ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধীন দেশের মধ্যে এ 
অপরাধ করিলে তাহার বিচার করিতে যে ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা হঈত 
এইমত কোন এক আদালতে তাহার বিচার করিতে উক্ত গবর্সেণ্ট হুকুম দিতে 
পারেন ইতি! 


৫ ধারা । 


বিদেশীয় যে রাজ বা রাজ্যের পাজধীয় কর্ম কোম্নানি বাহাদুরের হুকুমের 
অপ্লীন কর্যকারকের দ্বার! নির্ধাহ হইতেছে যদি এইমত অধিকারের মধ্যে সেই 
অপরাধ করা গিনাছে কথিত হয় এব যদি সেই অধিকারের মধ্যে সেহ অপরাধের 
অপবাদগ্স্ত ব্যক্তিকে বিচার কর্ণক্ষম কোন আদালত ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবরূনরু 
জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমাুসারে স্থাপন হইয়াছে তবে গবর্ণমেন্ট 
দেই ব্যক্তিকে সেই আদালতে বিচারহওনার্থ সোপর্দ করণের জন্যে তাহাকে কষেদ 
করণপূব্ধক ইঙ্গলণ্তীয় রাজ্যহইতে তথায় লইয়। যাইতে হুকুম করিতে পারেন ইতি। 


৬ ধারা। 


অপবাদগুস্ত ব্যক্তি সোপর্দ হইলে মোপর্দ করণের রুবকারীতে ইহা লেখা 
থাকিবেক ঘে গবর্ণমেণ্টের হুকুম যাহৎ ন! পহছে ও তদনুলারে কার্ধ্য না হয় তাবৎ 
এ ব্যক্তি সোপর্দ গ্াকিবেক। এব যখন সেই, ব্যক্তি জামিন দিয়! খালাল হয় তখন 
এ জামিনীনাম। প্রথমে এই মজমুনে লেখ) ঘাইবেক যে গরর্মেণ্টের হুকুম গাইহার 


ইঙ্গরেঈী ১৮৪৯ সাল ১ প্রথম আইন । ৩ 


উপযুক্ত মিয়াদ হিসাৰ করিয়! সেই ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন এক দিবসে মাজিষ্রেট সাহে- 
বের নিকটে হাজির হইবেক এবণ্, তৎপরে ফেখ দিবস মাজিঞ্রেট সাহেব সমযক্রমে 
হুকুম করেন সেইং দিবসে হাজির হইবেক। এবং যদি গবণমে্ট অপবাদগ্রস্ 
ব্যক্তিরদিগকে রাজধানীর মধ্যে বিচার করণের হুকুম দেন্‌ তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব 
রীতিমত তাহার স্থানে এই মক্গমুনে এক নৃতন জামিনীনামা লইবেন যে তাহার বিচার 
করণার্থ যে আদালত নিযুক্ত হন সেই আদালতে বিচারের জন্যে সে হাজির হইবেক 
ঈতি। 


৭ ধারা। 


উভফ গতিকে গবণমেণ্টের বিশেষ হুকুম অপবাদগুষ্ত ব্যক্তির ইঙ্গলন্তীযেরদের 
রাজোর মধ্যে বিচার ও দণ্ড করিবার অথবা পৃর্রোক্তমতে কয়েদপূর্বক তাহাকে 
ইজলপ্তীষেরদের রাজ্যের বাহিরে লইয়া যাইবার লম্পৃর্ণ ক্ষমতা জ্ঞান হইবেক হীতি। 


৮ ধারা । 


এই আইনের ৩ এবস তাহার পরের সকল ধারাতে « গৰর্ণমেণ্ট” এই শব্দেতে 
শ্রীযুত গবরুনর্‌ সাহেব অথ্ব] হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবরূনর্ লাহেৰ কিম্বা সোপর্দ 
করণিযা মাজিঞ্টরেট সাহেব ফে লাজধানীতে কিন্থা স্কবানে থাকেন সেই রাজধানীর কি 
স্থানের প্রধান কার্ধ্যকারক সাহেব কি সাহেবদিগকে বুঝায ইতি | 


৯ ধারা । 


এই আউনেতে গবর্ণমেণ্টের গুতি যে ক্ষমতা দেওবা গেল সেই ক্ষমতানুলারে 
কোন কমিস্যনর সাহেব কি কোম্নানি বাহাদুরের দেওযানীসম্নর্কীয় সিরিশ্তার অন্য 
যে কোন লাহেবকে হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবরূনর্‌ ক্ষেনরল বাহাদুর এই আইনের 
সম্নক্কায় মোকদ্দমাঁতে রিপোর্ট লইতে ও হুকুম দিতে ক্ষমতা প্রদান করেন তিনিও 
কার্ধ) করিতে পারেন ইতি। 


সমাপ্তি | 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটারী | 
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ই্রেজী ১৮৪৯ পাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


ভারতবষের শ্রীযৃত রাইট অনরবিল গবর্নরু জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযৃত অনরবিল প্রুসীডেন্ট সাহেৰ হুজুর কৌন্লেলে ইঙ্জরেজী 
১৮৪৯ সালের ২৭ জানুমাঁরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত মাইন জারী করিলেন। শ্রীযৃত 
গরর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্্ব সাধারণ লৌককে জালাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়! 


অপরাধিরদের অঙ্গে গোদনার দাগ দেওনের ও তাহারদিগকে তশীর করণের 
ব্যবহার রহিত করণের আইন! 


যেহেতুক কোন্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের সধ্যে অপরাধিরদের অঙ্গে 
গৌদন। দিয়া দাগ করণের ও ভাহারদিগকে তশীর করণের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে রহিত 
করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


2 ধারা ॥ 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ১১ ধারা ও ১৮০৩ সালের 
4 আইনের ৩৫ ধারা ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১২ ধারার ২1৩1৪ প্রুকরণ 
এব. মান্দ্রাঙ্জ দেশের চলিত ১৮০২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা এব বাঙ্গল। 
দেশের চলিত ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রুকরণের ও ১৮১৭ সালের 
১৭ আইনের ৯1১০ ধারার এব মাল্ফ্াজ দেশের চলিত ১৮১১ সালের ৬ আইনের 
৩ ধারার ও ১৮২২ সালের ২ আইনের ৫1৬ ধারার যেং ভাগ এব” চলিত অন্য 
থেকোন আইনে কিম্বা আইনের অণশেতে হুকুম আছ্ছে যে অপরাধিরদ্র কপালে 
কিন্বা তাহারদের শরীরের কোন অঙ্গে যাহা লুপ্ত হইতে না পারে এমত কোন দাগ 
দেওয়া যায় তাহা কিম্থা যে আইনেতে সামান্যতঃ তীর নাগেতে খ্যাত দণ্ড অর্থীৎ 
অপরাধিকে সকল লোকের দৃষ্টিতে প্রকাশ করিবার কোন দণ্ডের হুকুম কর! যার 
তাহা! এব বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ১৪ আইনের ২ অধ্যায়ের যে 
অদ্পশেতে হুকুম আছে যে অপরাধিরদিগকে প্রুকাশরূপে অপমান করণের কোন ছও 
দেওয়। যায় তাহা রদ হইল ইতি | 


হ্‌ ইন্গরেজী ১৮৪৯ সাল ২ দ্বিতীয় আইন 1" 


২» ধারা। 


এই আইন জারী হওনের পরে কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন 
আদালত কি সাজিষ্ট্রেট সাহেব যে অপরাধির দোষ সাবুদ হইল তাহার কোন জঙ্গে 
গোদনার কোন দাগ কিন্থ! যাহা লুপ্ত হইতে পারে না এমত কোন দাগ কিম্বা লুপ্ত 
হইলে পর পুনরায নৃতন দাগ দেওনের হুকুম কি্বা কোন অপরাধিকে তশীরের দ্বার] 
সকল লোকের দৃষ্টিতে প্রকাশ করিবার কিম্বা অন্য কোন প্রকারে অপমানজনকরপে 
প্ুকাশ করিবার হুকুম করিতে পারিবেন না ইতি । 


সমাপ্তঃ | 


এফ জে হালিডে। 
ভারতব্ষের গবর্ণমেণ্টের একুটি* সেক্রেটারী । 
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ইজ্পরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গৰরুন্র্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্গেলের শ্রীযৃত অনর্বিল প্ুসীডেন্ট পাহেৰ হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে পশ্চাৎ লিখ্বিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযুত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই তাই সর্ত্ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কতক২ অন্পশি ,ও মহাজনেরদের মধ্যে ষে 
বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করণের আইন! 


যেহেতুক ১৮৪৫ সালের ২৩ আইনেতে” লিখিত ছিল ষে কতকং ব্যক্তি 
“ কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক” এই নামবিশিষ এক কোক্নানি অথবা অস্শিত্ত 
স্থাপন করিয়াছেন এব" এ আইনের দ্বারা এই ক্ষমতা দেওযাগেল যে সেই'ং ব্যক্তি 
এব” তপরে যেহং ব্যক্তি উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অস্পশী ও শরীক হন তাহারদের 
নামে আইনমতে বা একুটিপক্গে নালিশ হইলে কি তাহারদের নালিশ করিতে হইলে 
কাহারদের স্থলাভিষিক্তর্ূপে এ ব্যাঙ্কের তৎ্কালের সেক্রেটারী অথবা! খীজাঞ্ধী 
আনার্মী কি ফরিয়াদী হইবেন এব” এ অপ্পশিত্বের যে কর্জ ও দেনা ছিল তাহা আদায় 
করিবার জনে) এ আইনে কতকহ বিধান আছে । 


এব, যেহেতুক ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলে 
এক দরখাস্ত ছেওয়! গিয়াছে এব তাহাতে দ্রীযুত তামল চালস মটন সাহেৰ ও 
শ্রীযুত হেনরি বর্কিণ্য” সাহেৰ ও শ্রীযুত জেরিমায়া জেম্স হয্ফে লাহে ও শ্রীযুত 
বাবু প্রুসন্কুমার ঠাকুরের সহী আছে এব” এ দরখাস্তের মধ্যে তাহার উক্ত ইউনিয়ন 
ব্যান্কের সরবরাহকারী-কার্ষেযর একসেকুটিব কমিটি নামে বিখ্যাত আছেন এব এ 
দরখান্তে এ ইউনিয়ন ব্যাক্কের মহাজনেরদের কমিটির অন্তঃপাতি নামে বিখ্যাত কএক 
ব্যক্কি বিশেষতঃ গ্সিন হালিফাক্র মিলন কোন্নানির নিযুক্ত টণিস্বরপ বিখযাত শ্ীযুত 
চার্লল হগ লাছেব ও প্রীযুত হেনরি কৌই লাহে ও শ্রীযুক্ত তামস সেডন কেলসল 
সাহেব এ দরখাস্ত সহী করিয়াছেন এব” এ দরখান্তে এই লিখিত আছে বে খ জাইপ্ট 
ক ব্যাঙ্ক কোম্নানি অর্থাৎ কলিকাঁতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৮৪৭ সালের শেষে টাকা 
দেওয়া বন্ধ করিলেন এব এ ব্যাঙ্কের কর্জ ও দেন! পরিশোধ করণার্থে উক্ত ব্যাঙ্কের 


২ ইন্নরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন! 


অধশিষ্ট সম্পত্তি অপ্রুডুর আছে এব, এঁ ব্যাঙ্কের কতক২ মহাজন উক্ত ১৮৪৫ লালের 
২৩ আইনানুসারে এ ব্যাক্কের সাধারণ কর্ম্মকারকের বিরুদ্ধে ফয়সল] পাইয়াছেন এব 
এঁ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি অপ্রচ্ুর হওয়াতে এ ফয়সলাক্রমে বিশেষ অণ্পশির নামে নালিশ 
আরস্ত হইয়াছে এব দরখীস্তকারিরদের ভয় আছে ষে মহাজন ও অণ্শিরদের সধ্যে 
পরম্পর খাতিরজমানতে কোন বন্দোবস্ত অগৌণে না করা গেলে এ ব্যাঙ্কের লঙ্নত্বি 
বাহুল্যরূপে ঝটিতি অপচয় হইবেক এব» অনেকং লোক সম্পুর্ণরপে বিনষ্ট হইবেক 
এব” মহাঁজনেরদের এক সাধারণ বৈঠকে নিযুক্ত মহাজনেরদের কমিটি এ কর্জ ও 
দেনার বাৰৎ অপ্পশিরদের উপর ফে ওয়াজিবী টীকা ধার্ধ্য করিয়াছেন সেই টাকা যে২ 
অপ্ী দিতে স্বীকৃত হন তাহারদিগকে মহাজনেরদের মধ্যে অনেক জন যেপর্ষ্যস্ত 
আইনমতে হইতে পারে সেইপর্য্যস্ত এই নিয়মে সম্পুর্ণ ফারখৎ্ দিতে চাহেন যে অন্য২ 
ঘে ব্যক্তি এ কর্জ ও দেনার বিষয়ে দায়ী এব” ভাহারদের উপর ধার্য্যহওয়া টাকা, 
দিতে অর্বীকার অথব। ক্রি করেন তাহারা এ ফারখতের দ্বারা আপনহ দাওয়াহইতে 
মুক্ত না হন এব ভাহারদের উপর দাওয়া এ ফারখতের দ্বারা! রহিত না হয় এব 
এ অণ্পশিরদের মধ্যে অনেক জন তাহারদের উপর যে টাকা! ধার্ধ্য হইয়াছে তাহা। 
এই নিয়মে দিতে স্বীকৃত আছেন যে যে কোন মহাজন পূর্বোক্ত বন্দোবস্তপত্রে সহী 
করিয়াছেন এব সেই'রূপে দেওয়া টাকার মধ্যহইতে কোন টাকা গৃহণ করিয়াছেন 
সেই মহাজন এ কর্জ এব দেনার বাবৎ আইনমতে অথচ একুটি পক্ষে ভাহারদের 
নামে কোন নালিশ করিতে পারিবেন না! এবপ্ খ বন্দোবস্ত এব এ ফারখতের 
আইনমতে ফলের বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব এ দরখাস্তে আরো এই প্রার্থনা 
আছে ধে উক্ত ব্যাঙ্কের এক্ষণকার বা পূর্ধকালীন যে কোন অণ্বশির উপর পুর্বোক্ত 
মতে যে টাকা! ধার্য হইয়াছে তাহার সস্পূর্ণ ্খ্যার টীকা উক্ত বন্দোবন্তপত্রের নির্দিষ্ট 
প্রকারে না দেন দেই অপ্পশির উপর বদ্দোবন্তপত্রে সহীকরণিয়। কোন মহাজনের যে 
স্বত্ব আছে তাহার ব্যাঘাত না হইয়া অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন এ বন্দো- 
বন্তপত্রে সহী না করেন তাহার স্বত্ব হানি না করিয়া বন্দোবন্তের ফল ভারতবর্ষের 
প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলের ক্ষমতাক্রনে নিদিষ্ট ও স্থাপন 
হয় অতএব পশ্চাৎ লিখিতমতে নির্দিকী ও হুকুম হইল! 


১ ধারা। 


এই আইনের শেষে যে বন্দোবস্তপত্রের নকল আছে অর্থাৎ উক্ত দরখাস্ত 
উদ্সিশ্থিত বন্দোবস্তপত্র তাহাতে ইউনিয়ন ব্যান্কের যেং মহাজন সহী করেন এৰঞ্ 
পশ্চা লিখিত হে তফমীল উক্ত বন্দোবন্তপত্রের শেষে দে ওয়] 4৯ চিক্িত তফলীলের 
ন্যায় বর্ণনা হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত ব্যাক্কের দেন! পরিশোধার্থ ধার্ধ্য টাকা বা জৎশমতে 
দের টাকার তফলীল সেই তফনীলের মধ্যের লিখিত যে ব্যক্তি উক্ত ধার্য টাকার 
তফলীলে প্রত্যেক জনের যে টাকা ধার্ধয হইয়াছে সেইং টাকা উক্ত বন্দোবস্তপত্রের 
লিখিত প্রকারে দেন সেই ব্যক্তির মধ্যে এ বন্দোবন্তপত্র লমপুর্ণরণে প্রবল হইবেক 


ইন্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন । ৩ 


কিন্তু এ বন্দৌবস্তপত্রে ধীহার সহনী ন1 করিয়াছেন ও তদ্দিষয়ে লিপ্ত নহেন ভাহারদের 
কোন স্বত্বের কিছ্বা। দায়ের ক্ষতিরৃদ্ধির জন্যে এব৭ খীহারছের নাছ তফলীলে লেখা! 
আছে উাহারদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন স্বত্বের কি দায়ের ক্ষতিবৃদ্ধির জনে এ 
বন্দোবস্তপত্র প্রুবল হইবেক না| 


২ ধারা ॥ 


এ ধার্ধ্য টাকার তফলীলের লিখিত যে কোন ব্যক্তি এ বন্দোবস্তপত্রের লিশ্বিত 
প্রকারে উক্ত ধার্যাহওয়া টাকার তফসীলে তাহার উপর যে টাক ধার্য হইয়াছে 
তাহা দমপুর্ণরপে দেন এমত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন এ বদ্দো- 
বন্তপত্রে সহী করিয়াছেন সেই মহাজন উক্ত ব্যাঙ্কের কোন দেনা বা কর্জের বাৰতে 
“উটৈরি ফাসিযস” নামক কোন পরওয়ানা যদি বাহির করেন অথবণ? আইনমতে বা 
একুটিপক্ষে তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন কার্ধ্য করেন তবে এ মহাজনের এ বন্দোবস্তপত্রে 
সহীকরণ কার্ধ্য এবস যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ পরওয়ান। ,বাহির হইয়াছে বৰ) এ কার্য 
হইয়াছে সেই ব্যক্তির উক্ত ধার্যাহওয়া টাকাদেওয়া কার্ধ্য এ নালিশের প্রতিবন্ধক 
হইবেক এব এ পরওয়ান! অথবা এঁ কার্ধ্য বিফল করণার্থে এ আসামীর যে সকল 
খরচা লাগে তাহা। যে মহাজন নালিশ করিয়াছিলেম সেই মহাজনের দিতে হইবেক ইতি। 


৩ ধারা! 


উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন এঁ বন্দোবস্তপত্জ্রে সী না! করিয়া থাকেন এমত 
মহাক্গন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কোন কর্জ অথবা দেনার বাবতে এ দেন! বা তাহার কোন 
অস্পশৈর দায়ি ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষদি “সৈরি ফাসিয়স” নামক কোন পরওয়ণন! বাহির 
করেন অথবা আইনমতে কি একুটিপক্ষে অন্য কোন কার্ধয করেন অথবা ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্কের কোন কর্জ বা দেনাকি তাহার কোন অপ্শ পরিশোধ করণের দায়ি যে কোন 
ব্যক্তি উক্ত ধার্ধযহ্*ওয়1 টাকার তফলীলে তাহার নামে ফে টাকা! ধার্য হইয়াছে তাহা 
এ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত প্রকারে সমপুর্ণপে না দেন এইতম ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কর্জ বা দেনার বাবতে উক্ত বন্দোবন্তপত্রে লহীকরণিয়া উদ্ধ ব্যাঙ্কের 
কোন মহাজন যদি “সৈরি ফানিয়স” নামক কোন পরওয়ান] বাহির করেন অথবা 
আইনমতে কি একুটিপক্ষে অন্য কোন কার্ধ্য করেন তবে এ পরওয়ানা অব! কার্য 
বিফল কর্ণার্থে এ বন্দোবস্তপত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক ন। এবস এ ব্যক্তির 
স্থানে এঁ কর্জ অস্থবা দেনা পাইবার জন্যে হে কোন মোকদ্মা হায় দেই মোকদ্জমা় 
এ বদ্দোবস্তপত্রের লিখিত বৃত্বান্ত আইনের অহা একুটির কোন আদালতে সাক্ষান্বরপ 
গ্রাহু হইতে পারে না ইতি। 


৪ ধারা ॥ 
কিন্ত জান? কর্তব্য যে এই আইনের পূর্রের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ 


৪ ইজ্রেজী ১৮৪৯ সাল ৩ ভূর্তীয় আইন। 


করিতে হইবেক নাযে কোন অঞ্বশির নামে ষে টাকা ধার্য্য হইয়াছে সেই টাকা 
দেওনের পৃর্র্বে সেই অস্শির ৰিরুদ্ধে যে কোন “সৈরি ফাসিয়স” নামক পরওয়ানা। 
বাহির হইয়াছে অগা ফে কোন নালিশ বা! মোকদমা' প্রকৃতপ্রস্তাবে আরপ্ত হইয়াছে 
নালিশকরণিয়। ব্যক্তি যদি তাহ চাঁলাইতে চাহেন তবে তৎ্পরে সেই নালিশ চাল।- 
ওনের এব* নির্ধাহ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক ইতি | 


৫ ধারা! 


এই আইন জারী হওনের পর এক মাসের মধ্যে উক্ত শ্রীযৃত তামন চালন মর্টন 
সাহেব ও শ্রীযৃত হেনরি বর্কিণ্য*, লাহেৰ ও শরীয়ত জেরি মায় জেমস হম্‌ফ সাহেহ 
ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযৃত চালল হগ সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি কৌই 
সাহেৰ ও শ্রীযৃুত তামন সেডন কেলনল সাহেবের তাহাতে সহী কর! ধার্য্যহওয়া 
টাকার উক্ত তফদীলের এক নকল বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সুপ্রিম 
কোর্টের রিকার্ডরাখণিয়া সাছেবের সিরিশ্তার রোয়দাদে দাখিল হইবেক ও লেখ! 
যাইবেক এব এ রূপে দাখিলহওয়া তফমীল এই আইনের এব, উক্ত বন্দোবস্ত- 
পত্রের উল্লিখিত তফ্লীল জ্ঞান হইবেক এব, এই আইনের যথার্থ অভিপ্রাষ ও 
অর্থের অনুসারে তাহার মধ্যের লিখিত ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে ধার্যযহওয়া নানা টাকার 
সপ্খ্যার সর্দতোভাবে সাক্ষ্যস্থব্ূপ জ্ঞান হইবেক ইতি। 


০ ০০ 
তফ্মীল। 


আমরা পশ্চাৎ লিখিত কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মহাজন ইহার দ্বারা 
স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি ফে উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের একসেকুটির কমিটি আমার- 
দের প্রত্যেক জনের পাওনার শতকরা ২৫) টাকার হিসাবে প্রথম ডিবিডেগ অর্থাৎ 
কিস্তি অগৌণে দিলে 4 চিদ্কিত ইহার শেষে লিখিত যে তফলীল ব্যাঙ্কের মহাজনের 
কমিটির ছার? প্রস্তুত হইয়াছে মেই তফসীল উক্ত ব্যাঙ্কের দেন! পরিশোধার্থে ত্বধ্য 
লিখিতপূর্জকালের এব এক্ষণকার এঁ ব্যাস্কের নানা অন্.শির উপর ধার্খযহওয়া অথবা 
অস্শমতে দেয় টাকার তফলীলের ন্যায় গ্রাহ করি এব” উক্ত তফসীলের লিখিত 
উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে কোন অত্ঘশির বা অণ্বশিরদের পূর্বোক্ত মত ধার্ধযহওয়া ৰা 
অদ্পশসতে দেয় টাক। স্বরূপ উক্ত তফরসীলে তাহার নামের পাশে যে টাকা লেখা 
আশছে লেই টাকা যে কোন অণ্পশী বা অপ্খশিরা সম্পূর্ণরূপে দেন কাহার বা ঠাহার- 
দের বিরুদ্ধে কোন “ সৈরি ফাসিয়স” নামক পরওয়ান। বাহির না করিতে বা প্ুকারা- 
স্তরে তাহারদিগকে উত্ত্যক্ত না করিতে বা ঠাহারদের লয়নত্বির উপর দাওয়া! না! করিতে 
অঙ্গীকার ও স্বীকার করিতেছি । কিন্তু ইহার মধ্যের লিখিত কোন কথার এমত 
অভিপ্রায় করিতে হইবেক না যে ফাবছ ধী ব্যক্তি সমপৃর্ণ ধার্যাহওয়া টাকা প্রকৃত- 
প্রস্তাবে না দিয়াছেন তাবৎ উহার নামে নালিশ করণের প্ুতিবন্ধক হইবেক কিন্ত 


*ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন ! ৫ 


ধার্ধযহওয়া টাক] দিবার পূর্বে কোন অণ্পশির বিরুদ্ধে ষেকোন “পৈরি ফাসিয়ল” 
নামক পরওয়ানা বাহির হইয়াছে কিন্বা যে কোন মোকদ্দমা বা নালিশ প্রুকৃতপ্রস্তাবে 
আরম্ভ হইয়াছে নালিশকরণিয়] ব্যক্তি তাহা চালাইতে চাহিলে তাহা চালাউনার ও 
নির্ধাহ করিবার প্রতিবন্ধক হইবেক। আরো ধার্য হইল যে উক্ত তফসীলের লিখিত 
কোন অণ্শী ভারতবর্ষে বাস করিলে অদ্যকার তারিখঅবধি তিন মানের মধ্যে অব 
ভারতবর্ষের বাহিরে বাদ করিলে পাচ মাসের মধ্যে আপনার উপর ধার্্যহওয়া টাকা! 
যদি না! দেন অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের একসেকুটিব কমিটিকে এ টাকার জামিন না দেন এব 
এ কমিটি তাহা প্রচুর স্বীকার না করেন তবে এ ধার্যযহওয়া টাকা শতকরা ১০/ 
টাকার হিসাবে বাড়ান যাইবেক এব, যাৰ এ টাকা পরিশোধ না হয় অগ্থব1। তাহার 
জামিন না দেওয়া যায় তাবৎ তৎ্পরে প্রত্যেক তিন্‌হ মাসান্তরে শতকর। তত্তুল্য 
টাকা বাড়ান যাইবেক। আরো ধার্ধ্য হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের একসেকুটিব কমিটি 
এ অনশমতে দত্ত টাক! পাইয়া সমর্থ হইলে আমারদের এক২ জনের দাওয়া সসপূ্ণ- 
রূপে পরিশোধ না হওনপর্বান্ত সময়ক্রমে আমারদের পাওনা টাকার আরো ডিৰি- 
ডেগু অর্থাৎ কিস্তি দিবেন এব যখন আদায়হওয়া টাকা অবশিষ্ট দাওয়ার শতকরা 
১০) টাকার তুল্য হয় তখন তাহারা সেই হারে এক নৃতন ডিবিডেও প্রকাশ করিবেন 
ও দিবেন । এব” আরো! ধার্ধ্য হইল এব” ইহার দ্বারা অতিস্পষ্টরূপে প্রকাশ 
হইতেছে ও স্বীকার হইতেছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের সম্পত্তির উপর আমারদের আইন ক্রমে বা 
একুটিমতে যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা আমারদের রহিল এব পুকব্কালীন 
কিবা এক্ষণকার যে সকল অ্শী তাহারদের উপর পূর্থ্েক্তমতে ধার্যযহওয়া সমপুণ 
টাকা না দেন তাহারদের বিরুদ্ধে আমারদের যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা 
আমারদের রৃহিল। এবং ইহার লাঙ্ষ্যত্বরূপ আমরা এই এক হাজার আট শত 
আটচল্লিশ সালের পঁচিশ! সেপ্েম্থর তারিখে এক২ করিয়া দস্তখৎ্ করিলাম ইতি । 


সমাপ্তঃ | * 
'এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের একটি, সেক্রেটারী । 
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ইক্পরেজী ১৮৪৯ সাল ৪ চতুর্থ আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত রাইট অনর্বিল গবরুনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্মেলের শ্রীযুত অনরবিল পুলীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৯ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন! শ্রীযৃত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লক্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে! 


হুকুম হইল যে এই আইন লর্্স সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


অপরাধি বাতুল ব্যক্তিরদের নির্রিদ্বে রাখণের বিষয়ি আইন । 


যেহেতুক মনের কিপর্য্যন্ত বিকৃতিপ্রযুক্ত দণ্ডনীয় কর্ম অপরাধশূন্য হয় তাহা। 
ধার্ষকরা এব লেইং কর্ম যাহারা করিয়াছে কিন্ত মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত নিক্মোষী 
হইয়াছে তাহারদিগকে নিক্িছ্বে রাখণের নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব 
নীচের লিশিতমতে হুকুম হইল? 


১ ধারা । 


যে ক্রিয়া সুস্থমন। ব্যক্তিরদের দ্বারা হইলে অপরাধ হয় এইমত ক্রিয়া যে ব্যক্তি 
করে ষদ্যপি আদালত অথবা বিষয়বিশেষে জুরি অর্থাৎ আদালতের নিয়মানুসারে 
বাহার প্রতি দোষী করণ বা সুক্ক করণের ক্ষমতা অপণি আছে সেই আদালত বা জুরি 
এইমত স্থির না করেন ফে দেই ব্যক্তির মনের বিকৃতি ছিল এব সেই বিকৃতি খামখা 
তাহার করা কোন কর্মের দ্বারা জন্মে নাই এব লেই বিকৃতিপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি এ কর্ম 
করণের সময়ে জানিল ন1 এব জানিতে পারিল না যে সেই কর্ম দেশের আইনের 
বিরুদ্ধ তবে সেই' ব্যক্তি সেই অপরাধের বিষয়ে মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালাস 
হইবেক ন। ইতি। 


২ ধার]! 


যখন এইমত অপরাধের অপবাদগ্স্ত কোন ব্যক্তি পুর্ধোক্ত ধারার লিখিত 
বর্জিত নিয়মপুযুক্ত খালাস হয় তখন আদালত অথবা জুরি এই বিশেষ ভিত্রুদ অথবা 
ফয়সল! দিবেন যে যে কর্মকরণের অপবাদ তাহার গ্রুতি হইয়াছে সেই কর্ম সেই 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৪ চতুর্থ আইন! 


ব্যক্তি বিকৃতমনা হওনসময়ে করিল এব তৎপ্ুযুক্ত আইনানুসারে মে নিরপ- 
রাধী ইতি। 


৩ ধারা। 


ষ্খন উক্ত প্রকার এইমত কোন বিশেষ ডিত্রণ কি ফয়সল! কোন ব্যক্তির 
বিক্ুদ্ধে দেওয়া যায় তখন যে আদালতে মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল সেই আদালত 
এই হ্াকুম করিবেন যে গবর্পমেণ্টের ইচ্ছা যাবছ জ্ঞাত না হওয়। যায় তাবছ এ আদা- 
লতে যে স্থানে ও যে প্রকারে উচিত বোধ করেন লেই স্থানে ও নেই প্রকারে এ 
ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইবেক 1 এব” তথ্পরে গবর্ণমেন্ট যত কাল ও 
যেপ্রুকার উচিত বোধ করেন তত কাল ও সেই প্রকারে এঁ ব্যক্তিকে গব্ণমেন্ট 
শক্তরূপে আটক করিয়া! রাখিতে ভকুম করিতে পারেন ইতি । 


৪ ধারা! 


যে সকল গতিকে এই আইন জারী হওনের পূর্বে কোন বক ক্ষিপ্ততা কি 
বাতুলতা অথৰা উন্মাদতা কি মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত কোন দোষহইতে খালাল হইয়া 
ছিল ইহার পর মনের বিকৃতিপ্রুযুক্ত খালাসহওয়! ব্যক্তিকে যেমন শক্তরূপে আটক 
করিয়ণ রাখ ষবাইতে পারে তেমনি শক্তরক্ূপে মেই ব্যক্তিকেও আটক করিয়া রাখী 
যাইতে পারিবেক ইতি । 


£ ধারা । 


ফে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ কোন বিশেষ ডিত্রী বা ফয়সলা করা গিয়া ধাকে 
সেই ব্যক্তির মন সুস্থ হইলে পর গৰণমেণ্টের হুকুম এবপ বিবেচনা ব্যতিরিক্ক কয়োদ- 
হইতে খালাল হওনের যোগ্য হইবেক না ইতি! 


৬ ধারা?! 


যখন গবর্মমেণ্টের এইমত বোধ হয় ষেকোন আদালতের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে কয়েদ- 
হওয়া কোম ব্যক্তি বিকৃতমন। আছে তখন গবর্ণমেপ্ট এক পরওয়ানার দ্বারা জানা- 
ইবেন যে কিং হেতুতে এ কয়েদহওয়া ব্যক্তি বিকৃতমনা বোধ হইয়াছে এব লেই 
পরওয়ানার দ্বারা এ কয়েদী ব্যক্তিকে কোন পাগলাগারদে অথব] নির্কসিছ্বে রাখণের 
অন্য কোল উপযুক্ত স্থানে. লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন এব" গবর্ণমেণ্টের 
হুকুমমতে দেই ব্যক্তিকে সেই খানে রাখিতে ও তাহার রক্ষেণাবেক্ষধ করিতে হইবেক 
এবসং যখন গবর্ণমেপ্টের এইমত বোধ হয় যে এ কয়েদী ব্যক্তি সুস্থমনা হইয়াছে 
তখন লে ব্যক্তির কয়েদের মিয়াদ যদি শেষ না হইয়া থাকে তবে খীহার জিম্মায় 
আছে তাহার প্রতি পরওয়ানার ছারা কয়েদী বাকি যে কারাগারহইতে স্থানান্তর 
হইয়াছিল তথায় তাহাকে ক্রিয়া! লইয়া যাইতে হুকুম করিবেন অব] যদি লেই 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৪ চতুর্থ আইন! ৩ 


ব্ক্ষির মিয়াদ শেষ হইয়াছে তবে তাহাকে কয়েদহইতে খালাদ করণের হুকুম 
দিবেন ইতি! 
৭ ধারা। 


এই আইনের মধ্যে গবর্ণমেন্ট এই কথার ছ্বায়! শ্রীযুত গবরূনর লাহেব অথবা 
স্বীযুত গহর্র্‌ সাছের হজুর কৌল্সেলে কি যে রাজধানীতে অথবা ষে স্থানে মোকদ্দম 
হইয়াছিল সেই রাজধানীর কিন্থা সেই স্থানের রাজশাসনকারি ব্যক্তিকে বা ব্যক্ষির- 


দিগকে বুঝাইবেক ইতি 


লসান্তিঃ 1 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিন্, সেক্রেটারী! 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৬ ষ্ঠ আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত রাইট অনরবিল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরুবিল প্রসীডেপ্ট সাহেব হুর কৌম্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৯ সালের ১৭ মার্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরূল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয় ॥ 


সৈন্যসম্নর্কীষ ও জাহাজনল্লীয় সুশাহেরা ও বাদ্ক্যপ্রযুক্ত আলুফা রক্ষা 


করণের আইন । 


যেহেতুক সৈন্যসম্নর্কীয় ও জাহাজসম্নর্ষীয় যোদ্ধারদের মুশাহেরা ও বাদ্ধক)- 
প্রযুক্ত অন্যান্য আলুফা আদালতের পরওযানাক্রমে ক্রোক করণ নিবারণার্থ আইন 


সম্পগৃহ কর। এব তাহার কর্ম বিস্তারিত করা৷ উচিত বোধ হইয়াছে অতএৰ নীচের 
লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ১২ আইন ও ১৮৪৫ সালের ৩১ আইন 
রদ হইল ইতি | 


২ ধারা । 


কোম্নানি বাহাদুরের সৈন্যসক্নক্ীয় কি জাহাজনগ্নর্কীয় সিরিশ্তার অকর্থণ্য কোন 
হুন্দীদার কি সিপাহী কি নাবিক কিম্বা সৈন্যের বা জাহাজের এলাকাদার ব্যক্তিকে 
ষে কমীহওয়া মাহিয়ানা। কিনা! যে কোন নামেতে খ্যাত মুশীহেরা এব” কোন 
ব্যক্তিকে পুর্্কালীন কার্যের নিমিত্তে ও বর্তমান ক্ষীণতা অথবা বৃদ্ধাবস্থার জন্যে 
যেকোন মাসিক কি বার্ষিক সুশাহেরা কিম্থা আলুফ' শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহা- 
দুরের হজুর কৌন্সেলের কিন্থা কোম্ানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন 
রাজধানীর অথবা কোন স্থানের শ্রীযৃত গবর্নরু সাহেবের থা হজুর কৌন্সেলে 
শ্রীযৃত গবরূনরু সাহেবের কিন্তা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবরূনরু সাহেবের হুকুমক্রমে দেওয়া 
যায় তাহা। এব*্ চেল্‌সি নগর কিম্বা গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের বৃত্তিভোগী ষে 
ব্যক্তি ২ আলয়ে বাস করে না তাহারদের যে সুশীহেরা এ চেল্সি নগরের অথ্থবা 


হ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৬ ষ্ঠ আই'ন।, 


গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের কমিস্যনর সাহেকেরদের হকুমক্রমে দেওয়া যায় তাহা 
এব এ প্ুকার কোন সুশাহেরা কি আলুফার বাবতে যে সকল টাকা পাওনা থাকে 
বা উত্তর কালে পাওনা হয় তাহা? সেইং সুশাহেরাদার কি আলুফাদারের উপর কোন 
দাওযাপ্রযুক্ত কোন মহাজনের নালিশক্রমে এ২ দেশের মধ্যে কৌন আদালতের দ্বার! 
বা কোন আদালতের হুকুম কি ডিত্রী জারীর অনুসারে ক্রোক বা আটক করা 
যাইবেক না ইতি। 


৩ ধারা । 


এমত কোন মুশাহেরাদার কি আলুফাদারের কোন মুশাহেরার বাব যে টাকা 
নিয়মপত্রীদি লিখন্র সমষে ৰা তাহার পুরে পাওনা ছিল না মে টাকার উপর 
যে কোন নিয়মপত্র কি একরারনামা ব। বরাৎ কিস্া বিক্রয়পত্র কি জাঁমিনীনীম! 
লিখ্রিয! দেওয়া যা তাহা! বাতিল হইারক। এব যে সুশাহেরা উত্তর কালে পাওনা 
হইবেক তাহার উপর যে কোন বরাৎ কি নিয়মপত্র দেওয] যায় তাহা বাতিল 
হইবেক ইতি। 


8 ধারা। 


রাজদতত চার্টরের দ্বারা স্বাপিত কোন আদালতহইতে এই আইন জারী হওনের 
পূর্র্বেযে কোন পর্ওবান। বাহির হইয়াছে তাহার বিষয়ে অথবা উক্ত প্রুকার কোন 
মুশাহেরাদার চেল্সি কি গ্রেনিচ নগর সঙ্কাঁয় মুশাহেরার বারৎ অথব মাক্ছাজ 
রাজধানীতে দত্র কোন মুশাহের! কি আলুফার বাব যে কোন নিষসপত্র কি একরার- 
নামা বা বরাৎ কিস্থা বিক্রবপত্র অথবা জামিনীনামা এই আইন জারী হওনের পূর্বে 
করিযাছে কিন্বা বোম্বাই রাজধানীতে দত্ত সুশাহের! কি আলুফার বাব যে দানপত্র- 
প্রভৃতি ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখের পুরে করা গিয়াছে অথবা বাঙ্গলা 
রাজধানীতে দত্ত কোন মুশাহের! কি আলুফার বাবৎ যে দানপত্রপ্রভৃতি ১৮১৪ 
সালের ২৭ মে তারিখের পূর্বে করা গিয়াছে তাহার বিষয়ে এই আইন খাটিৰেক 
নাইতি। 


নমান্তিঃ ! 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী! 


শখ) (9১ উপ এচাম 2১136714166 17070310107, 


(90056051849 12760 4৮ 10১0 চ১01020) 10101 0710 মিন 1)) ্. 0. ২] 


ইন্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরুনরু জেনরল বাহাদুরের সম্মতি ক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরৰিল প্রসীডেণ্ট সাহেৰ হজুর কৌন্সেলে ই্গরেঙ্গী 
১৮৪৯ সালের ৭ আপ্সিল তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন | শ্রীযুত 
গবরুনরু জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপ্পণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার লিমিন্তে 
পুকাশ হয়। 


বাঙ্গল। দেশে এক জন আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত করিবার আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে যে 
ব্বিটমীফ প্রজারা উইল না করিষা মরেন তাহারদের ইফ্টেটের সরবরাহকারী কর্ম 
কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের ইক্রিসিআফ্ঠিকেল রেজিষ্টার সাহেবের পদ্হঈতে পৃথক 
কর! এব. এক জন আডমিনিষ্্েটের জেনরল নিযুক্ত করা বিহিত আছে অতএৰ 
নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১» ধারা। 


এই আইন জারী হওনের পর যখন কোন ব্রিউনীয পুজা বাঙ্গল। দেশের ফোট 
উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে কিস্বা এ রাজধানীর অধীন যেং দেশ আছে বা উত্তর কালে 
হয় সেই২ং দেশের মধ্যে উইল ন] করিয়া মরেন এবণ, উপযুক্ত ইক্রিসির্ীক্টিকেল 
আদ্ালতহইতে তলবচিঠী বাহির হইয়া ফিরিয়া আইলে যদি মৃত ব্যক্তির কোন 
অতিনিকট কুটুস্ব উপস্থিত না হন ও মৃত ব্যক্তির লঙ্মত্তির সরবরাছের বিষয়ের দাওয1 
উক্ত আদালতের হৃদ্বোধমতে সাব্যস্ত না করেন এবণ আরো এ দেশের মধ্যে মৃত 
কোন ব্রিটনীয় প্রুজার উইলের দ্বারা থে একসেকিটর কি একসেকিটরেরদিগকে নিযুক্ত 
কর। গিয়াছে তাহার! ষখন এ উইলের প্রমাণ করিতে স্বীকার না করেন তখন এই 
আইনানুসারে ষে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত হন তিনি নীচের লিখ্বিত বর্জিত 
বিষয়ব্যতিরিক্ত উক্ত আদালতের স্থানে লেটর্স অফ আডমিনিষ্টেনন কি লেটর্স আড 
কালিজেওা! বোনার দরখাস্ত করিবেন এবস উক্ত কোর্ট এ লেটর্স প্ুভৃতি ইক্রিসিআফি- 
কেল রেজেস্ট্রার লাহেৰকে না দিয় ষে প্রুকার লেটরপ্রুভৃতি উপযুক্ত বোধ করেন 
তাহা এ আডমিনিষ্্রেটর জেনরল লাহেবকে দিবেন! এ লেটল্সপ্রুভৃতির শক্তিক্রমে 

ক 


ইক্গরেজী ১৮৪৯ লাল ৭ সপ্তম আইন । 


এ আডমিনিঞ্রেটর জেনরল মৃত ব্যক্তির সম্নত্তি আদায় করিয়) এই আইনের নির্দিষ্ট 
মতে তাহার হিসাব দিবেন ইতি ! 


২ ধারা । 


যে সকল লেটন অফ আডমিনিষ্টসন অথবা লেটর্মশ আড কালিজেওা বোন! 
সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসিআফ্টিকেল রেজিস্ট্রার সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে এবণ্, যে 
উইলের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের এ ইক্লিসিআফিকেল রেজিষ্টার সাহেবকে অথবা। 
তাহাকে এব তৎ্পরে তাহার পদে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে উইলের একসেকিটরী কর্ম 
দেওয়া গিয়াছে সেই উইলের সকল প্রোবেট এব তাহার পদের শক্তিক্রমে এ 
ইক্রিসিআফ্টিকেল রেজিস্ট্রার সাহেবের প্রতি ফে সকল ইফ্টেট ও সম্পত্তি ও বিষয় 
অপণ হইয়াছে তাহা এব এ লেটর্ম অথ্বা প্রোবেটের শক্তিত্রমে যে সকল বহী ও 
কাগজপত্র ও দলীলদস্তাবেজ তাহার নিকটে আছে বা তাহার দখলে বা তাহার 
কর্তৃত্বাধীনে আছে তাহা এই আইনানুসারে এব*্. আন্য কোন দান বিনা এ আইনের 
দ্বারা স্থাপিত আডামনিঞ্্রেটর জেনরল সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবেক এব, সুপ্রিম 
কোর্টের উক্লিসিআফ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহের বেকপে এ প্রকার আডমিনিস্টরেটর বা 
একসেকিটর বা গ্রাণ্টী ছিলেন এ নৃতন আডমিনিষ্টরেটর জেনরল সাহেৰ সব্দতোভাবে 
সেই প্ুকীর আডমিনিষ্্রেটরপ্রুভৃতি হইবেন এব এই আইন জারী হওনের লসযে এ 
প্রকার আডমিনিস্রেটর বা একসেকিটর কি গ্রাণ্টীস্বরূপ এ উক্রিসিআফ্টিকেল রে্িস্ট্রার 
সাহেবের যে সকল পরাক্রম ছিল এ আডমিনিষস্টেটর জেনরল সাহেবের সেই সকল 


পরাক্রম হূটুবেক ইতি! 
৩ ধারা! 


এই আইন জারী হওনের সময়ে যিনি ইর্রিসিআফ্টিকেল রেজিষ্টার আছেন 
তিনি প্রথম আভডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল হইবেন এব, এই আইন জারী হওনের পর তিনি 
আর ইক্রিসিআফ্িকেল রেজিউ্টরার থাকিবেন না এব এই আইন জারী হওনের লময়ে 
ইক্সিসিআধ্টিকেল রেজিস্টরারস্বরূপ পৃর্দোক্তমতে সকল দানের যে সকল কমিল্যন 
তাহার হক ছিল মেই সকল কমিল্যন তিনি আডমিনিষ্রেটর জেনরলম্থরূপে লইতে ও 
রাখিতে পারিবেন ইতি | 


৪ ধারা? 
উত্তর কালে এ পদ শূন্য হইলে এ আভমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে 
ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নিযুক্ত করিবেন ইতি ] 
৫ ধারা । 
এই আইন জারী হওনের পর এ আডমিনিস্্রেটর জেনরল সাহেব আপন 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন । ৩ 


পদোপলক্ষে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের এক জন কম্মকারক জ্ঞান হইবেন না এব লামান) 
একসেকিটর অথবা আডমিনিক্ট্রেটর কি লেটর্ণ আড কালিজেও্া বোনাপাগুনিয়া বস্তি 
যেব্ূপে এ সুপ্রিম কোর্টে দাধী কেবল সেউরূপে এ আডমিনিষ্রেটর জেনরূল সাহের 
এ কোর্টে দায়ী হইবেন ইতি! 


৬ ধারা? 


প্রত্যেক আডমিনিষ্ট্েটর জেনরল সাহেৰ আপনার পদের কর্ম উপঘযুক্জরূপে 
নিব্ধাহ করণের জন্যে কোয্নানি বাহীদুরকে আপনি এক লক্ষ টাকার জামিনের বও 
দিবেন এব দুঈ বাঁ ততোধিক ব্যক্তিকে লাধারণে এব একে আর এক লঙ্গ 
টাকার জামিন দিবেন এব. পৃর্োক্ত সেই প্রকার কোন লেটস পাওনের সময়ে 
সুপ্রিম কোর্টের ধারা তাহার প্রুতি এ আদালতে কোন আডমিনিস্ট্টেমন বণ অথবা 
আর কোন জামিন দিবার হুকুম হইবেক না ইতি। 


৭ ধারা । 


এই আইন জারী হওনের পর এ আডমিনিস্রেটর জেনরল লাহেবকে থে 
নকল লেটস দেওয়া যায এব, যে উইলের মধ্যে তিনি আপন পদোপলঙ্ষে 
এক্দেকিটরু নিযুক্ত হইযাছেন সেই উইলের যে প্রোবেট তাহাকে দেওষা যাষ 
সেই লেটর্স ও সেই প্রোবেটঅনুসারে কার্দ্য নির্্াহ করণের জন্যে ইহার পৃব্বে 
ঈক্রিসিআধি,কেল রেজিস্ট্রার সাহেবকে থে কমিস্যন দেওয়া যাইত্ত তাহার পরিবন্ে 
তিনি যত টাঁকা বিতরণ করেন অথবা যে টাকা তৎ্সমযে দেয় নাহয় এমত টাক? 
তিনি উত্তর কালে প্রাপ্য ব্যক্তির নিমিত্তে ন্যস্ত করেন অথবা কোম্নানির কাগিজে 
অর্পন করেন সেই সকল টাকার উপর তিনি শতকরা তিন টাকা কমিপ্যন পাইবেন । 
এব. এ শতকরা ৩) তিন টাকা কমিস্যনহইতে তাহার আবশ্যক সিরিশ্তার 
সকল খরচ এব তাহার পদের যে সকল ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তাহা দিবেন ইতি । 


৮ ধারা। 


এই আইন জারী হওনের পর উক্ত রাজধানীর মধ্যে যে কোন উইলের 
গ্োবেট দেওয়া যায় এ উইলের একৃসেকিটরস্বরূপ অথবা এই আইন জারী হওনের 
পরে উক্ত রাজধানীর মধ্যে যে কোন নম্নত্বির সরবরাহ করণের ক্ষমতা দেওয়া যাৰ 
এ সম্নত্তির আডমিনিঞ্রটরত্বূপ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরলভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি 
কোন কমিস্যন কি এজেন্পীর দাওয়) করিতে পারিবেন ন11 কিন্তু এই বিধানের এই মত 
অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন একুসেকিটরকে দানপত্রের দ্বারা যে দান করা যায় 
তাহা নিদ্দিষ্ট টাকা হউক কিস্থা টাকা বিতরণ করিলে পর যে টীকা বাচে তাহা হউক 
অথবা কসিস্যন হউক কিস্তা অন্য কোন প্রকারে দত্ব টাকা হউক তাহা ভোগ করিতে 
নিষেধ আছে ইতি । 


৪ ইঙ্ঈরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন |, 


৯ ধারা। 

এ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেৰ যে সকল ইফ্টেটের সরবরাহ করেন সেই 
ইঞফ্টেটের সম্নত্তি কোক্ানি বাহাদুরের ত্রেজুরীতে অর্পণ করিবেন অথবা যেমতে শ্রীযুত 
গববৃমর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্লেলে সময ক্রমে হুকুম করেন সেইমতে রাখিবেন 
ও আমান করিবেন? এব এ হুকুমনামা কলিকাত গেজেটে প্রুকাশ হইবেক এবছ্ং 
এ হুকুমনামার দ্বারা সকল আদালতের এমত বোধ হইবেক যে এ জল্ত্তি রাখনের 
ও আমানৎ্ করণের বিষয়ে এ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে সম্পুণ ক্ষমতা 
দেওয়া গিয়াছে এব” তিনি তত্কর্মের দায়হইতে মুক্ত আছেন এব” তাহার উপর 
কোন ঝুকী হইতে পারে না ইতি । 


১০ ধারা। 


উক্ত আভ্তগিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেৰ তন্লিমিন্তে প্রস্তভকরা হিলাৰ বহীর মধ্যে 
প্রত্যেক ইঞ্টেটের আলাহিদ1 ও সুস্পষ্ট হিনাব রাশিবেন এব এই আইনানুলারে 
যে সকল নগদ টাকা ও বৰ ও টাকার অন্যান্য নিদর্শন ও জিনিষ ও সম্ত্তি ও দু) 
তাহার হাতে বা তাহার দ্বারা নিযুক্ত ব1 তাহার জন্যে গচ্ছিতলওনিযা কোন 
ব্যক্তিরদের হাতে আইসে তাহার স্বত্বন্্র সপষ্ট হিসাব এ বহীতে রাখিবেন এব” উক্ত 
ইঞ্টেটের নিমিত্তে তিনি যে সকল টাক ব্যয় করেন তাহ! এবণ্. উঞ্টেটের দেনা ৰা 
পাওনা! সকল টাক এ হিলাবের বহীতে লিখিবেন এব”. এ টাক। পাঁওনের ও 
দেওনের তারিখ নির্দিউ করিয়া লিখিবেন এব” এ বহী আডমিনিষ্টরেটর জেনরূল 
লাহেবের দক্ুরখানায থাকিবেক এব যে সকল ব্যক্তির অর্থাৎ উক্ত আদীলতের 
উকীলপ্রতৃতির বা অন্য ব্যক্তির তাহা দেখিবার প্রযোজন থাকে তাহারা দুর খোলা 
থাকিবার নময়ে এ বহী দেখিতে পারিবেন এব০, ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দ্বারা সময়ক্রমে যে উপযুক্ত রসুম নির্দিষ্ট হয় ও 
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হয় তাহা এং ব্যক্তি দিবেন ইতি! 


১১ ধারা 


আঁডমিনিষ্ট্রে্টের জেনরল লাহেৰ্‌ প্রতিব্লরে দুইবার অর্থাৎ মার্চ মাসের পথম 
তারিখে ও আগঞ্ট মালের দশম তারিখে অথবা) এ২ দিবসের পর উক্ত আদালতের যে 
প্রথম দিবসে বৈঠক হয় মেই দিবসে এক ত্য তফমীল আদালতের বৈঠকের লময়ে 
দেশাইবেন ও দাখিল করিবেন এ তফসীলের মধ্যে তাহার দাখিল করণের পুর্ধে 
ডিসেম্বর মানের ৩১ তারিখপর্য্যন্ত ছয় মাসে ও জুন মাসের ৩০ তারিখপর্ধ্যন্ত ছয় মাসে 
তাহার জিম্মায় থাক প্রুত্যেক ইঞ্টেটের হাবতে তিনি যে লকল নগদ টাকা পাইয়াছেন 
ও খরচ করিয়াছেন এবছ, যাহা বাকী থাকে তাহার মোট লিখিবেন এব এ কাল- 
পর্য্যন্ত প্রত্যেক ইঞ্টেটের বাবতে যে সকল বণ কি অন্য নিদর্শন তিনি পাইয়াছেন 
তাহীর এক সত্য ফিরিস্তি দেখাইবেন ও দাশ্িল করিবেন এব” এ লময়ে হে 


ইঞঙ্জরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন! ৫ 


ই₹ফেটের বাকী টশক। তিনি সেইং টাকাপাওনিয়] ব্যক্তিরদিগকে চড়ান্থরূপে দিযাছেনল 
ভাহারো সত্য তফসীল দেখ্বাইবেন ও দাখিল করিবেন এব তাহাতে এ সকল বাকী 
টাকার সুখ্যা ও যেং ব্যক্তিকে তাহা দেওয়া গিরাছে তাহার বেওরা লেখ থাকি- 
বেক এব এ তফমীল এ আদালতের রোয়দাদের মধ্যে রিকার্ডস্বরূপ দাখিল 
হইবেক তৎ্পরে চৌদ্দ দিবষের মধ্যে এ আডমিনিষ্রেটর জেনরল পাহের ভাহা। 
কলিকাতা গেজেটে প্রুকাশ করিবেন এব” আরো তাহার তিনং প্রস্থ নকল করি! 
এ রাজধানীর সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে দাখিল করা যাইবেক এব এ 
রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নরু সাহেব তাহা লগ্ন গেজেটে প্রুকাশ করিবার লিমিন্তে 
কোক্লানি বাহাদুরের কোর্ট অফ উৈরেক্টর্প সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবেন 
ইতি। 


৯২ পারা । 


এ ভফনীল দাখিল করণের ময়ে এব অন্য যে কোন সমযে শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুর হন্নুর কৌন্দেলে উপযুক্ত বোধ করেন সেই সমযে আডমিনিঞ্টরেটর 
জেননল মাহেবের হিলাৰ তজবীজ করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষের শ্রীয়ৃত গবর্নর্ 
জেমরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এক কি ততোধিক আডিটরকে লময়েহ নিযুক্ত 
করিবেন ইতি 1 


৯৩ ধারা? 


এ আডিটরু সাহেব কি সাহেবের এ তফমীল ও হিসাব তজবীজ করিবেন এবঞ্, 
ভারতবষের শ্রীযুত গবরুনরু জেনরল বাহাদুরের হজর কৌন্দেলে ইহার রিপোর্ট 
করিবেন ঘে এ বহীর মধ্যে যেহ বিসয লিখিতে হয় সেইং বিষয়ের লমপুর্ণ ও যথার্থ 
বেওর। লেখা আছে কি না এব এই আইনের দ্বারা উক্ত আডমিনিষ্রেটর জেনরল 
নাহেবের যেং বহী রাখনের হুকুম আছে সেই২ বহণী উপযুক্তমতে ও রীতিমতে রাখা 
গিয়াছে কি না এব” এ লল্মত্তি রাখন এব. অপর্ণ করণের বিষয়ে আইনে যে 
প্রকার হুকুম আছে তদনুলারে রীতিমতে রাখা শিয়াছে ও অর্পণ হইয়াছে কি না। 
ইতি। 


১৪ ধারা ॥ 


প্রুত্োক আডিটর সাহেব উক্ত আডমিনিষ্র্টর জেনরল পাহেবকে এব অন্য 

যে ব্াক্তি বা ব্যক্িবদের হাজির হইবার তিনি আবশ্যক বোধ করেন সেই ব্যক্তির- 

দিগাক দময়েং আপনার নিকটে হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এব” আবশ্যক 

বোধ হইলে এ আডমিনিষ্রেটর জেনরল মাহেবের ক! অনা ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের 

শপথ বা সুকৃতি করাইয়া জোবানবন্দী লইতে পারেন এব উক্ত অপ্পিত কর্মের 

নির্ধাহের নিমিত্তে যে লকল্‌ হী ও কাগজপত্র ও দলীলদস্তাবেজ তাহার প্লুয়োজন 
শখ 


ঙ৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন । 


বোধ হয় তাহা আনিবার হুকুম দিতে পারেন এব যদি এ আভমিনিষ্রেটর জেনরল 
সাহেবের বা অন্য ব্যক্তি বা ব্ক্তিরদের সেইরূপে তলব হইলে তাহারা হাজির 
হইতে অথবা হৃকুমহওয়া বহী বা কাগজপত্র কি দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিতে ক্রি 
অথবা উপযুক্ত কারণ বিনা অস্বীকার করেন অথবা হাজির হইয়া শপথ করিতে কি 
আইনানুলারে শপথের পরিবর্তে যেরূপ প্রতিজ্ঞা কর। যাইতে পারে সেইরূপ গ্ুতিজ্ঞা 
করিতে স্বীকার না করেন অথবা জোবানবন্দী দিতে স্বীকৃত ন! হন তবে এ আডিটর 
সাহেব বা লাহেবের] এ ক্রুটি বা অস্বীকার লিখনের দ্বার বাঙ্গল। দেশস্থ ফোর্ট উলি- 
যমের সুপ্রিম কোর্টে জানাইবেন তাহাতে এ পুকার ক্রি বা অস্বীকারকারক প্রুত্যেক 
ব্যক্তি উক্ত সুপ্রিম কোর্টের অবজ্ঞাপূর্্ক সেইরূপ ক্রটি কি অস্বীকার করিলে যেরূপে 
দণ্ডনীয হইতেন সেইরূপে দণুনীয় হইবেন ইতি | 


১৫ ধারা! 


এং তফমীল ও তাহার নকল প্রস্বত ও পুকাশ করণের এব এ দশন ও 
তজবীজ করণের সকল খরচ ও ব্যয তৎসমযে যে সকল ইঞ্টেটের হিসাবের তক্নীজ 
হয সেইং ইঞ্টেটের সপ্পত্তিহইতে অৎ্শা্শমতে দেওয়া যাইবেক এব”, আডিটর 
লাহে বা সাহেবের] নেই খরচ ও দেই অণ্শ নিরূপণ করিম স্কির করিবেন কিন্ত 
তাহাতে ভারতবর্ষের গ্রযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্মেলের সঞুরীর 
অপেক্ষা থাকিবেক এব” এ সকল খরচ আডমিনিষ্রেটর জেনরল লাহেব তদনূমারে 
উক্ত ইঞ্টেটের দল্নত্বিহইতে দিবেন ইতি ? 


১৯৬ ধারা? 


যদি সেইরূপ দর্শন ও তজবীজের দ্বারা এ আডিটর লাহেব কা সাহেবেরদের 
এইমত বোধ হয যে এ তফমীলেতে যেং বিষয় লেখা আছে কি যেং বিষয তা- 
হাতে লিখনের আবশযক ছিল মেইং বিষয় ঠিক ও যথার্থ নহে তবে তিনি না 
ভাহার। শ্রীযৃত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে তাহার রিপোর্ট 
করিবেন এব. এ তফমীলের বিষয়ে যে আপত্তি থাকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন 
ইতি | 


৯৭ ধারা? 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে শেষোক্ত 
প্রত্যেক রিপোট বাঙ্গল! দেশস্থ কোন্সানি বাহাদুরের আডবোকেট জেনরল সাহেবের 
বিবেচনার নিমিস্তে ত্ভাহার নিকটে অর্পণ করিবেন এব» তাহাতে আডবোকেট 
জেনরল নাহেহ যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে এ আডমিনিস্্রেটর জেনরল সাহেবের 
প্রতিকুলে কি তিনি পদচ্যত হইলে অপদস্থ আডমিনিস্্রেটর জেন্রল মাহেবের বিরুদ্ধে 
অঞ্চা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতিকলে এ আডবোকেট 
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জেনরল সাহেবের বিবেচনামতে যে সকল বা যে কোন ইঞ্টেট তত্কালে বা াহার 
পূর্ঘে আডমিনিক্টরেটর জেনরল সাহেবের জিম্মায় ছিল তাহীর নম্নর্কীষ হিলাবের 
জন্যে সরাসরীমতে দরখাস্ত করিবেন এব” এ আডউমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে 
অথব! অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আসামী হন্‌ ভাহাব্রদিগকে লিখনের দ্বারা জিজ্ঞাস" 
করিতে পারেন এব” তদ্বিষযে বিল ফাইল হইলে এ আডসিনিস্্রেটর জেনরল লাহেব- 
প্রভৃতির যেরূপে জওয়াব দিতে হইত সেইরূপে এই স্থলে ও শ্ীহারদের জওয়াব দিতে 
হইবেক এব, সুপ্রিম কোর্টে দেই রূপ দরখাস্ত হইলে এ ব্যক্তিরদিগকে এব অন্য 
সকল সাক্ষিকে এ কোর্ট আপনার সম্মুখে ডাকিয়া! জোবাঁনী জোবানবন্দী লইতে 
পারেন অথবা লামান্যমতে হিসাব তঙ্গবীজের নিমিত্তে হুকুম করিতে পারেন 
ইতি 


১৮ ধারা ॥ 


যখন এ দর্শন ও তজবী্গ করণের এব আঁডবোকেট জেনরল সাহেবের 
খরচ দেওনের হুকুম হয় তখন আসামী বা আলামীরদিগের খরচা দিবার হুকুম হইলে 
তাহারা তাহাই দিবেক অথবা এ আদালত যেমত্ত হুকুম করিবেন লেইমত তাহা 
অস্শাস্শমতে ইফ্টেউহইতে দেওয়] যাইবেক এব যখন এ দর্শন ও তভবীঙ্ করণের 
খরচা আসামী বা আলামীরদের স্থানে পাওয়া যায তখন ফে ইফ্টেটহইতে তাহা 
আদে দেওয়া শিয়াছ্ছিল মেই ইঞ্টেটের পুতি এ খরচা ফিরিয়া দেওয়া] যাইবেক। 
এব”, এ সুপ্রিম কোট উপযুক্ত বোধ করিলে এ আডমিনিষ্রেটর জেনরল সাহেবকে 
রা অন্য আসামী কি আলামীরদিগকে আপনং খরচা এ ইঞ্টেটহইতে লইতে হুকুম 
করিতে পারেন ইতি । 


৯৯ ধারা? 


উক্ত আদালত বিলফাইল হইলে যেরূপ প্রথম ও তৎপরে হুকুম দিতে পারেন 
নেই প্রকারে এইমত দরখাস্ত হইলে হুকুম করিতে পারিবেন । এব ডিজ্রীর হুকুমের 
মেক্নুপ ফল হয ও তাহা যেরূপে জারী হয় এই হুকুমেরো মেইরূপ ফল হইবেক 
এব তাহ সেইরূপে জারী হইবেক ইতি 1 


২০ ধারা। 


যখন কোন বিুউনীয় প্লুজা উইল না করিয়া উক্ত রাজধানীর অধীন দেশের 
মধ্যে মরেন এব তাহার মৃত্যুর পর তিন মাসপর্যন্ত তাহার লম্সত্তির বিষয়ে লেটল 
আফ আডসিনিষ্টেনন না লওয়া যায় এবং আঁডমিনিষ্্রেটর জেনরল সাহেব হদোধ- 
মতে জানেন যে এ নম্নন্তি মোটে ৫০০/ পা।6 শত টাকার অধিক নহে তবে তিনি 
উপযুক্ত বোধ করিলে যে কোন ব্যক্তি এ মৃত ব্যক্তির সম্নত্বির প্রধান অদ্শে অধি- 
কারিত্বের দাওয়। করেন তাহাকে আপন দস্তখৎ্কর সর্টিফিকট দিতে পারেন এব, 
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এ মটিফিকটের দ্বারা এ মৃত ব্যক্তির সম্নস্তির মোটে পাঁচ শত টাকার অনধিক 
মল্যের যে সকল টার্লী কি টাকার নিদর্শন এ সর্টফিকটের মধ্যে বিশেষ করিয়া লেখা 
থাকে তাহা গুহণ করিতে দাওয়াদারকে ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক ইতি । 


২১ ধারা । 


যদি দাওয়াদারের শপথ কি সুকৃতি অথবা অন্য যে সাক্ষ্য আডমিনিফ্রেটর 
জেনরল সাহেব চাহেন তৎ্ক্রমে দাওয়াদারের অধিকারিত্বের বিষয় এব” মৃত ব্যক্তির 
নম্নত্তির মুল্যের বিষয়ে এ সাহেবের হৃদ্বোধ নী হয় তবে তিনি উক্ত প্রকার কোন 
সর্টিকিকট দিতে বন্ধ নহেন ইতি] 


২২ ধারা । 


এইমভ কোন সর্টিফিকট এব তাহা যে ব্যক্তিকে দেওয়া? যায তাহার দস্ভথৎ্- 
করা ব্রমীদ তাহার মধ্যের লিখিত টাকা অথবা টাকার নিদর্শন তাহাকে দিবার না 
ভাহাব হাতে দাখিল করণের বিষষের সঞ্গপণ রূসীদ এব” ফারখৎ্ হইবেক এবদ, এ 
সর্টিফিকট ও রূসীদ থাকিলে যে ব্যক্তি এ টাকাপ্রভৃতি দিযাছে বা দাখিল করিষাছ্ছে 
তাহার উপর অন্য কোন ব্যক্তি দাওযা করিতে পারিবেক ন1 কিন্ত যে ব্যক্তি এ 
টাকাপ্রভূতি পাইযাছে তাহার স্থানে তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে মৃত ব্যক্তিন 
কৃটুস্ব বা স্কলাভিষিক্ত কি মহাজনের উপায় থাকিবেক ইতি । 


২৩ ধারা? 


আডমিনিষ্টরেটর জেনরল লাহেব যে কোন মৃত ব্যক্তির ইফ্টেটের বিষযে এমভ 
সটক্ষিকট দেন তাহার সম্মন্তির বিষয়ে তিনি লেটস অফ আডমিনিষ্টরেসল বাহির 
করিতে বদ্ধ নহেন | কিন্ত যদি তিনি অবগত হন যে কোন কারলাজী হইয়াছে কিম্বা 
লোন অপ্রকৃত এজহার তাহার নিকটে দেওয়া গিয়াছে অর্থব। মল্নস্তির মূল্য ৫০০ 
পাচ শত টাকার অধিক আছে তবে তিনি লেটর্ম অফ আডমিনিঞ্রেলন বাহির করিতে 
পারেন ইতি । 


২৪ ধারা ॥ 


এইমত প্রত্যেক নর্টিফিকটের নিমিত্তে আডমিনিষ্টেটর জেনরল সাহেব এ 
সর্টিফিকটের লিখিত মোট টাকার ফিশত টাকার উপর তিন টাকার হারে রমুম 
লইতে পারেন ইতি। 


২৪ ধারা । 


যে প্রুত্যেক ব্যক্তি এই আইনানুমারে শপথ কি প্রতিজ্ঞা করিয়া এই আইনের 
ভকুম করা কোন জোবানবন্দী দেওন সময়ে জানিয়া শ্রনিয়া কোন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় 


সত 
৪ 


উ্জরেজ্জী ১৮৪৯ নাল ৭ সপ্তম আইন । 


সেই ব্যক্তি সিগ্যা শপথের দোষী জ্ঞান ভঈবেক এবঞ্ তাহা অপরাধ সাব্যস্ত হউলে 
জরীমাঁনা এব. কযেদের অথবা জরীমান1 কিম্বা কয়েদের যোগ্য হইবেক এব, 
আদালতের বিবেচনাক্রমে নেই কযেদ কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা ব্যতিত হইতে 
পারে এব তাহা দুঈ বৎ্সরপর্ধ্যন্ত হইতে পারে উতি। 

সমাপ্তি! 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবমের গৰণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইক্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১৯ একাদশ আইন । 


ভারতবর্সের শ্রীযৃত মোষ নেবিল গবরৃনর্‌ ফেন্রল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবমের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্র্পীডেপ্ট সাহের হর কৌন্সেলে ইজরেজী 
১৮৪৯ সালের ১১ আগ ভারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন! শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া? কৌন্সেলের বহিতে অপ্ণ 
হঈরাছে | 


হুকুম হঈল থে এই আইন সবর্ধ নাপারণ লোককে জগানাইবার নিমিন্বে প্রকাশ 


হয । 
কুলিকাতার আাবকারীর রাজস্ব রক্ষা করণের আইন । 


কলিকাতার হানকারীর বাজস্ব পুক্বাপেঙ্গণা উত্তমরূপে রক্ষা করণার্থে নীচের 
লিখিতমতে ভকুম হইল । 


১ ধারা। 


বাঙ্গল। দেশের চলিভ ১৮৪ সালের ১ আমিন ও ১৮৪৫ লালের ২৬ আইন 
ও ৯৮০২ লালের ২ আমনের ২৬ ধারা এবঞ, তৃতীষ ভজ বাজার ৩৩ বঙসর্লীয 
আকৃট পালিমেণ্টের ৫২ নম্বরী অধ্যায়ের ১৫৯ দফার যেং ভাগে কলিকাতা শহরের 
সপ্র্যে আরাক অথবা অন্য কোন মদিরা বিক্রধের বিময এবৎ যাহাবা উক্ত শহরের 
মধ্যে পাউা! না পাইয়া শরার অথবা মদিনার ব্যবসা করে তাহারদের দণ্ডের বিষয 
লেখা আছে তাহা? রদ হইল ইতি! 


২ ধারা। 


কলিকাতা শহরের মধ্যে সদির কি গাজাধর1 শরাব এবস মাদক দুবোর গুজরা 
বিক্রবের দ্বারা যে রাজস্ব উৎপন্ন হব তাহা আদায করণের কর্ম কলিকাতার 
কালেকটর সাহেবের দিম্মাঘ হইবেক এব তিনি লেউ ২ কর্ম আবকারীর কমিস্ানর 
সাহেব ও হাসিল ও নিম্ক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের কর্তৃত্বাধীনে 
নির্ধাহ করিবেন। এব এই অ.ইনানুলারে কালেক্টর সাহেবের কার্ষ্ের উপর 
আপীল হইলে কিনা হইলে সে সকল কাধ্য তাহারদের পুনর্দৃষ্ঠির অধীনে থাকিবেক 
ইতি! 

ক 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন 


৩ ধারা 
এ কালেক্টর সাহেব এ রাজস্ব আদায় করণের জন্যে এবণ মাসুল না 
দিয়া 4২ দ্ুব্য বিক্রযের নিবারণার্থে ইউরোপীয় সারজন ও দারোগা ও জমাঁদার ও 
বরকন্দাজ ও অন্যান্য আমলা নিযুক্ত করিতে পারেন এব একপে নিযুক্ত আমলারা। 
আপনহ লাধারণ খ্যাতির অতিরিক্ত “আবকারীর আমলা" এই নামবিশিষ্ট 
হইবেন ইতি। 


৪ ধারা। 


যে কোন ব্যক্তি কলিকাতার কালেক্টর লাহেবের তন্গিমিত্তে দস্থখৎকরা ও 
মোহরকরা পাউীবিন। কলিকাতী। শহরের মধ্যে এই আইনের পশ্চা্থ নির্দিষ্ট কোন 
সদিরা অথব] গাঁজাধর1 শরাব কি মাদক দুব্য খুজর! বিক্র করে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক 
বিক্রযের জন্যে পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যে থোক 
ব্যবসাষিরা এমত অপ্প পরিমাণ বার শরার বা ওধাইন শরাব বা মদিরা বিক্রয 
করে যে কালেকটর লাহেৰ তাহা কেবল নমসুনার মত জ্ঞান করেন তাহারদের বিমযে 
এই আইন খাঁটিবেক না উত্তি । 


৫ ধারা । 


দুই গেলনের আনপিক উজজরেজী কি বিদেশীষ বীর শরার বা ওয়াইন শরাব কি 
মদিরার অথবা এক শেরের অনধিক বাঙ্গল! দেশের আরাক অথবা রম শরাব কি 
এদেশীয অন্য শরাবের কিস্া চারি শেরের অনধিক তাড়ির অথনা এক পোআর 
অনধিক পীজ। কিম্বা ভাঙ্গের বা সেই বস্তুতে প্ুস্থত অগ্ব1 মিশ্রিত কোন দুন্যের কিন্া 
পাঁচ তোলা ওজনের অনধিক চর্ন বা আফান কিস্বা চণ্ড বাঁমদতের কিম্বা সেই ২ 
বন্ধতে প্রস্থত কি মিশ্রিত কোন দ্রব্যের বিক্রধ এই আইনের অর্থের মধ্যে খুকনা 
বিক্রয় জ্বান হইবেক ইতি | 


৬ ধার! 


বাঙ্গলা দেশের আরাক অথবা রস শরাব কি এদেশীয অন্য শরাব কিস্বা তাড়ি 
কি গাজা কি ভাঙ্গ কিম্বা তাহাতে প্রস্তত কি সিশ্রিত অন্য কোন দুব) কিনা চরস কি 
আফীন কি চণ্ডু কিম্বা মদত অথবা তাহাতে প্রস্তত কি মিশ্রিত অন্য কোন দ্রব্য এই 
আইনের ৫ ধারাতে প্ুত্যেক বস্ত্র যে পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিক বিক্রয় 
করিতে নিষেধ হইল। এব যেপ্রত্যেক ব্যক্তি এই নিষেধ লঙ্বুন করে নেই ব্যক্তি এ ২ 
দ্বব্য বেআইনীমতে আপনার নিকটে রাখিবীর যে জরীমান! ১৫ ধারাতে নিদিষ্ট 
আছে সেই জরীমানার বোগ্য হইবেক। কিন্ত যে মদিরা কি গাজাধরা শরাৰ এবণ 
“মাদক দুব্য কালেক্টর লাহেবের কিম্বা এ বিষয়ে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্ধ্যকার- 
কের ছাড়ছিঠীক্রমে কলিকাতা আমদানী হইয়া পাট্রাপ্রাপ্ত গুজরা ব্যবলায়িরদিগকে 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ মাল ১১ একাদশ আইন । ৩ 


থোকে দেওয়] যায় কাহার বিক্রয়ের বিষষে অথবা বে বাঙজল। দেশের নম শরাব 
নমুদ্রপথে রন্তান্নী হইবার নিমিত্তে বও দিয়! বিক্রব হয় তাহার বিষষে কিম্বা বে 
আফান সমূদুপথে রস্তানী করিবার অভিগ্রাফ আছে এব” শন্রামন্তে হাসিল ও নিমক 
ও আফাীনের বোর হুকুমক্রমে নর্টিফিকট পাওষা গিযাছে তাহার বিক্রয়ের বিষয 
এ নিমেধ খাটে না ইতি । 


৭ ধার] 


হাসিল ও নিমক ও আফাীনের বোর্ডের সাছেবেরা এই আইনান্বনারে দেওমা 
পাউার পাঠ লব্বদা নিরূপণ করিতে পারেন এব. তাহার নিবুম মতান্তর করিতে 
পারেন ও নূতন নিযম করিতে পারেন ইতি 1 


৮ প্রারা। 


যে কোন ব্যক্তি মদিরা কি গীজাপরী শরাব কিন্থা মাদক দুব্য খুঙরা। বিক্রয় 
করিবার নিমিত্তে এই আইঈনানুলারে পাউী। লয সেই ব্যক্তি এ পাট্রার অবিকল 
ভাবান্ুসারে এক কবুলিয়ৎ লিখ্িযা দিবেক ইচি। 


৯ ধারা? 


ঘখন এই আইঈনক্রমে কোন পাউী দেওয়া যায তখন কাঁলেকটর সাহেব এ 
দন্ত উপকারর জন্য সমযক্রমে হাশিল ও নিমক ও আক্ষীনের বোর সাহে- 
বেরদেরে অনুমতিক্রমে যে রুসুম বা ট্ারু কি মাসুল ধার্য হয তাহার দাও 
করিতে পারিবেন এব, এ রুম বা টারু কি মাসুল মাগাম দেওনের কিস! 
ঘে সময কালেক্টর সাহেৰ নিরূপণ করেন সেই সমযে দেওনের হুকুম হইতে 
পাবে হতি! 


১০ ধারা। 


যেখ নিযমক্রমে পাউ্রী দেওযণ গিযাছে তদনুসারে যদি এমত কোন রসুম বা 
টারু কি মাসুল রীতিমত না দেওযা যার অথবা এ পাউ্টার অন্য কোন নিয়ম যদি 
প্রতিপালন না হর তবে কালেকটর সাহেক এ পাউী দিতে অস্বীকার করিতে পারেন 
অথবা] ফিরিয়া লইতে পারেন অথব! আবকারীর কমিন্যনর সাহেবের অনুমতি লইফা। 
অন্য কোন হেতুতে এ পাউী ফিরিয়া লইতে পারেন কিন্তু এমত ফিরিফা লওনের 
এত্তেলা এক মান থাকিতে দিবেন। এব, যত কাল সেই পাউী না দেওয়া যাষ 
অথবা তাহা রদ হওনের পর যে কোন ব্যক্তি কলিকাতা শহরের মধ্যে পৃর্ব নিদিষ্ট 
কোন মদিরধদি কিশ্বা গীজাধর। শরাব কি মাদক দুব্য খুজর] বিক্রয় করে লমেই 
ব্যক্তি মদ্দিরা ব1 গাজাধরা শরাৰ কি মাদক দুৰ্যের বিনানুমতির বিক্রয় করণের বিষয়ে 
যেসকল দণ্ড এই আইনে নিরূপিত আছে সেই সকল দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি | 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল ৯১ একাদশ আউন। 


১১৯ ধারা 
পাট্রাপ্রাপ্ত কোন খুজরা বাবসাকারী পনের দিন পুর্বে কীলেকটর সাহেবকে 
এত্েলা দিলে ও পাউ্টাঅনুসারে যে টাক দেয় হয় তাহার অধিক সেই কালের 
নিমিত্তে যত টাক্র হইত তাহার তুল্য টাকা দিয় আপনার পাউী ফিরিযা 
দিতে পারে ইতি ৷ 


১২ ধারা] 


যে কোন ব্যক্তি এ প্রকার শরাব বা মাদক দুব্যের খরা বিক্রষের জন্যে পাটা 
ন1 লইয়া! থাকে সেই ব্যক্তিকে কোন সরাই কি পঞ্চঘর বা বাস করণের ঘব 
অথবা অন্য যে কোন ভোজনালঘেতে পৃুক্বোক্ত কোন সন্দরা ব] গাজাপরা। 
শরাব কি মাদক দৃব্য বিক্রঘ হয তাহা কলিকাতা শহরের মগ্যে আবম্ভ বা স্কাপন 
করিবার বা খোলা রাখিবার পারট্টা কলিকাতা শহরের জূক্টিন অফ দি পীল 
লাহেবেরা দিতে পারিখেশ শ।] এব সদিরা ও সাদক দুলা একবা বিক্রমেব ভনো 
যে পাটা এ ব্যক্তিকে দেওয়া গিযাছিল তাহা বন কাণলকটর সাহের এই আইঈন ক্রমে 
রহিত করেন অথবা ফিবিম! লন তখন জুস আফা দ পাল সাহেবেরদের দে এনা 
পাউ্টা বাতিল হইবেক ইতি । 


২৩ ধাবা। 


এই আইনের পাউরানুলারে যে কোন টাক অথবা মাসুল দেয় হয তাহা বাকী 
পড়িলে কালেকুটর নাহেৰ তাহ। লিখনের দ্বারা দাওয়া করিলে পরব থে ব্যক্তিব 
স্কানে তাহা! প্রাপ্ত তাহা জিনিল ও সম্মত্তি ক্রোক ও বিক্রব করণের দ্বারা আদাম 
করিতে পারেন কিন্ত জ্ঞান? কর্তব্য বে এঁ বাকী টাকা দেয় হঈলে পর অথবা দে 
ব্ক্কির স্থানে তাহ প্রাপ্য মেঈ ব্যক্তি লিখনেব দ্বারা ভাত) স্বীকার করণের পর দুই 
বু্লর অতীত হইলে তাহ আঘদাঘ করা যাইতে পারিবক নাহীতি। 


১৪ প্রাবা। 


এই আইনানুলারে দেওদা পাউার নিয়ম উল্লত্রন হইলে পাটা রদ হওনের দণ্ড 
হইবেক এব তদতির্িক্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীঘানার দণ্ড হইতে পারে এব০ 
যে চাকর বা অন্য ব্যক্তির জিম্মায় দোকান থাকে তাহার ক্রটি কি অনবধানতা- 
প্রযুক্ত দেই উল্লস্ীন হইলেও এ জরীমানার টাক পাউাপ্রান্ত ব্যবদায়ির দিতে 
হইবেক ইতি । 


১৫ ধারা। 


পাউাপ্রান্ত ব্যবলাধিছাড়া কোন ব্যক্তির নিকটে ইঙ্গরেজী ও বিদেশীয় কীর 
শরাব ও ওয়াইন শরাৰ ও মদিরাছণশড়া এই আইনের ৫ ধারার নির্দিষ্ট পুতেযক 


উঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন? ৫ 


দুবোর পরিমাণঅপেক্ষা অধিক পরিমাণের পৃর্বোক্তি সদিরা বা গীজাপরা শরাৰ কি 
মাদক দুব্য কিদ্বা সেইং বন্ততে গ্রস্ত কি মিশ্রিত কোন দুব্য থাকিলে এব". কোন 
ব্যক্তি কলিকাতা শহরের মধ্যে তাহা বহিলে যদি সেই ব্যক্তির নিকটে কালেকটর 
লাহেবেৰ দেওয়া! আথ্বা আন্য যে কোন আমলার ভাহা দেওনের ক্ষমৃত' থাকে 
তাহার দেওয়া এক পাস অথবা পরওমান] না থাকে তবে সেই ব্যক্তি (আফীনের 
বিষ্যবঃতিরেকে) পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার ঘোগ্য হইবেক। এব, 
আফীনের বিয়ে হইলে যে প্রত্যেক শের সেই ব্যক্তির নিকটে পাওবা যায কি 
মেঈ ব্যক্তি শহরের মধ্যে বহে সেই প্রুত্যেক শেরের জন্যে নোল টাঁকার আনধিক 
জরীমানার যোগ্য হউবেক |. এব এই শেষোক্ত জরীমানা খদি পাঁচ শত টাকীঁ 
পর্য্যন্ত না হয তবে সেই ব্যক্তির আরে এমত জন্রীমান। করিতে হইবেক যে লর্্ুদ্ধ 
তাহার পাঁচ শত টাক] অরীমানী হয ইতি । 


১৬ পারা । 


মদিরা ব1 গাঁজাধরী শরাব কি সাদক দুব্যেব বিনানুমতির বিক্র করণ বা 
আপনার নিকটে রাখণ লা শহরের মপ্রযে বহনের বিননে উক্ত যে দও নিন্দষ্ট 
আছে তদতিরিক্ত এট আইন উল্লই্রনকারি ব্যক্তির নিকটে এপুকার ঘে নকল শরান 
ও মাদক দুব্য পাওয়া যান তাহা ক্রোক ও জব্দ হউবেক | এব থে পাত্র ও বস্থা 
ও ঢাকনির মগ্যে এ শরার ও সাদক দুব্য পাওবা বায় তাহা ও থে পশ্ত বাগাক়িতে 
তাহ বোঝাই থাকে সেই সকল ক্রোক ও জব্খ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি। 


৯৭ ধারা? 


যে ঘর বা দোৌকীনে কোন পাউীপ্রাপ্ট ব্যব্সাধী মদরা কি গাজাধরা। শরাৰ 
কি মাদক দুব্য বিক্রব করে তাহাতে পেবাদার কি চাপরানীআঅপোক্ষা উচ্চ পদস্থ 
কোন আবকারীর আমলা কোন সমযে দিনে বা ব্রাত্রিতে প্রদেশ করিতে ও তাহা? 
তদারক করিতে পারেন এব” কোন আবকারীর আমলা দনে তাহাতে প্রবেশ করিষা 
তদারক করিতে পারেন ইতি | 


১৮ ধারা। 


যে প্রত্যেক ব্যক্তি মদিরা অথব গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দুব্য বিক্রাথে 
পাউীা পাইয়াছে সেই ব্যক্তি এ পাউার নির্দিষ্ট ঘর ক? দোকানে এ পাউা রাখিবেক 
এব আবকারীর যে কোন আমলা তাহ। দেখিতে চাহেন তিনি দাওয়া কৰিলে 
পাউীদার ত্তাহাকে এ পাউ। দেখাইবেক। এব*, আবকারীর কোন আমলা পাউটাৰ 
বিষরে দাওষ। করিলে যদি কৌন পাউ্রাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী তাহা দেখাইতে অস্বীকার 
করে কি দেখাইতে না পারে তবে নেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার 
যোগ্য হইবেক ইতি | 

শখ 


৬ উঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন । 


১৯ ধারা! 
যে সদিরী ব। গীক্জাধরা শরান কি মাদক দুব্যের পাস না থাকে অথব1 প্রকা- 
রান্তরে এই আইনানুলারে জর্জ হওনের যোগ্য হয় পেই সদিরাঁদি যে কোন ব্যক্তি 
বহন্‌ করে তাহাকে আবকারীর কোন আমলা ধরিয়। রাখিতে এব” আটক করিতে 
পারেন এব সেই শরাৰ বা মাদক দুন্য এব যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনির সধ্যে 
তাহা] পাওয়া ফাস তাহা এবৎ, যে পশ্ত ও গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক 
করিতে পারেন ইতি ॥ 


২০ ধারা] 


গদি কালেক্টর সাজেপেত্র আবকাবীর কৌন আমলা বা অন্য ব্যক্ত এজহার- 
ক্রমে (দেই এজনহার লিখিযা রাখিতে হইবেক) অগ্বাঁ আপনার বোপক্রমে কি অন্য 
কেন মোকদসাঁর কার্যক্রমে ইহা বিশ্বাপ করণের মাতবর কারণ থাকে ফে এই 
জআইনানুসারে জবর খে) কেন এদিরা বাগাজাপর। শরাব কি মাদক দুন্য কোন 
স্কানে গচ্ছিত আছে বা লুঙ্কানিত আছে তবে কালেক্টর দাহেৰ আপনার দস্তখৎ্করা 
ওষারন্টের দ্বারা পেবাদারদের জমাদার অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ আবকারীর কোন 
আম্লাকে এই ক্ষস্ভা দিতে পাবেন যে তিনি সূর্স্যোদযআবপি সূর্নযাস্তপর্ধ্যন্ত কিন্ত নিমত 
ইউরোপীয় কোন সারজ্গন বা পৌলীদের অন্য কোন আমলার সাক্ষাতে যে প্রত্যেক 
স্থানে এ প্রকার শবাৰ বা মাদক দ্য গচ্ছিত বা লুক্কাদিত থাকনের বিষমে শোবে হস 
সেঈ স্বানের মপ্যে প্ুবেশ কবেন এবছ্ মে শরাবৰ অথবা মাদক দুব্য ক্রোক কবেন 
এব, লইব1 ঘান। এব০ প্রতিবন্ধক হইলে কোন দরওনাঙ্কা ভাঙ্গেন এব৭ পুন্দোক্ত- 
মতে এ প্লুবেশ বা তালাশ কি ক্রোক বা স্থানান্তর করণের যে কৌন বাপ থাকে তাহ? 
বলপুক্ধ্তি উঠহিয়া। দেন এব, এঁ স্থানের মালিক অথবা সেই স্থানে বাসকারি 
ব্যক্তিকে এব অন্য যে সকল ব্যক্তি বেআইনীসতে এ শরাৰ বা মাদক দ্রব্য গচ্ছিত 
করণ বা লুকান] রাখণের কাগ্যে লিপ্ত থাকনের বিনষে তাহার শোবে হম এব 
সেই বাটীর মপ্যে পাওম] যায় সেঈ ব্যক্তিরদিগকে গ্রেক়ার করেন ও আটকাইয়। 
রাখেন 1 কিন্তু জানা কর্তব্য যে এ শরাক অথবা মাদক দ্বব্য বেজাইনামতে কোন 
অন্তঃপুরে লুক্কারিত থাকনের বি্ষষে শোনে করণের কারণ থাকিলে যে আমলার 
প্রুতি এ ওযারণ্ট জারী করণের ভার আছে তিনি সেইরূপে লুক্কাধিত সয্নন্তি ক্রোক 
করণার্থে ফোট উলিয়দের সুপ্রিম কোটের যেং বিধি আছে সাধ্যপত্যন্ত মেইহ 
বিধির অনুলারে কার্ধা করিবেন ইতি! 


২৯ ধারা 


সকল ইউরোপায় সারজন এব” পোলামের অন্য আমলারদের প্রতি ইকুম 
হইল বে আবকারীর আমল! ভাহারদিগকে এন্তেল। দিলে কিম্বা তাহারদের নিকটে 
দরশ্বাস্ত করিলে এ আবকারীর আমলারদিগের এই আইন রীতিসতে জারী করণের 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ মাল ৯১ একাদশ আইন! ৭ 


কাধ্যে লাহায্য করেন । এব পোলীসের মে কোন আমলা সাহাঁধ্য করিতে ভকুম 
পাইলে উক্ত প্রকারে সাহায্য করিতে কৌন আইনসিদ্ধ ওজরবিন। আস্বীকার ব। ক্রটি 
করেন এই আইনানৃলারে গ্রেফারকর]। কোন ব্যক্তির পলাবনের বিষমে আবকাবীর 
আমলার] জানি] শ্রনিমা টুপ করিষ। থাকিলে যে দণ্ড এই আইনের ২৭ ধারাতে 
নিদিষ্ট আছে এ পার্জন এব. পোলীদের আমলারা সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেন ইীতি। 


২২ পারা 


এই আউনানুপারে রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আবকারীর আমলা যখন কোন 
ব্যক্তিকে গ্রষ়্ার করেন অথবা কোন সদিরা বা গাঙ্গাধরা শরান কি মাদক দুব্য 
ক্রোক করেন অথবা এরূপ কোর বিনানুমতির দ্ব্য তালাশ করণের জন্যে কোন ঘর্‌ 
বা দোকানে প্রবেশ করেন তখন এ আমলা গ্রফ্ারহ ওমা ব্যক্তিকে এন, ক্রোক- 
হওন। বিনানুমতিব দুব্য বথালাধ্য শীঘ্ব কালেক্টর লাহেবের নিকটে লইঘ]? বাইবেন 
এব, তাহার পর চন্দিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই গ্রেকার ব। ক্রোক কি তালাশীর সমস্ত 
বুস্তান্মের সহ্গগণ রিপোট কালেকটর সাহেবকে দিবেন ; এব কালেকুটর নাহেৰ 
তদতিরিক্ত যে ভদাঁরক করী আবশ্যক বোধ কল্দূন ভাহা করিলে পর তৎক্ষণাথ দেই 
গ্রেক্সারহগুষা ব্যক্তিকে খালান করিবেন অথবা তাহাকে আমলাবদের জিম্মীব দিষা 
কলিকাতা নগরের এক জন জুফিন অফ দি পীল সাহেবের নিকটে পাটাইবেন ইতি! 


২৩ ধারা] 


এই আইনের বিপির বিকুদ্ধ কোন ব্ক্তিব সদিরী বা গাজগাপবা শরাৰ কি মাদক 
দুন্যের বিনানুমতির বিক্রষে লিপ্ত হওনের বিনষে অথবা তাহার নিকটে কোন মদির্" 
বা গাজাধর) শরান কি মাদক দুপ্য থাকনের বা ভাহা বহনের কি তাহা কোন ঘর কা 
দোকানে খাকনের বিনবে থে প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বেষপুক্জক মিথ্যা এজহার করে মেইহ 
ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার দ্যেগ্য হইবেক অথবা] ছয মাসের 
অনধিক মিঘাদে দাধারণ জেলখানায় কবেদ হইবার কি উভষ দের যোগ্য হইবেক 
ইতি । 


২৪ ধারা। 


এই আইন রীতিমত জ্রারীকরুণ সমমে যদি কোন ব্যক্তি আব্কারীর কোন 
আমল বা এ আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বাধা জন্মায বা তাহাকে উত্র্যক্ত 
করে তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এব, 
তাহার এ গ্রাতবৃন্ধকতাতে যদি কোন দা কি শান্তিভঙ্গ হয তবে সেই ব্যক্তির অপ- 
রাধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পূব্বোক্তমতে হুকুমের প্ুতি- 
বন্ধকতার নির্দিষ্ট গনাহগারীর অতিরিক্ত দা এব শান্তিভঙ্গের অপরাধের বিষয়ে 
আনিনে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি! 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন । 


২৫ ধারা ॥ 
এই আইনক্রমে গ্রেন্ডতারহওযা কোন ব্যক্তিকে অথ্থবা ক্রোকহওয়া বিনানুমতির 
কোন দুব্য কালেক্টর সাহেবের নিকটে লইয়া যাইতে যদি আবকারীর কোন আমলা 
বিলম্ব করেন অথবা গেক্তীর কি ক্রোক বা তালাশী করণের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
তাহার বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে ক্রুটি করেন তবে নেই ব্যক্তি দুই শত টাকার 
অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি । 


২৬ ধারা । 


আশবকারীর যে কোন আমলা বিনানুস্তির সদিরা বা গীজাধরা শরাৰ কি 
মাদক দুব্য ক্রোক অথবা তালাশী করণের ছলে বৈর্ক্তিরূপে এব, অনাবশ্যকমতে 
কোন ব্যক্তির জিনিস কি দুব্য ক্রোক করেন অথবা কোন ব্যক্তিকে ক্েশজনকরূপে 
এব অনাবশাকমতে গ্রেফার করেন অথবা আপনার করব কার্সোর নিমিন্তে মে 
কম্মের আবশ্যক না থাকে এমত কোন অত্যাচারের কর্ম করেন সেই ব্যক্তি পাঁচ শঙ্ত 
টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি । 


২৭ ধারী? 


আবকারীর সিরিশ্তায় নিযুক্ত যে কোন আমলা এঈ আইনক্রমে গ্রত্ারহ ওয়া 
কোন্‌ ব্যক্তিকে বেআইনীমতে খালান করেন অথবা তাহার পলাধনের বিষয় জানি! 
শ্রনিযা চুপ করিয়া থাকেন কি পাউ্ী বিনা মদিরী বা গীজাধরা শরাৰ কি সাদক 
দুর্যের বিক্রযের বিষষ অথব] কোন পাউ্রাপ্রাপ্ত ব্যবসাধির পাউ্টার নিঘমের বিরুদ্ধে 
বিক্রঘ করণের বিষয় জানিযা শ্রনিষা চুপ করিল থাকেন আথব| যে কান্ধয্যর দ্বারা 
এই আইনের কোন বিধি এড়ান যাইতে লী উল্লভুন হইতে পারে অথবা আবকারীর 
রাজস্বের হানি হইতে পারে এইমত কর্ম কোন ব্যক্তিকে করিতে দেওনের জন্যে 
আপনার কর্ভব্য কার্ষেঃর বিরুদ্ধে কৌন কন্ম বরেন সেই আমল) পাঁচ শত টাকাল 
অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি। 


২৮ ধারা । 


আধবকারীর যে কোন আমলা আপনার পদোপলক্ষের কোন কার্য করণ বা? 
না করণের প্ুরস্কারস্বূপ আইনের অথবা গবর্ণমেন্টের কি হাসিল ও নিমক ও 
আফীনের বোর্ডের হুকুস না হওয়! কোন বকশীশ চাহেন বা লন এব, আৰকারীর 
আসলাকে আপনার কর্তব্য কার্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম করণে প্রবৃত্তি দেওনার্থে ষে 
কোন ব্যক্তি সেইরূপ কোন আমলাকে ঘুষ দিতে পুরৃস্ত হয় সেই ব্যক্তি প্রত্যেক 
অপরাধের জর্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরিমানার যোগ্য হইবেক 


ইতি! 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন 1 ্ 


২৯ ধারা? 

এই আইনানুসারে জব্দ হওনের যোগয বলিয়া বখন আঁবকারীর কোন 
আমলা কোন জিনিস বা দুব্য ক্রোক করেন তখন সেই ক্রোকী মোকদ্দমা! কালেকুটর 
সাহেবের হুকুমে করা এজহারক্রমে শহর কলিকাতার কোন ভ্ষ্টিন অফ দি পীল 
সাহেবের দ্বারা সরাসরীমতে শ্রনা যাউবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক । এবণ, সেঈ জিনিল 
ও দৃব্য যে ব্যক্তিরদের থাকে তাহারদিগকে এ জু্টন অফ দি পীস সাহেব আপনার 
সম্মুখে হাজির হইতে তলব করিবেন এবং তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির 
হউতে ত্রুটি করিলে এ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এব ডিক্রী করিবেন 1 
এব এ ক্রোকহওয়া জিনিন ও দুব্য যদি জব্দ করণের ডিত্রটী হয তবে এ জুন্িন 
অফ দি পীস পাহের হালিল ও নিমক ও আফিনের বোর্ডের স্বানে কালেকটর 
সাহেব যে২ হুকুম পাই) থাকেন মেইং হুকুনানুপারে তাহা নীলাম কি হস্তান্তর 
করিতে কালেক্টর লাহেবের প্রুতি আপনার ওয়ারণ্ট পাঠাইবেন ইতি ! 


৩০ ধারা । 


ঘন কোন জিনিস অথবা দুব্য পৃব্দোক্তমতে ক্রোক হয় এব ভাহার বিষবে 
দাওয়া করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে কালেকটর লাহেবের নিকটে 
হাজির নাহ্য তথন থে স্থান ও যে সমযের বিষষে কালেক্টর নলাহেৰ কলিকাত। 
গেটে এত্েল! দিযাছেন সেই স্কানে ও সেই সময়ে এ জুক্টিন সাহেব এ ক্রোকের 
কারণের তজবীজ করিবেন এব এ তঙ্গবীজক্রমে যে জিনিস এব দুব্য তাহার বোধে 
হব্দের যোগ্য হয তাহা জব্দ করণের ডিভ্রী করিবেন । এব তাহা জব্দ হইলে এ 
জিনিসের মালিক এ শ্ষ্টিন সাহেবের নিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে তলব হইলে 
যেরূপ হইজ সেই' রূপে এ জিনিল নীলাম করণের ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি 1 


৩৯ ধারা। 


৩৮ ধারানুসারের ভিন্ন যে সকল জরীমান। এই আইনানুসারে উসুল হইতে 
পারে তাহার বিষয়ে শহর কলিকাতার কোন জুফিন অফ দি পীপ সাহেব হুকুম 
দিবেন। এব. কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞানুলারে এ জুক্টিন সাহেবের নিকটে যে 
এজহার দেওয়া যায় দেই এক্হীর্ক্রমে তিনি তৎক্ষণাৎ নালিশগুস্ত ব্যক্তিরদিগকে 
তলর করিবেন এব» তাহারা হাজির হইলে অথৰ হাজির হইতে ক্রটি করিলে সেই 
বিষয়ের তজবীজ করিবেন এব৭, নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদের স্বেচ্ছাতে কবুলক্রমে অথবা 
এক বা ততোধিক বিশ্বামযোগ্য সাক্ষিরদের শপথক্রমে কি যেং গতিকে শপথের 
পরিবর্তে আইনাঘুশারে প্রতিজ্ঞা গ্রাহ হইতে পারে মেইং গতিকে তাহারদের 
পুতিজ্ঞাক্রমে সেই বিষয়ের মাতবর প্রমাণ পাইলে তদনুলারে ভিতর করিবেন! এব০ 
অপরাধির «যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা! ন। দেওয়। গেলে সেই বাক্কি উক্ত জি 
সাহেবের হুকুমক্রমে জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কালপর্ধ্যন্ত কয়েদ থাকনের 

ঠা 


১০ ইক্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৯ একাদশ আইন । 


ঘোগ্য হইবেক কিন্তু ছয় সালের মধ্যে যে কোন সময়ে জরীমান। দেওয়া যায় দে 
সময়ে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক 1 এব যে অপরাধপ্রযুক্ত জরীমানা হইল সেই 
অপরাধের তারিখের পর তিন মাস অতীত হইলে কোন জুষ্টিস অফ দি পীন লাহেন 
এই ধারামতে কোন কার্য করিবেন না ইতি | 


৩৯ ধার) 


যখন উক্ত জুফিদের নম্মুখে কোন ব্যক্তির এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধ 
সাব্যস্ত হয এব তৎ্পরে সেই ব্যক্তির পুনরাষ দেই প্রকার অপরাধ সাব্যস্ত হয 
ভশ্বন সেই অপরাধের যে জরীমান। নিদিউ আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি 
জেলখানায় ছয মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। এব, 
দ্বিতীয় অপরাধের পর যতবার তাহার এ অপরাধ সাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম 
অপবাধের জন্যে যে দণ্ড নিরূপণ আছে তদতিরিক্ত ছয স্ামের অনধিক মিযাদে 
কহঘেদের যোগ্য হইবেক হীতি 1 


৩৩ ধারা] 


মদির। বা গাঁজীধরা শরার কি সাদক দুব্য বিনাবৃম্ভিতে রাখণ রব" শহগ্বর 
মধ্যে বহন কি বিক্রয় করণের আপরাধে যে সকল জর্ীমানা অপর্রাধির্দেত্র স্কানে 
আদাবর হয তাহার অর্ধেক এবণ আফীনছাড়ী জব্দহওযা জিনিন বিক্রয়ের উৎ্পন্গেল 
আদ্ধেক টাকা যে আসল বা আমলারা আপরাপিকে গ্রেরার করিযাছিলেন অথ্থর 
বিনান্বমতির দুব্য ক্রোক করিঘাঁছিলেন উাহার্দিগকে মোকদ্দমার নিগপন্তি হউলল 
পব দেওয়া ধাইবেক এব, ঘে আফীন জব্দ হয় এব তাহা গ্লাঙ্গধানীনে আফানের 
পরুছ্ছক লাহেৰ ব্যবহারের উপযুক্ত কহেন তাহার শের প্রতি ১॥০ টাকা পুবস্কান এ 
আমলা বা আমলাদিগকে দেওয়া যাইবেক1  এনদ অনশিষট অঙ্জেক জরীমানা এন, 
পুক্রোক্তমতে আফীনের বিষয়ি শের প্রতি ১॥০ টাকা প্ররস্কার গোষেন্দাকে দে ওল, 
বাইবেক 1 এব*্* যদি কোন জর্বীমানা উম্নবল ন। হয তবে হালিল ও নিমণ্দ ও 
আফীনের বোর্ডের সাহেবেরুদের যেমন উচিত বোধ হয় মেইমতে ভীাহারা দুই শভ 
টাকার অনধিক কোন উপযুক্ত পুরস্কার দিবার হুকুম করিতে পারেনা এব, 
আবকারীর আমলারদের মধ্যে যে সদায় এ পুরস্কার পাইবেন এব, যেং সম্ত্রদাষ 
এ পুরস্কারের কোন অণ্পশ পাইবেন না তাহা হাসিল ও নিমক ও আফাীনের বোডের 
সাহেবের এক সাধারণ হুকুমের দ্বারা নির্দিষ্ট করিতে পারেন তি] 


শর 


রে 


৬৩৪ ধার।! 


এই আইনক্রমে উমুলহ ওর! যে নকল জরীমান। বিতরণের বিমষে কোন বিশেষ 
হুকুম নির্দিষ্ট নাই তাহা সরকারের হইবেক। কিন্ত হাসিল ও নিমক ও আফীনের 
বোর্ডের সাহেবের? তাহার অদ্দেকের অনধিক কোন অদ্পশ গোযেন্দারদিগকে পুরস্কার 


ইঙ্গরেজী ৯৮৪৯ মাল ১৯ একাদশ আইন! ১১ 


স্বরূপ অথবা এই আইনক্রমে কোন কার্ধের দ্বারা যে ব্যক্তিরদেরু ক্ষতি হ্ঈীযাচ্ছে 
সেই ক্ষতি পূরণ করণার্থে তাহারদিগকে দিতে পারেন উতি। 


৩৫ ধার? 


এই আইনের বিপিক্রমে কোন ছুক্তিস অফ দি পীল সাহেবের নম্মুখে করা কোন 
নালিশ বা আদালভসক্ক্রান্ত কার্য অনাথ করিতে বা স্কৃগিত করিতে বা উঠাউয) 
লইতে কি কোন প্রকারে ব্যাঘাত করিতে কোন ব্যক্তির নালিশক্রসে সুপ্সিম কোট 
হইতে কোন * সর্মিওরারৈ” রিট বাহির হইঈবেক না]. এব এইকপো কোন 
সোক্দসার ডিক্রীতে সপ্ত আইনের বিনয়ে ভূম দঙ্ট না) হইলে দেই চিজ্রী হন" 
কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে না ইতি। 


৩৬ ধারা 


সখন কোন জুর্টিন অফ দি পীল সাহেব এই আউঈনক্রমে কোন জরীমান 
আথন! জক্ের হুকুম দিয়া থাকেন তখন আবকারীর কমিল্যানর সাহেব এব তিনি 
উপস্ভিত না থাকিলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের রোঞেন লাহেবেরা ডিজ্রীর পর 
এক মাসের সপ্র্যে এ 'মাকদ্দমার সমস্য কাগজপত্র তলব করিতে পারেন (এব জুক্টিম 
অফ দি পীল লাহেবেরু সেই কাগজপত্র অবশ্য পাঠাতে হইবেক ) এব, যদি এ 
কমিম্যনর সাহেব অথবা বৌডের সাহেবেরা উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে তিনি ব" 
তাহার) এ ক্রোকহওষ) সমুদ্ম জিনিস বা ভাহার কোন অণশ ফিরি দিবার হুকুম 
করিতে পাল্েন এবৎ. কোন জরীমানা ক্ষমা করিতে কি কমাইতে পারেন এব এ 
নাক্তিকে খালান করিতে পারেন ইতি । 


৩৭ ধারা? 


এই আইনক্রমে করা কোন কার্মের জন্যে কালেকটরু সাহেব আঅথব। আবক" 
পীর কোন আমলার কিম্বা এ আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘে নকল 
নালিশ ও মোকদামা আরম্ভ হয় তাহা সেই কক্মা হওনের পর তিন মাসের মধ্যে 
শ্ারগ্ভ করিতে হইবেক এব. তাহার পর করিতে হইবেক না! এব". নালিশ 
আশরষ্তের অন্যন এক মাস পৃর্ব্বে সেই নালিশ এব তাহার কারণের এন্তেলা লিপির 
দ্বার আসামীকে দিতে হইবেক] এব% সেই নালিশ হওনের পুর্বে যদি আসামীর 
দ্বারা না তাহার পক্ষে ক্ষতি পূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হফ অথবা নালিশ 
হওুনের পর উপযুক্ত সার টাকা মা খরচা আদালতে দাশ্যিল হয তৰে কোন 
ফরিয়াদী এইমত মোকদ্দমা কিছু টাক পাইতে পারিবেক না ইতি । 


৩৮ ধারী! 


এই আইনক্রমে কালেক্টর সাহেবের হে কার্ধয কর্তব্য তাহার সম্নকে কালেকটর 


১০ ইঞ্জরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন ] 


ঘোগ্য হইবেক কিন্ত ছয মানের মধ্যে যে কোন সময়ে জরীমানা দেওয়া যায দেই 
মমযে মেই ব্যক্তি খালাস হইবেক 1 এব যে অপরাধপ্রযুক্ত জরীমানা হইল সেই 
অপরাধের তারিশ্ের পর তিন মাস অভীত হইলে কোন জুষ্টিম অফ দি পীপ লাহেল 
এই ধারামতে কোন কার্য করিবেন না ইতি | 


৩২ ধারা? 


যখন উক্ত জু্টিমের নম্মুখে কোন ব্যক্তির এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধ 
সাবাস্ত হয এব, তৎ্পরে সেই ব্যক্তির পুনরাষ সেই প্রুকার অপরাধ সাব্যস্ত হব 
তখন সেই অপরাধের যে জরীমানা নিঙ্গিইট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি 
জেলখীনায় ছয মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কষেদ হওনের যোগ্য হইঈবেক !। এবদ্, 
দ্বিতীয় অপরাধের পর যতবার তাহার এ অপরাধ সাব্যস্ত হয ততবার প্রথদ 
অপরাধের জন্যে যে দণ্ড নিরূপণ আছে তদতিরিক্ত ছয মাসের আনপিক মিনাদে 
কযেদের যোগ্য হইবেক ইতি! 


৩৩ ধারা! 


মদিরা বা গাজাধর] শরার কি মাদক দুব্য বিমানুমভিতে রাখণ বা শহবেক 
মধ্রে বহন কি বিক্রধ করণের অপরাধে যে লকল জরীমান। অপরাধিরদের স্তানে 
আদাবর হয তাহার অর্ক এবণ আফীনছাড়ী জব্দহওযা জিনিস বিক্রযের উত্০পন্গেক 
অদ্ধেক টাকী যে আমলা বা আমলার? অপরাধিকে গ্রেফতার করিফাছিলেন অথব 
বিনানুমতির দুন্য ক্রোক করিবাছিলেন তাহারদিগকে মোকদ্দমার নিষপন্তি হহীদল 
পব দেওয়া যাইবে এব” যে আফীন জব্দ হয় এব্*, তাহ রাজধানীতে আফীনের 
পরিক্ষক সাহেৰ ব্যবহারের উপযুক্ত কহেন তাহার শের প্রুতি ১॥০ টাক পুরস্কার এ 
আসল" বা আসলাদিগকে দেওযা থাইবেক। এব অবশিষ্ট অন্ধেক জরীমান। এন, 
পৃব্দোক্তমতে আফীনের বিষধি শের প্রতি ১০ টাকা পুরস্কার গোষেন্দাকে দেওব" 
হাইবেক । এব, যদি কোন জরীমাঁন! উপল না হয তবে হাসিল ও নিমক ও 
আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের যেমত উচিত বোধ হয মেইমতে তাহার) দুই শত 
টাকার অনধিক কোন উপযুক্ত প্ররস্কার দিবার হুকুম করিতে পারেন! এব 
[বকারীর আমলারদের মধ্যে যে সঙ্সুদায় এ পুরস্কার পাইবেন এব* যে২ সম্পুদাষ 
এ পুরস্কারের কোন অণ্ঞপ পাইবেন না তাহা হাসিল ও নিমক,ও আফানের বোর্ডের 
সাহেবের এক লাধারণ হুকুমের দ্বার! নির্দিষ্ট করিতে পারেন ইতি! 


৩৪ ধারা! 


এই আইনক্রমে উদ্বুলহওয়া যে নকল জরীমানা। বিতরণের বিমষে কৌন বিশেষ 
হুকুম নির্দিষ্ট নাই তাহ] সরকারের হইবেক 1 কিন্তু হাসিল ও নিমক ও আফীনের 
বোর্ডের সাহেবের তাহার অর্ধেকের অনধিক কোন অণশ গোযেম্দারদগকে পুরস্কার 


উক্গবেজী ১৮৪৯ সাল ১১৯ একাদশ আইন । ১১ 


স্ববপ অথ্বী এই আইনক্রমে কোন কার্ধের দ্বারা বে ব্যক্তিরদের ক্ষতি হউযাঙে 
মে ক্ষতি পূরণ করণার্থে তাহারদিণকে দিতে পারেন ইতি। 


৩৫ ধারু।। 


এই আইনের বিধিক্রমে কোন জুব্িস অফ দি পীনস লাহেবের লম্মুখে করা কোন 
নালিশ বা! আদালতসৎ্ত্রান্ত কার্ধ্য অন্যথ! করিতে বা স্কৃগিত করিতে বা উঠাইযা 
লইতে কি কোন প্রকারে ব্যাঘাত করিতে কোন ব্যক্তির নালিশক্রমে ঘুপ্সিন কোউ- 
হইতে কোন “সর্মিওরারৈ” রিট বাহির হইবেক না] এব এইব্রপে কোন 
মোকদ্দমার ডিক্রীতে সপঙ্টতঃ আইনের ব্ষষে ভুম দুষ্ট না হইলে সেই ডিক্রী অনা 
কোন কারশে অন্যথা হইতে পারে না ইতি । 


৩৬ ধারা? 


যখন কোন জুফ্টিন অফ দি পীল সাহেব এই আইনক্রমে কোন জরীসান 
মথবা জব্দের ভকুম দিযা থাকেন তখন আব্কারীর কমিন্যনর নাহের এবঙ, তিনি 
উপস্থিত না থাকিলে হাসিল ও নিমক ও আফীন্র রোগের সাহেবেরী ডিক্রীর পর 
এক মাসের মধ্যে এ মোকদ্দমার সমস্ত কাগঙ্গপত্র তলব করিতে পারেন (এব জুক্িস 
অফ দি পীন সাহেবের সেই কাগজপত্র অবশ্য পাঠাইতে হইবেক ) এব” যদি এ 
কমিস্যনর সাহেব অথবা বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে তিলি বা 
তাভশরণ এ ত্রেশকহওঘা। লমুদয় জিনিল বা তাহার কোন অ০শ ফিরিযা। দিবার হুকুম 
করিতে পাবেন এন” কোন জরীমান! ক্ষমা করিতে কি কমাতে পারেন এব” এ 
ব্যক্তিকে খালান করিতে পারেন ইতি। 


৩৭ ধারা? 


এই আইনত্রমে করা কোন কার্ষ্ের জন্যে কালেকটর লাহের অথ্থবা আবকা- 
নীর কোন আম্লার কিম্বা এ আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মে সকল 
মালিশ ও মোকদ্দমা আরপ্ত হয় তাহা দেই কম্ম হওনের পর তিন মাসের মধ্যে 
আরস্ভ করিতে হইবেক এব* তাহার পর করিতে হইবেক নী! এব নালিশ 
আরস্তের অন্যন এক মাস পূর্বে দেই নালিশ এব” তাহার কারণের এত্তেলা লিপির 
দ্বার! আসাসীকে দিতে হইবেক। এব সেই নালিশ হওনের পূর্বে যদি আসামীর 
দ্বারা ব তাহার পক্ষে ক্ষতি পূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ 
হওনের পর উপযুক্ত স্যার টাক মায় খরচা আদালতে দীথিল হয় তবে কোন 
ফরিয়াদী এইমত মোকদ্দমায কিছু টাকা পাইতে পারিবেক ন। ইতি । 


৩৮ ধারা? 


এই আইনক্রমে কালেক্টর সাহেবের যে কার্য্য কর্তব্য তাহার লল্নর্কে কালেক্টর 


১২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল ১৯ একাদশ আইন । 


সাছেব আপনার সমূখে খোলা কাছারীর্তেযে অবজ্ঞা হয তাহার দু শত টাকার 
আনধিক জরীমানার দগও করিতে পারেন এব যদ্দি সেই জরীমানার টাকা না দেওযা 
যায তবে তাহার পরিবর্তে এক মাসের অনধিক মিয়াদপর্য্যন্ত অপরাধি ব্যক্তিকে 
জেলশ্বানায কযেদ করিতে পারেন কিন্তু জানা কর্তব্য যে এই ধারীক্রমে যে কোন 
ককুম হয তাহার উপর আপীল আবকারীর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে এবপং তিনি 
উপস্থিত নী থাকিলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের কৌডের লাহেবেরদের নিকটে 
হইবেক এব কমিম্যনর লাহেব অথব বোর্ডের মাহেবের। যে নিষ্পত্তি করেন ভীত" 
চড়ান্ত হইবেক ইতি । 


সমান্তঃ ! 
এফ জে হালিডে। 


ভারতবষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন | 


ভারতবষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুরের সক্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্ত্রীযৃত অনরবিল প্র্ীতেপ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্জরেজী 
১৮৪৯ মালের ১৮ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন | শ্রীযুতের 
এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌন্সেলের ব্হীতে অর্পণ হইয়াছে । 


হকুম হইল যে এই আইন সব্দ মাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন | 


কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচের লিখিতসতে 
হুকুম হইল । 


১ ধারা 


কলিকাতা শহরে এব” হুগলী নদীর ছে ভাগ সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকার 
মধ্যে থাকে তাহাতে আহারীয় লবণ বিনানুমতিতে আন্য়নের নিবারণার্ধে বাঙলা 
দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব যত চৌকী আবশ্যক বোধ করেন তত চৌকী স্বাপন 
করিতে পারেন এব এ চৌকী “নিসক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডেপ্” এই নামে বিখ্যাত 
এক জন কম্মকারকের অধীনে থাকিবেক এব তিনি আপন কাধ নিব্বাহ করণেতে 
হাসিল ও নিমক ও আফানের বোর্ডের সাহেবেরদের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবেন ইতি । 


২ ধারা? 


এ সুপরিপ্টেণ্ডেট মাহেব আপন কর্ম নির্ধাহ করণেতে আপনার লাহায্যের 
কনে; দারোগা ও মুহকীর ও জমাদার ও বরকন্দীজ ও অন্যান্য আমলা নিযুক্ত 
করিতে পারেন । এব” এরূপে নিযুক্ত আমলাবা আপন২ দাধারণ খ্যাতির অতিরিক্ত 
*নিমক চৌকীর আসলণ” এই নামবিশিষ্ট হইবেন ইতি । 


৩ ধারা? 


সমুদুপথে আমদানীহওযা এব*২ ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের নি্দিষিমতে 
বগুক্রমে গোলাজাতহওয়া। লব্ধব্যতিরেকে হাসিল ও নিম্ক ও আফীনের বোর্ডের 
ক 


২ ইজরেজী ১৮৪৯ লাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন | 


সাহেবেরদের দেওয়া রওয়ানা অথবা বিশেষ পাস বিনা কিম্বা উক্ত সুপরিপ্টেণ্ডেষ্ট 
লাছেবের ছ্াড়চিঠী কি পাস বিনা আশী তোলা পেরের 1০ দশ শেরের অধিক 
আহারীয লবণ কলিকাতা শহরের মধ্যে আমদানী করিতে অথবা এ শহরের মধ্যে 
কিম্বা পূর্রেক্তমতে নিদ্দিষ্ট হুগলী নদীর উপর বহিতে অথবা এক মোনের অধিক 
লবণ এ শহরের মধ্যে গচ্ছিত করিতে নিষেধ হইল | এব* এ পরওয়ানা অথব) 
ছাড়চিচী উক্ত বোর্ডের সাহেবেরদের নির্দিষ্ট নিয়মানুলারে এব”, তাহারা ষে রসুস 
নিরূপণ করেন নেই রমুম দিলে পর.দেওয়া যাইবেক ইতি | 


৪ ধারা | 


এ শহরের মধ্যে অথবা পৃর্বোক্তমতে এ হুগলী নদীর উপর এই আইনের 
বিরুদ্ধে ষে নকল আহারীয় লবণ পাওয়া যায় তাহা বিনানুমতির এবং তাহা। ক্রোক 
ও জব্দের যোগা বোধ হইবেক এব* পূর্থোস্তমত রওয়ান। কি ছাডচিঠী না পাইয়া 
যদি কএক ব্যক্তি দলেং বা সম্সুদায়ে এ লবণ বহনেতে ধরা পড়ে এব”, এ লবণ 
সব্দপুদ্ধ 1০ সেরের অধিক হয় তবে এ লবণ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক | কিন্ত যে 
লবণ কোন বাট়ীতে ব। গুদামে গচ্ছিত পাওয়] যাষ তাহা যদি তালাশীর সময়ে এক 
মোনের অধিক দৃষ্ট না হয় এব তাহার মালিক কি যাহার জিম্মায় থাকে সেই 
ব্যক্তি তাহার স্থানে এ লব্ণ থাঁকনের মাতবর কারণ দিতে পারে তবে মেই লবণ 
বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক নী ইতি। 


৫ ধারা ॥ 


যদি কোন ব্যক্তি এ শহরের মধ্যে অথবা পৃর্রবোক্তমতে এ হুগলী নদীর উপর 
রওয়ানা কিম্বা ছাড়চিঠীক্রমে এ রওয়ান! কি ছাড়চিঠীতে যত লবণ নির্দিষ্ট আছে 
তাহার অধিক লবণ বহে কি বহিবার উদ্যোগ করে তবে এ অধিক অণ্শ বিনান্ুমতিন 
জ্ঞান হইবেক 1 এব যদি এ অধিক অণ্শ রওযাল। বা ছাড়চিচীতে লিখিত 
লবণের চল্লিশ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় তবে সমুদয লবণ বিনানুমতির জ্ঞান 
হইবেক এব, ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক 1 এবৎ যে গোমাশ্তী! কিম্বা অন্য যে 
ব্যক্তির জিদ্মায় এ লবণ থাকে সে ব্যক্তি উক্ত রুওযান। কিন্বা ছাড়চিঠীতে যত লবণ 
নির্দিষ্ট থাকে তাহার অধিকের ফি মোনের উপর দশ টাকা জরীমানার যোগ্য 
হইবেক । এব বাঙ্গলী দেশের চলিত ১৮৩২ মালের ৪ আইনের ২ ধারার নির্দিষ্ট 
মতে সমুদয় লবণের লহিত এ অধিক লবণ মিলান নিয়া হিসাব করা যাইবেক ইতি ! 


৬ ধারা । 


এঁ রওয়ানা এব. লবণ ছাড়িয়। দিবার অন্য দর্লীলদস্তাবেজ প্রস্তত করণের 
এবস চলন থাকনের ও নৃতন করণের এব দেখাওনের ও পৃষ্ঠে দন্তখৎ করণের ও 
তাহ! ফিরিয়া দেওনের ও তাহাতে মিথ্যা লিখনের বিষয়ে ১৮১৪ মালের ১০ আইনের 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । শ 


৩৬ ধারাবধি ৪৭ ধারাপর্য্যস্ত এব ১৮৩২ সালের ৪ আইনে যে বিধি আছে তাহা! 
কলিকাতার মধ্যে এব" পৃর্থোক্তমত হুগলী নদীর উপরে খাটিবেক ইতি । 


৭ ধারা । 


যখন বিনানুমতির বলিযা কোন লবণ ক্রোক হয তখন যে পাত্র ও বস্তা ও 
ঢাকনিতে মেই লবণ পাওয়া যায় তাহা এব যে পণ্ড ও গাড়িতে তাহা রোবাই থাকে 
তাহা ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি ! 


৮ ধারা ॥ 


যে সকল ব্যক্তির নিকটে বিনানুম্তির লবণ পাঁওযা বাঁধ এই আইনের 
৫ ধারার নির্দিষ্ট গতিকভিন্ন সেইং ব্যক্তি এরূপে পাওয়া লবণের গ্রুত্যেক মোনের 
উপর পাঁচ টাকার অনধিক জরীমাঁনার যোগ্য হইবেক এব মাসুল চোরের দলের 
অথবা! যাহারা। রাজস্ব চুরী করে এত প্রত্যেক ব্যক্তি এ সমুদয় জরীমানার যোগ্য 
হুইবেক ইতি । 


৯ ধারা । 


যে কোন ব্যক্তি রওয়ানা ব1 ছাড়চিঠী বিনা বা প্রকারাম্তবে এই আইনানুসারে 
জব্দ হওনের যোগ্য কৌন লবণ স্কানান্তর করে কি বহে এ ব্যক্তিকে নিমক চৌকীর 
সুপরি্টেণ্ডেট লীহেব এন ভ্াহার তাবে আমলারদেব মধ্যে কোন ব্যক্তি এব, 
অন্য দে কোন সিরিশভার আমলাকে বাঙলা দেশের শ্রীযৃত গব্রুনর সাহেৰ 
তন্িমিন্তে ক্ষমতা দেন তিনি ধরিযা। রাশিতে এব” আটক করিতে পাবেন এব০ 
এ লবণ ও মেই লবণ যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনিতে পাওয়া ফায় তাহা এব যে পশ্্র 
কি গাড়িতে ভাহ] বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক করিতে পারেন ইতি । 


১০ ধারা? 


যদি সুপরিপ্টেণ্ডেপ্ট সাহেব আপনার অধ্ধীন কোন আমলার বৰ অন্য ব্যক্তির 
এজহারক্রমে (সেই এজহার লিখিরা রাখিতে হইবেক) অথবা আপনার বোধ- 
কমে কি অন্য কোন মৌকদ্দমার কার্যক্রমে ইহা বিশ্বান করণের মাতবর কাৰণ 
দেখেন যে এক মোনের অধিক বিনানুমতির লবণ কোন স্থানে গচ্ছিত আছে তবে 
তিনি সূর্ষে্াদযঅবধি সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত কিন্তু নিয়ত ইউরোপীয় কোন সারজন বা? পোলী- 
সের অন্য কোন আমলার লাক্ষাতে যে প্ুত্যেক স্কানে এ বিনানুমতির লবণ পাকনের 
বিন্যে শোবে হয় তাহাতে প্রুবেশ করিতে পারেন এব তাহ? ক্রোক করিয়া লইয়া 
যাইতে পারেন । এব*, প্রতিবন্ধক হইলে কোন দর্ওয়াজ। ভঙ্গিতে পারেন এব 
এরূপ প্রবেশ ৰা তালাশী কি ক্রোক বা স্থানান্তর করণের যে কোন বাধ! থাকে তাহা 
বলপুর্জক উঠাইতে পারেন এব এঁ স্কানের মালিক অথ্চব! সেই স্থানে বাসকারি 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


ব্যক্তিকে এব অন্য যে সকল ব্যক্তি বেআইঈনীমতে এ লবণ গচ্ছিত করণের কার্টে 
লিপ্ত থাঁকণের বিষষে ভীহার শোবে হয এব্* সেই বাট়ীর মধ্যে পাওয়! যায় 
তাহীরদিগকে গ্রেফ্ার করিতে ও আটকাইয়া রাখিতে পারেন । এব, যদি সুপরি- 
টেণ্ডে্ট সাহেব আপনি এ ক্রোক করিবার জন্যে যাইতে পারেন নী তবে তিনি 
আপনার দন্তখৎ্করা এক ওযারণ্টের দ্বারা পেয়াদারদের জমাদার অপেক্ষা উচ্চ 
পদস্ক নিমক চৌকীর কোন আমলাকে তাহা করিতে ক্ষমতা দিতে পারেন | এৰ*্ 
নেইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমলা সুপরিণ্টেণ্ডে্ট সাহেবের বিষষে যেরূপ উপরে নির্দিষ্ট 
অগছে সেইরূপে এব সেই ক্ষম্তানুসারে কার্ধ্য করিবেন | কিন্ত জান। কর্তব্য ঘে 
পূর্বোক্তমতে বিনানুমতির লবণ কোন অন্তঃপুরে লুক্কাবিত থাকনের শোবে 
করণের কারণ থাকিলে এ সুপরি্টেণ্ড টে সাহেব অথবা পৃর্বোক্তমত ক্ষমতা- 
প্রাপ্ত আমলা! সেইরূপে লুক্কায়িত সম্নত্তি ক্রোক করণার্থে ফোর্ট উলিযমের 
সুপ্রিম কোর্টের যে বিধি আছে লাধ্যপর্য্যন্ত সেই বিধির অনুসারে কার্য করি- 
বেন ইতি ৷ 


৯১ ধারা 


নকল ইউরোপীষ সারজন এব পোলীসের অন্যান্য আমলারদের প্ুতি হুকুম 
হহল যে সুপরিণ্টেণ্ডেট সাহের অথ্বা অন্য সেই প্রকার কোন আমলা এন্তেলা দিলে 
কি দরখাস্ত করিলে তাহারা এ সুপরিণ্টেণ্ডেট লাহেবের এব* তাহার অধীন আমলার 
এব» লবণ ক্রোক করিতে অন্যান্য যে আমলার্দিগকে ক্ষমতা দেওয়। গ্যাছে 
ভাহারদের এই আইন রীতিমত জারী করণ কার্ধোে লাহায্য করেন! পোলীনদের 
যে কৌন আসল সাহাষ্য করিতে হুকুম পাইলে উক্ত প্রুকারে সাহীয্য করিতে কোন 
আইনসিদ্ধ ওজরবিনা অর্থীকীর ব। ত্রুটি করেন সেই আমলা পাঁচ শত টাকার 
অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি । 


১২ ধারা । 


যখন সুপরিণ্টেণ্ডে্ট সাহেবের দ্বারা কোন স্থানে গচ্ছিতহওয়া লবণ ক্রোক হয 
তথন তিনি এ ক্রোকের সমুদয় বৃত্তান্ত এক রুবকারীতে লিখিবেন এৰণ্ এ রুবকারী 
তাহার দষ্তভরের রোয়দাদের মধ্যে রাখা যাইবেক। এব এ ক্রোক যদি কোন 
অধীন আমলার দ্বারা করা যায় তবে নেই আমলা চক্দিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার 
সমস্ত বৃত্তান্তের রিপোর্ট সুপরিণ্টেণ্ডেপ্ট নাহেবকে দিবেন ইতি | 


১৩ ধারা ॥ 


এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির কোন লবণ আমদশনী করুণ ব। 
বহনের কি কোন দোকানে কিম্বা বাঁচীতে কোন লবণ থাকনের বিষয়ে যে কেহ দ্বেষ- 
পু্ধকি মিথ্যা এজহার করে সেই বাক্তি পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


হইবেক অথবা ছয় মীসের আনধিক মিয়াদে লাধারণ জেলম্বানায় কয়েদ হঈ'বার 
কিন্বা উভয় দণ্ডের যোগ্য হউবেক ইতি | 


১৪ ধারী । 
ঙঁ 


এই আইনের রীতিমত কার্ধ্য করণের সমযে যদি কোন ব্যক্তি সুপরিন্টেণ্ডে্ট 
সাহেবের কিম্বা নিমক চৌকীর কোন আমলার কি লবণ ক্রোক করণের রীতিমত 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সিরিশ্তার কোন আমলার অথবা সুপরিপ্টেণ্ডেষ্ট সাহেবের কিনা 
পূর্বোক্ত কোন আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বাধা জন্মাব'কি ভাহারদিগঞ্জ 
উত্ত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। 
এব০ং তাহার এ প্রুতিবন্ধকতা করণপ্রযুক্ত যদি কোন দাঙ্গ! কি শান্তিভঙ্গ হব তবে 
সেই ব্যক্তির অপরাধ উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি 
হুকুমের প্রতিবন্ধকতাচরণের নিদ্দিষউ প্তনাহগারীর অতিরিক্ত দীঙ্জা এব. শান্তিভঙ্গের 
বিমষে আইনে যে দণ্ড নিরপণ আছে সেই দণ্ডের বোগ্য হইবেক ইতি | 


১৫ ধারা । 


নিমক চৌকীর কোন আমল] অথবা লন্ণ ক্রোককরণের রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
অন্য সিরিশ্তার কোন আমলা যদি উপযুক্ত হেতৃবিনা এই আইনক্রমে গক্তীরহওযা 
কোন ব্যক্তিকে বা ক্রোকহওযা বিনানুসতির কোন*দুব্য সুপারিপ্টেণ্ডেট সাহেবের 
নিকটে লইঈযা যাইতে বিলম্ব করেন অথবা গেন্তার কি ক্রোক বা তালাশী করণের 
পর চব্রিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বৃত্বান্তের রিপোর্ট করিতে ক্রটি করেন তবে মেই 
ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি । 


৯৬ ধারা 


নিমক চৌকীর কেন আমলা অথবা পৃর্োক্তমত অন্য সিরিশ্তার কোন 
আমল! যদি বিনানুসতির লবণ ক্রোক অথবা তালাশী করণের ছলে বৈরক্তিরূপে 
এব অনাবশযকমতে কোন ব্যক্তির জিনিস কি দ্রব্য ক্রোক করেন কিস্থা কোন 
ব্যক্তিকে ক্লেশজনকরূপে অথবা অনাবশ্যকসতে গ্রেক্কার করেন বা আপনার কর্তব্য 
কার্ষের নিমিত্তে যে কর্মের আবশ্যক না থাকে এইমত কোন অত্যাচারের কর্ম 
করেন তবে সেই ব্যক্তি পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন 
ইতি । 


১৭ ধারা । 


নিমক্ চৌকীর সিরিশ্তায নিযুক্ত কোন আমলা অধ্ধবা পূর্্েক্তমত অন্য 
সিরিশ্তার কোন আমলা যদি বিনানুমতিতে লবণ আন্য়নের ব্ষিয় জানিয়া শ্তনিয়া 
শখ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ভ্রযোদশ আইন । 


করে 


তাচ্ছল্য করেন অথব] এই আইনক্রমে গ্রেন্ডারহওয়া কোন ব্যক্তিকে বেআইনীমতে 
খালাস করেন বা তাহার পলাষনের বিষ্য জানিয়। শুনিয়া তাচ্ছল্য করেন কিস্বা যে 
কার্যের দ্বারা এই আইনের কোন বিধি এড়ান যাইতে বা উল্লগ্বন ৪ 8 অধ্রুবা 
লবণের রাজস্বের হানি হইতে পারে এমত কর্ম কোন ব্যক্তিকে করিতে দেওনের 
জন্যে আপনার কর্তব্য কার্যোর বিরুদ্ধে কোন কর্মকরেন তবে মেই আমলা পাঁচ 
শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি। 


৯৮ ধারা? 


নিমক চৌকীর সিরিশ্তায নিযুক্ত'ষে কোন আমলা অঞ্থবা পৃব্বোক্তমত অন) 
লিরিশৃতার দে কোন আমলা আপনার পদোপলক্ষের কোন কার্ধ্য করণ ব1! না 
করণের পুরক্কারস্বপ আইনের কি গবর্ণমেণ্টের কি হাসিল ও নিমক ও আফানেন 
বোর্ডের হুকুম না হওয়া কোন প্রস্কার চাহেন বা লন এব এইমত কোন আমলাকে 
আপনার কর্তব্য কার্ধ্ের বিরুদ্ধে কোন কর্ম করণের প্রবৃত্তি দেওনাগ্থ যে কোন 
ব্যক্তি সেইকপ কোন আমলাকে ঘৃষ দিতে প্রবৃদ্ত হয সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের 
জুনো পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি | 


১৯ ধারা । 


যখন সুপরিপ্টেণ্ডেন্ট সাহেব কোন ব্যক্তিকে গ্রেন্ভীর করেন অথবা কোন 
বিনানুমতির লবণ ক্রোক করেন তখন তিনি যথাপাধ্য শীঘ এ গ্রেফ়ারহওযা ব্যক্তি 
এবণ ক্রোকহওযা লবণ এব* লবণের সঙ্গে অন্য যে কোন জব হওনের যোগ্য দ্ুব্য 
ক্রোক হইয়াছিল তাহ! শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিন অফ দি পীস সাহেবের 
নিকটে লইব? যাবেন । এব০ যদি এ গ্রেন্ডার অথবা ক্রোক কোন অধীন আমলাৰ- 
দের দ্বারা কি রীতিমত হ্ষমতাপ্রাপ্প অন্য কোন আমলার দ্বারা হম্‌ তাবে দেইং 
আমলা তৎক্ষণাৎ এ গ্রেন্তারহওয়া ব্যক্তিকে ও ক্রোকহওযা জিনিস সুপরিটেগ্ডেন্ট 
সাহেবের নিকটে লইয়! যাবেন এব তিনি আপনি গ্রেক্তার অথবা ক্রোক করিলে 
যেরূপ করিতেন নেইরূপ তিনি কার্ধ) করিবেন | কিন্ত জানা কর্তব্য যে এই ধারার 
লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে সুপরিপ্টেগ্ণে সাহেবের 
যখন বোধ হায় যে এঁং ব্যক্তি অনুচিতমতে গ্রেজ্ার হইয়াছে অথব! রং সম্মতি 
অনুপযুক্তমতে ক্রোর্ক হইয়াছে তখন মেই গ্রেন্তারহওয়া ব্যক্তিরদিগকে অথবা সেই 
ক্রোকহওয়। সঙ্মত্তি খালাম করিতে পারেন না ইতি | 


২০ ধারা ॥ 


এই আইনানুারে জব্দ হওগুনের যোগ্য বলিয়া যখন মুপরিণ্টেগ্ডেষ্ট সাহেব 
অগ্ব। রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য আমলা কোন লবণ বা! অন্য দুব্য ক্রোক করেন 


ইঞ্জরেজী ১৮৪৯ সাল ৯৩ ত্রয়োদশ আইন । ৭ 


তখন সুপরিক্টেণ্ডে্ট সাহেবের নালিশত্রমে এ ক্রোকী মোকদ্দম। পৃর্দোক্তনভে নিযুক্ত 
জুষ্িন অফ দি পীস লাহেবের দ্রার] সরাসরীমতে শুনা যাউবেক এব”, নিসপন্তি 
হইতুবক | এব সে লবণ কিম্বা অন্য দুব্য ষে ন্যক্তিরদের তাহারদিগকে এ ম্ুষ্িন 
অফ দি পীন গাহেৰ আপনার সম্মুখে হাজির হইতে তলব করিবেন এব, তাহার! 
হাজির হইলে অথব হাজির হইতে ক্রুটি করিলে তিনি এ ক্রোকের কারণ তজবীঙ্গ 
করিয়া ডিক্রী করিবেন এব এ জিনিসের জব্দ হওনের হুম হইলে হাসিল ও 
নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের ভকুমানুমারে এ জ্িনিন লইনী যাহা 
করিতে হইবেক তাহা করিবার ভ্রদয়ে এ জুফিন সাহেব সুপরিনেগ্েক্ট লাহেবকে 
আপনার ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি । 


২১ ধারা । 


যখন কোন লবণ অথবা অন্য কোন দ্বূব্য পুর্বোক্তমতে ক্রোক হয এব তাহার 
বিষয়ে দাওষা করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি এক সাসের মধ্যে সুপরিন্টেণ্ডে্ 
সাহেবের নিকটে হালির না হয তখন পেস্থান ও সময়ের বিষবে সুপরিন্টেণ্ডেন্ট 
সাহবৰ কলিকাতা গেজেটে এন্ডেল! দিবা থাকেন সেই স্বানে ও সেই সমদে এ 
জঙ্টিম অফ দি পীস সাহেব এ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এবন এ 
তন্গবীজক্রমে যে লবণ এব. অন্যান্য দূন্য তাহার বোধে জব্দের দোগ্য হন তাহা। 
জব্দ করণের ডিক্রী করিবেন? এব তাহা জব্দ হইলে এ চ্জিনিসের মালিক এ 
জধ্টিল মাহেনের নিকটে হাজির হইবার নিমিন্তে তলব হইলে যেরূপ হইভ সেইরূপে 
এ জিনিসের নীলাম করণের ওয়ার্ণ্ট দিবেন ইতি 1 


হহ পার । 


যেসকল জরীমানা এই আইনানুনারে উসুল হইতে পারে ভাহার বিলবে 
কলিকাতী শহরের কোন জুফিস অফ দি পীল সাহেব হুকুম দিবেন । এব” সুপরি- 
ণ্েগ্ডেপট সাহেবের দ্বারা! এ জুক্টিস সাহেবের নিকটে যে নালিশ হয সেইঞনালিশ ক্রমে 
যত শীঘু হইতে পারে তত শীঘৃ*্এব্ বে ক্রিয়ার দ্বারা জরীমানার দায হয সেই 
ক্রিষা করণের পর তিন মানের অধিক লহে এমত মরে এ জৃষ্টিল লাহেব নালিশগুস্ত 
ব্যক্তিরদিগকে তলব করিবেন এব তাহারা হাজির হইলে বা হাজির হইতে ত্রুটি 
করিলে সেই ব্ষিষের তজবীঙ্গ করিবেন এব” নালিশগ্রস্ত বঁক্তিরদের স্বেচ্ছাতে 
কনুলক্রমে অথবা এক বা. ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথক্রমে কি যে যে 
গতিকে শপথ্রে পরিবর্তে আইনানুসারে প্রতিজ্ঞা গ্রাহ্থ হইতে পারে দেইং গতিকে 
তাহারদের প্রতিজ্ঞা দ্বারা মেই বিষয়ের মাতবর প্ুমাণ পাইলে তদনুলারে ডিক্রী 
করিবেন । এবঞ্* আপরাধির যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা না দেওয়া গেলে 
সেই ব্যক্তি উক্ত জুফ্টিন সাহেবের হুকুমক্রমে কলিকাভার জেলখানায় ছয় মালের 


রি ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রযেোদশ আইন । 


আনধিক কালপর্য্যম্ক কযেদ থাঁকনের যোগ্য হইবেক কিন্ত ছয মাসের মধ্য যে কোন 
সময়ে জরীমানার টীকা? দেওয়া যায় দেই সমযে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক 
ইতি | 


২৩ ধারা? 


যখন কোন জুধ্িল সাহেবের সম্যখে এই আইনেব বিরুদ্ধ কোন অপরাধ কোন 
ব্যক্তির প্ুতি সাব্যস্ত হয় এব তৎ্পরে সেই ব্যক্তির পুনরাঁষ সেই প্ুকার অপবাধ 
মাব্যস্ত হয তখন সই অপরাধের ফে জরীমানাঞ্নিদদর্ষ আছে তাহার অতিরিক্ত 
সেই ব্যক্তি ছয মাসের অনধিক কাল মিয়াদে জেলখানা কযেদ হওনের যোগ্য 
হইবেক 1 এব দ্বিতীব অপরাধের পর যতবার তাহার এ অপরাধ সাব্যস্ত হব 
ততবার প্রথম অপরাধের জন্যে যে দণ্ড নিরূপণ আছে তদতিরিক্ত ছষ সাসের 
অনধিক মিয়ীদে সেই ব্যক্তি কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি | 

২৪ বারা] 

বিনানুমতির লবণ আমদানী করণ কিন্বী বহন অথবা গচ্ছিত করণের অপরাধে 
গে নকল জরীসানা অপরাপ্রির্দের স্কানে আদা হয তাহার অর্ধেক টাক] এব০ 
ভরব্দহওয়া জিনিসের নীলামে যাহা উদ্পন্ন হয তাহার অর্ধেক টাকা মোকদ্দমার 
নিষ্পত্তি হইলে পরী সুপরিন্টেণ্ডে্ট সাহেবের অধীন যে আমলা বা আমলারা কি 
অন্য সিরিশ্তার রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ষে আমল অপরাধিকে গ্রেম্তার করিফাছিলেন 
অথবর) বিনানুমতির দুব্য ক্রোক করিযাছিলেন ভীহাঁকে দেওয়া যাইবেক এবং 
জব্দহওযা। জিনিসের উৎপন্ন টাকার অদ্ধেক গোষেন্দাকে দেওয়া যাইবেক 1 এবং 
মদি কোন জরীমানা। উমূল নাহয তবে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোডেব 
সাহেবের দুই শত টাকার অনধিক যে পুরস্কার উপযুক্ত বোধ করেন তাহ] দিবার 
হুকুম করিতে পারেন এব” ১৮৩৫ মালের ৯ আইনের ৪ ধারাঁষ যেং পুরস্কার 
নি্দিট অঞছে তাহা সেইং আমলা ও গৌযেন্দা পাইবার যোগ্য হইবেন । 
কিন্তু জানা কর্তব্য যে নিমক চৌকীর আম্জ্লারদের মধ্যে যে সম্তুদার এ 
পুরস্কার পাইবেন এবস যেং সঙ্ুদায় এ পুরস্কারের কোন অণ্প পাইবেন না 
তাহা হাসিল ও নিমক ও আফাীনের বোর্ডের দাহেবেরা এক সাধারণ হুকুমের দ্বারা 
নিদ্দিইট করিতে প্টিরন ইতি | 


২৫ ধারা? 


এই আইনক্রমে উসুলহওয়া যে নকল জরীমানা বিতরণের বিষয়ে কোন হুকুম 
নির্দিষ্ট নাই তাহী সরকারের হইবেক। কিন্তু হাসিল ও নিমক ও আফানের 
বোর্ডের লাহেবেরা তাহার অর্থেকের অনধিক কোন *অণ্শ গোয়েন্দারদিগকে 


ইক্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । ১ 


পুরস্কারস্বরপ অথবা এই আইনক্রমে কোন কার্ষের দ্বার] ঘে ব্যক্তিরদের ক্ষতি 
হইয়াছে সেই ক্ষতি পুরণ করণার্থে তাহারদিগকে দিতে পারেন ইতি । 


২৬ ধারা । 


এই আইনের বিধিক্রমে কোন জুষ্টিল অফ দি পীন সাহেবের সম্মুখে করা 
কোন নালিশ বা আদালতসক্ক্রান্ত কার্ধ্য অন্যথা করিতে বা স্ৃগিত করিতে বা 
উঠিয়া! লইতে কি কোন প্ুকারে ব্যাঘাত করিতে কোন ব্যক্তির নালিশক্রমে সুপ্রিম 
কোর্ট হঈতে কোন “ লর্দিওরাব্ৈ” রিট বাহির হইবেক শী ৬৭ এঈরূপে কোন 
মোকদ্মার ডিক্রীতে সপৰ্টতঃ আইনের বিষয়ে ভূম দুষ্ট না হইলে সেই ডিক্রী অন্য 
কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে না ইতি! 


২৭ ধারা । 


যশ্বন কোন ভ্ক্টিন অফ দি পীল সাহেব এই আইঈনক্রমে কোন জরীসান। 
অথবা জব্দের হুকুম দ্যা থাকেন তখন হাসিল ও নিমক ও আফানের বোডের 
সাহেবেরী ডিক্রী হওগনের পর এক মাসের মধ্যে এ মোকদসার সমস্ত কাগজপত্র 
ভলন করিতে পারেন এব জুপ্টিন অফ দি পাস পাহেবের সেই কাগজপত্র অবশ্য 
পাঠাইঈতে হইবেক এব যদি বোর্ডের সাহেবেরা উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে 
তাহারা এ ক্রোকহওষা সমুদয় জিনিস কিন্বা তাহার কোন "অপ ফিরিযা দিতে 
হুকুম করিতে পারেন এব”. দণ্ড ক্ষমা! করিতে কি কর্মাইতে পারেন এব, এ ব্যক্তিকে 
খালাস করিতে পারেন ইতি । 


২৮ ধারা । 


এই আইনক্রমে করা কোন কার্যের জন্যে সুপরিণ্টেণ্ডে্ট লাহেবের অথবা 
নিমক চৌকীর কোন আমলার কিম্বা বিনানুমতির লবণ ক্রোক করণের উপযুক্তম্ত 
প্রমতাপ্রাপ্ত অন্য পিরিশ্তার কোন "আমলার কিগ্বা এ সুপরিণ্েণ্ডেট সাহেবের 
অথ্ব। পুক্ধোক্ত অন্য আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষে সকল নালিশ 
ও মোকদ্দমী আরস্ত হয তাহা সেই কর্ম হওনের পর তিন মাসের মধ্যে আরস্ত 
করিতে হইবেক এব. তাহার পর করিতে হইবেক না । এব” নালিশ আরষ্তের 
অন্যুন এক মান পূর্বে সেই নালিশ এব তাহার কারণের ধ্এত্তেল। লিপির দ্বারা 
আসামীকে দিতে হইবেক 1 এব মেই নালিশ হওনের পুর্বে যদি হ্ৃতিপূরণের 
উপযুক্ত টাক দিবার পুস্তাৰ হয় অধ্ধব? নালিশ হওনের পর আমামীর দ্বার! 
বা তাহার পক্ষে উপযুক্ত নণ্খ্যার টাকা মাঘ খরচা আদালতে দাখিল হয 
তবে কৌন ফবিযাদীব পক্ষে এইমত মোকদ্দমাধ কিছু টাকার ভিক্রী হইবেক 
না ইতি | 

গ 


১৩ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


২৯ ধারা। 
এই আইনের মধ্যে আহারীয় লবণ এই শব্দ নূনচাই ও পাকওষা লবণ এবস, 
আহারীয় দুব্য সুস্বাদু করণার্থে অন্য যে কোন প্ুকার লবণীয় দ্রব্য ব্যবহার হয তাহ] 
বৃাউৰেক ও তাহার বিষয়ে খাটিবেক ইতি | 


সমান্তঃ । 


ঞফ জে হালিডে। 
ভারতবষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইক্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৪ চতুদ্দশ আইন । 


ভারভবষের শ্রীযৃীত মোষ নোবল গরর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতব্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্ুপীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেঙগী 
১৮৪৯ সালের ২৫ আগফ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন | শ্রীযুতের 
এ সক্মতিপত্র পাঠ হইযা কৌন্সেলের বহীতে অপণ হইষাছে | 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্্দ নাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হন্‌। 


সৈন্যেরদিগকে ও যুদ্ধ জাহাঙগীদণকে রাজদ্বোহ কর্মে প্রবৃত্তি দেওনের 
দণ্ড করণের আইন । 


যেহেতৃক রাজদ্ৰোহিতা ও রাজ বিরুদ্ধাচরণের দণ্ড করণার্থে ফেং আইন চলন 
আছে সেউ২ আইনেতে যে সকল ব্যক্তি কোক্নানি বাহাদুরের সৈন্যেরদিগকে রাজ- 
দোহিভা ও রাজবিকুদ্ধাচরণের কর্ম করিতে প্রবৃন্তি জন্মাইবাঁর কিম্বা তাহারদিগ্কে 
প্ুভৃভক্ততা ও কন্ধব্য কম্ম ত্যাগ করাইবার উদ্যোগ করে সেইং ন্যক্তির দণ্ডের বিমলে 
যথোচিত নিনম নাই অতএব নাচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ পাবা ॥ 


যে ব্যক্তি কো্নানি বাহাদুরের পল্টন কি জাহা্সম্নকীয সৈন্যের কম্ম করিতেছে 
1৮৯৮ করিতে অঙ্জীকার করিয়াছে সেই ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে দে কেহ দ্বেম- 
পূর্বক এব, জানিযা শ্বনিবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রতি প্রুভৃভক্ততা কিন্ত! উক্ত 
কোন্সীনি বাহাদুরের প্রতি কর্তব্য কম্ম ত্যাগ করাইবার উদ্যোগ করে অথবা উক্ত 
কর্মেনিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে সৈন্যাধ্যক্ষের বিদ্বোহিতা কোন কষ্ম 
করিতে কিম্বা বিদ্বোহিতাজনক সভা করিতে কি করিবার উদ্যোগ করিতে কিন্বী কোন 
বিশ্বীসঘাতকৃতা কি বিদ্রোহিতা কম্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করে সে 
লোকের দোষ লাব্যস্ত হইলে সে লোক আদালতের হুকুমমতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 
প্রেরিত হওনের অথ্বা সাত বৎসরের অনধিক কালপর্ধ্যন্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট কি বিনীা- 
পরিশ্রমে কযেদ থাকনের দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি | 


২ ধারা । 


এই আইনানুসারে যে অপরাধ দণ্ডনীয় সেই অপরাধের নালিশগ্ুস্ত কোন 
ব)ক্িকে কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন মাজিস্ট্রেট সাহেব সোপদদ 


হ্‌ ইক্গরেজী ১৮৪৯ নাল ১৪ চতুদ্দশ আইন । 


করিতে পারেন এব. সেশন আদালতের দ্বারা তাহার বিচার 'হইবেক 1 অথবা! যদি 
মে অপরাধী সেশন আদালতের সামান্য এলাকার মধ্যে না থাকে তৰে যে বাঁজ- 
ধানীর মধ্যে সেই ব্যক্তি কযেদ থাকে সেই রাজধানীতে রাজকীয় চারের দ্বার) 
স্থাপিত সুপ্সিম কোর্টের দ্বারী তাহার বিচার হইবেক ইতি । 


৩ ধারা । 


এই আইনানুলারে কোন অপরাধের বিচার করণসমযে কোন আদালত কোন 
মৌলবার স্থানে ফতওয়া চাহিবেন না ইতি । 


৪ ধারা । 

যুদ্ধসম্ন্বীষ আনের অধীন কোন ব্যক্তি কোট মাশ্যলের দ্বারা বিচারহহীতে 
ও যুদ্ধনষ্নর্কীয আইনের দ্বারা দণ্ডহইতে এই আইনের দ্বারা সুক্ত হইবেক না এব, 
ভারতবষের যুদ্ধ জাহাজসপ্রর্কীয় কোন ব্যক্তি কোট মাশ্যলের দ্বারা বিচারইইতে ও 
ভারতবর্ষের যুদ্ধজাহাজসম্নঙ্ীয় ব্যক্তিরদের শীলনার্থে যে আইন হইয়াছে সেই 
আইননানুসারে দওহইতে মুক্ত হইবেক না! কিন্তু একি অপরাধের জন্যে এ যুদ্ধ কি 
জাহাজসম্র্কীব আইন এব এই আইন অর্থাৎ উভয় আইনানৃমারে কোন ব্যক্তির 
বিচার হইবেক না ইতি | 


মমাপ্তি। 


এফ জে হালিডে । 
ভারতবষ্রে গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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হঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১ প্ুথম আইন 1 


ভারতবমের শ্রীযৃত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেন্রল বাহাদুরের সম্ম তিক্রমে 
ভারতবমের কোন্সেলের ক্রীযৃভ অনরবিল প্ুপীডেপ্ট সাহেব হুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ১১ জানুআরি তারিথে পশ্চাৎ লিশিত আইন জারী করিলেন ॥ 
শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়ী কৌন্সেলের বহীতে 
অপণ হইয়াছে 1 

হুকুম হইল যে এই আইন সব্্ লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয । 


শহর কলিকাতায় সরকারী কার্ধেঃর নিমিত্তে ষে ভূমি লওযা বায় 
তাহার স্বতু সিদ্ধ করণের আইন ॥ 


যেহেতুক সাপারণের উপকারক কার্য্যের জনে] যে ভূমি লওযা যাষ্‌ তাহার 
স্বত্ব সিদ্ধ ঝরা দুঃসাপ্য হওয়াতে শহর কলিকাতার সাধারণের উপকারার্থ কস্ম 
নিষপন্ন করণের বাপা হইবার সপ্তাবনা আছে অতএব নীচের লিখিভসতে হুকুম 
হইল 1 


১ ধারী । 


বাঙ্জলা দেশের চলিত ১৮২৪ সালের ১ আইনের ১ সারাবধি ৭ ধারাপর্্যস্ত 
ধারাতে যে ক্ষমতা ও বিধি নিদ্দিষ আছে শহর কলিকীতার মধ্যে বাঙ্গলা দেশের 
শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব বে ভূমি কোন সাধারণ অভিগ্টায়ের জন্যে আবশ্যক আচ্ছে 
জ্ঞাপন করেন সেই২ ভূমির বিষয়ে এ ক্ষমতা ও বিধি খাটিবেক এব সেইরূপ 
জাপন করণেতে ইহার প্রচর প্রমাণ হইবৰেক যে এ ভূমির যে অভিপ্রাযের নিমিত্তে 
আবশ্যক হয় তাহা সাধারণ অভিগ্সাষ ইতি ! 


২ ধারা? 


যে নকল গতিকে এই আইনানুপারে কোন সাধারণ অভিপ্রাযের জন্যে লওষা 
কোন ভূমির বাব এ পুক্পোক্ত আইনের ৬ ধারার « গ্ুকরণক্রমে খরীদের অথবা 
ক্ষতিপূরণের টাকার কোন অণ্শ আটক কর। যায় সেই সকল গতিকে উক্ত প্রকরণের 
নির্দিষ্ট কোন্লানির কাগজ ফোট উলিয়মে স্থাপিত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম 
কোর্টের আক্কোন্টেন্ট জেনরল নাহেবের নামে ও ভাহার জ্ঞাতলারে বাঙ্গল। দেশের 


হ্‌ ইজরেজী ১৮৫০ সাল ১ প্রথম আইন | 


ফোর্ট উলিযমের গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে আমান হইবেক এন এ 
ভূমিতে যে ব্যক্তিরদের লাভীলাভ আছে তাহারদের নামে এ গবণমেণ্টের এজেণ্ট 
সাহেব এ টাকা কমা করিবেন এব উক্ত কোটে উপস্থিত একুটির পক্ষের বিষয়ে ও 
মোকদ্দমায় যেরূপ কার্য করণের ব্যবহার আছে সাধ্যপত্্যন্ত তদনুলারে এ এজেণ্ট 
লাহেৰ এং ব্যক্তির বণনা করিয়া লিখিবেন ইতি | 


৩ ধারা । 


উক্ত কোম্নানির কাগজ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেবের হস্তে থাকিবেক এব” এ 
কাগজের উপর বে সুদ জমে তাহা সমযক্রমে আদায হইবেক এব” যাৰছ এঁব্ূপ 
আটক করা আসল টাকা লইতে যে ব্যক্তি বাঁ ব্যক্তিরদেৰ নিঃসন্দেহ অধিকার থাকে 
সেই ব্যক্তির! উপস্থিত না হয তাবও সেই ভূমি পৃর্বোক্তমতে না লওযা গেলে তাহার 
খাঁজানা ও লাভ পাইতে যাহারদের অধিকার হইত এমত ব্যক্তি পা নাক্তিরদিগকে 
তাহী সমরক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোটের হুকুমানু্গারে দেওযা ঘাইবেক 1 পরে মেই 
ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে এ কোম্সানির কাগজ এব তৎ্সমযে তাহার উপর 
যে সুদ পাওনা থাকে তাহা উক্ত কোটের সেইরূপ হুরুমানুসারে এ ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিরদের নিকটে দাখিল হইবেক এব” দেওয়া বাইবেক 1 এব যত কাল উক্ত 
কোক্সানির কাগজের সুদ লইতে যাহার অধিকার থাকে এমত ব্যক্তি না পাওয়া যাষ 
তত"কাল এ গবণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেব এ সুদ লইতে থাকি'বন এব সমমক্রমে এ 
জমাহওয়া সুদ লইব। অন্য কোক্সীনির কাগজ খরীদ করিবেন এব প্রথম খরীদকরা 
কোন্সানির কাগজের নিয়মানুসারে এ কোম্ানির কাগজ রাখা। যাইবেক ও তাহা! 
লইয়া ব্যবহার করিবেন ইতি । 


লমাপ্তঃ | 


ডবলিউ গ্রে। 
ভারতবর্সের গবর্মেণ্টের একটি সেক্রেটারী । 
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ঈকঙ্গরে্ী ১৮৫০ সাল ৪ চতুর্থ আ্রাঈন | 


ভারতবষেব শ্রীযুত মোষ নোনল গবর্নর্‌ জেনবল নাহাদুনের সন্মতিক্রমে 
ভারতবষেব কৌন্সেলেব শ্রীযৃত আননবিল প্রুলীডেপ্ট সাহেপণ হজ্র কৌন্দেলে ইঙ্ঈবেজী 
১৮৫০ সালের ১৫ ফেব্রুমীরি তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আইন জারী ক্রিলিন ! 
শ্রীয়ৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপাত্র পাঠ ভউযাঁ কৌন্সেলের বহীভে 
অপণ হইীযাচ্ছে ৷ 


ককুস হল যে এই মাঈন সব্জ নাপারণ লোককে জ্জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ হন। 


সদর আদালতের নিকটে আাপীলী মোকদ্দমাঁগ কার্য কনণের 
নিম স«্ঘশোৌধনের আইন । 


ব্ছেতুক প্রপান সদব আমীন এনসং জিলা ও শহবেক জন্গ পীহবেরদেন 
ডিক্রীৰ উপর সদব দেওয়ানী আদালতে যে আপীল হন ভাহাঁব দবশ্বাস্ত ইচ্ছাসভে 
এ সদর শ্বাদালতে দাখিল করিবার কিম্বা যে আাদালচে ডিক্রী হইল সেই আদালতে 
দাখিল করিবার অনুমতির বিধানের ম্বানী এব০ এ ডিক্রীর প্রুতি আপেলাণ্ট বে 
বিশেষ ওজব র্লাথে ও আপালের মন্য হেতুর যে বিনূ্রণ ও বেওরা। ভাহা। 
ন্মাপেলাণ্টের ইচ্ছাক্রমে আপালের আসল দরখাস্তে লিখিবার অথ্না আলাহিদ) 
আব্জীতে লিখিষা তন্পরে বিচাবকবণীষা আপীল আদালতে দাখিল করিবাৰ 
আনুমতির বিধানের দ্বারা! ক্রেশ জন্মিবাছ্ছে ! অতএব বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ 
মালেব ৬ আইনের ১০ পারা এব ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধার? এব 
১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ প্রারা মতান্তর হইয়া পশ্চাৎ লিখিভসতে হুকুম 
হইল । 


১ ধারা । 


সদর আদালতে আপীলের যোগ্য মোৌকদ্দমীর নম্থরী আপালের প্রত্যেক 
দরখাস্ত যে আদালতে ডিক্রী হইল সেই আদালতে ডিক্রীর শারিখের পর ছয় 
সপ্তাহের মধ্যে দাথিল করা যাইৰেক | এ আপালের দরশ্াস্তের মধ্যে কেবল এই 
এত্েলা থাকিৰেক যে আপেলাণ্ট ডিক্রীতে নারাঙ্গ হইয়া তাহার উপর আপাঁল 
করিতে চাহে ইতি । 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


২ ধারা । 
এ আপীলী মোকদ্দমায় যে সকল কার্ধ্য হয তাহা যথাসাধ্য শীঘু সদর 
দেওলানী আদালতে জ্ঞাপন করা যাইবেক এব” তাহার এত্েলা আপেলাণ্টকে 
লিখনের দ্বাকা দেওযা যাইবেক ইতি । 


৩ ধারা? 


ডিক্রীর প্রুতি অজপেলান্ট যে ৰিশেম ওজর রাখে ভাহী এব” আপীল করণের 
হেতুর বিণরণ এ ব্যক্তি লিখিযা এ এন্ভেল। পঁহচ্ছনের পর তিন মাসের মাধ্য সদব 
দেওয়ানী আদালচে দাখিল করিবেক | তাহা না করিলে এব এ ক্ারেব কোন 
ওয়াছিবী কারণ সদর আদালতের হৃদ্বোধসতে না দর্শাউলে আপীল ডিনমিস 
হইবেক ইতি | 


সসান্তিঃ ৷ 


উলিযম গ্রে। 


ভারতবর্ষের গব্ণমেণ্টের একটিন্, সেক্রেটারী! 
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ইঙঈরেজা ১৮৫০ সাল ও পঞ্চম আন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরুনকু জেনরূল বাংাঞুর হলর কোৌন্সেলে হ্জরেজী 
১৮৫০ সালের ৮ মার্চ তারিখে মচের লিখিত যে ভাইন হারী করিলেন তাহা সন্প্র 
নাধারূণ লোককে জানাইবার নিমান্তে প্ুর্কাশ হইতেছে ! 


ভারতবষের সমুদ্র তীরস্থ বন্দরে২ আবাধিতরূপে বানিজ্য হওনের আইন । 


যেহেতুক ক্ীবিউনব জাহাজ নিস্ণাণ করণের ও স্থানে পরিভুমণের উত্লাহ 
দবার জন্যে চলিহ আইন সণশোধন করণার্ধ আইননাম্ক” যে আক পালিমেণ্ট 
প্রীত্ীমতী মহারাণীর অধিকারের ত্রযোদশ বছনরে জারী হয তাহাতে ভারতবর্ষের 
সম্দুর তীরস্থু বন্দরে ব্ণিজ্যের বিষয়ে এই হুকুম হইলাছিল যে ভারতবষের শ্রীযুত 
গব্রুনর্‌ জেননল বাহাদুর হলুৰব কৌন্সেলে যে নিসেধ ও বিধান আনশযক বোধ 
করেন সেই নিমেপ ও বিপানের আধীনে কোগ্নানি পাহাদুনরব শাসিত দেশের এক 
স্বানহইতে অন্য স্কানে ব্রিটনাঘ জাহ্াঙজভিন্ন অন্য জ্াহাছে মাল কিন্তা গমনশীল 
লোৌকেরদিগকে লইঘা যাওদনের অনুমতি কি হুকুম দবাব আইন করিতে পারেন 
মন্ভএব নাচের লিখিভমতে হুকুম হইল । 


১ পারা । 
কোম্নানি বাহাদুবের শাসিত দেশের এক স্বানহইতে অঙ্গ্য স্বানে মাল ও 
গমনশীল লোকেরদিগকে ব্রিটনীয জ্াহাঁজভিম্ন অন্য জাহাজে লওবা যাইতে পারে 
এব« হাসিল কিম্বা অন্য২ং মাসুল আদায করণের নিমিত্তে ঘেং নিষেধ বরটনীয় 


জাহীক্ষের প্রুতি খাটে কিস্থা উত্তর বালে খাটান যাষ ভীহাভিন্ন অন্য কোন নিষেধ 
এ২ং জাহাজের প্রতি হইবেক না ইতি । 


সসান্তঃ ! 


এফ জে হালিডে ৷ 
ভারুতব্ষের গবণসেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন । 


ভারতবষের শ্রীয়ৃত গবর্নরু জেনরল বাহাদুর হুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ লালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচে লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব 
লাধারণ লেখককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


প্লুধান সেনাপতি সাহেবকে লৈন্যল্র্জীক অপরাধ ক্ষমা করণের ক্ষমতা 
দেওনের আইন 1 


পেহেতুক যেং আপরাধ কোট মার্সযলচ্ছাড়া অন্য কোন হুকুমের দ্বারা 
দণ্ডনীয় নহে সেউ২ অপরাপের ন্যে বে ব্যক্তিরদিগকে কোর্ট মার্যল দণ্ডের হুকুম 
করিয়াছেন সেই অপরাধিরদের ক্ষমা করণের ক্ষমতা প্রত্যেক রাজধানীতে কোম্সানি 
বাহাদুরের কাধ্যে নিযুক্ত সৈন্যেরদ্র পুধান সেনাপতি সাহেবকে অপণি হইতে পারে 
কিন্ত অন্যান্য সকল গতিকে এ ক্ষমতা কেবল সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের থাক উচিত অতএব 
নীচের লিখিতমতে ভকুম হইল | 


১ ধারা 


যুদ্ধবিষয়ক যে আইন কোন্নানি বাহাদুরের যুদ্ধ সিরিশ্তার এদেশীয় হুদ্দাদার 
ও সিপাহীরদের শালনের জন্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই আইন উল্লঙুন করণের যে 
অপরাধ কোন স্কানে করী গেলে কোট মার্সযলের হ্কুমছাঁড়। অন্যমতে দগওনীয় 
হইতে পারে না এইমত অপরাধ করণের বিষয়ে কোক্সীনি বাহাদুরের সৈন্যেরদের 
মধ্যে যে কোন ব্যক্তি কোট মার্যলের হকুমক্রমে দোষীকৃত হয় সেই ব্যক্তিকে 
প্রত্যেক রাজধানীতে কোম্নানি বাহাদুরের দৈনোরদের প্রুধান সেনাপতি সীহেৰ ক্ষমা 
করিতে পারেন অথবা! এইমত কোন ব্যক্তিকে সমপুর্ণরপে ক্ষমা না করিয়া উক্ত 
প্রকার অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহার কোন অবশ বৃহিত 
করিতে পারেন ইতি । 


২ ধারা ॥ 


এইমত গতিকে প্রধান দেনাপতি সাহেব আপনার দস্তখৎ্করা! এক ওয়ারণ্ট 
দিবেন তাহাতে এ অপরাধ নির্দিষ্ট থাকিবেক এব দণ্ডের হুকুমমতে যে ওয়ারণ্ট 
অথ্ৰা অন্য পরওয়ানাক্রমে অপরাধী কয়েদ থাকে তাহার নকল থাকিবেক এব এ 


২. ই্জরেজী ১৮৫০ সাল ৬ ষ্ঠ আইন । 


অপরাধের নিরূপিত দণ্ডের যে ভাগ ক্ষমা করিতে কিম্বা রহিত করিতে শ্রীযুত প্ুধান 
সেনাপতি সাহেব উচিত বোধ করেন তাহা এ ওয়ার্টের দ্বারা ক্ষমা বা রহিত 
হহবেক ইতি। 


৩ ধারা। 


যে জিলাতে কি শহরে এ অপরাধী দও ভোগ করিতেছে সেই জিলার কিস? 
শহরের মাজিষ্ট্রেটে সাহেব এ ওষারণ্টে দস্তখৎ্ করিবেন অথবা যদি এ অপরাধী 
রাজদত্ত চার্টরের দ্বার! স্থাপিত কোন সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যের কোন জেল- 
খানাতে কয়েদ হয় তবে এ কোর্টের এক জন জজ সাহেৰ তাহাতে দস্তখৎ্ করিবেন 
অর্থাৎ যদি এ মাজিঞ্ট্রেট সাহেব অথ্ব1 এ জজ সাহেব বোধ করেন যে এ অপরাধ যে 
কোন স্থানে হইয়াছিল তাহা কোর্ট মার্ম্যলছ্ছাড়া অন্য কোন হাকুমক্রমে দণ্ডনীয় নহে 
তবে তাহারা এ ওযারণ্টে ছস্কগরৎৎ করিবেন কিন্ত যদি ভীাহ্ারদের এমত বোধ না হয় 
তবে দস্তখৎ করিবেন না ইতি । 


৪ ধারা । 


যে কোন সরিফ সাহেবের কি জেলরক্ষকের বা অন্য ব্যক্তির জিক্মাঘ কোট 
মার্টলের হ্কুম্ক্রমে কোন অপরাধী কয়েদ থাকে তাহারা আপনং নিকটে কয়েদ- 
থাকা কোন অপরাধির ক্ষমা করণের ও খ্ালাম করণের বিষয়ে কিম্বা দণ্ডের কোন 
অণ্ধশ রহিত করণের বিষয়ে উক্ত প্রকারে মাঁজিষ্ট্রেট সাহেবের অথ] সুপ্রিম কোর্টের 
জজ সাহেবের দস্তথৎ্কর প্ুধান সেনাপতি সাহেবের কোন ওয়ারণ্ট মানিবেন ও 
তদনুনারে কার্ধ্য করিবেন ইতি | 


লমাপ্তঃ। 
এফ জ্বরে হালিডে ! 


ভারতবর্ষের গবণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল এ সপ্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গকর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হ্জুন কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন ভাহা। সর্ধ্ঘ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ হইতেছে । 


বধেদীরদিগকে এক জেলখ্বানাহইতে অন্য জেলখ্াঁনাতে লইষ" বাঁওনের বিষয় 
আমন পৃর্াপেক্ষী সপষ্ট করিবার আইন । 


যেহেতুক চলিত আইনমতে কোন গতিকে নিজীম্ আদালতের কিম্বা ফৌ- 
দারী আদালতের বিশেষ হুকুমক্রমে এব, অন্যৎ গতিকে রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
সাহেব কি্বা হভ্র কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের হুকুমমতে কদেদীরদিগকে 
এক্‌ জেলখানাহইতে অন্য জেলখানামন পাঠান মাইতে পারে এব ফে প্ুত্যেক গিলে 
আবশ্যক বোধ হয সেইং গতিকে আঁদ্শলতের বিশেষ হুকুম না চাহিষ। তাহা রদিণকে 
এমত স্থানান্তর করণের হুকুম দিবার ক্ষমতা গবণমেণ্টের থাক উচিত নোধ হইয়াছে 
অত্তএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল! 


১ ধারা। 


১৮৪৪ সালের ৮ আইন রদ হইল ইতি! 


২ ধারা। 


যখন কোন্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে রাজকীয় চার্টরের দ্বার! 
স্বাপিত কোন সুপ্রিম কোর্টভিন্ন অন্য কোন আদালতের হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তির 
কয়েদ হওনের দণ্ড হইয়াছে তখন শ্রীযুত গবরূনরু সাহেব অথবা হঞ্জগুর কৌন্সেলের 
প্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব কিন্ত! এ র্রাজধাশীর কি স্থানব গরর্ণমেন্টেব ক্ষমতাবিশিষট 
অন্য কোন সাহেব এ কযেদী যে জেলখানা কিস্বা স্কানে কষেদ থাকে তাহাকে সেই 
স্বানহইতে এ রাজধানীর কি্বা গৰণমেণ্টের অধীন অন্য কোন সরকারী জেলখানা 
কিন্বা কয়েদের স্থানে লইয়া যাইবার হুকুম করিতে পারেন ইতি। 


২ ইঙ্গরেদী ১৮৫০ লাল এ সপ্তম আইন । 


৩ ধারা। 
এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায লইযা পছুছ্ছিতে যত কাল লাগে অঞ্থৰ 
স্বানান্তর করণের হুকুমক্রমে এ কয়েদী যত কাল কয়েদ থাকে তাহা? তাহার কযেদ 
হওনের মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি । 


লসাগ্তঃ। 


এফ জে হালিডে ৷ 


ভারতবষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী! 
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চঙ্জহেজী ১৮৫০ জাল ৮ তফ্টন আমন! 


ভারতবষেব শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হন্তব কৌন্সেলে ইত্আরেজী 
১৮৫০ লালের ১৫ মাচ তারিখে নীচের লিখিভ যে আইন জারী করিলেন তাহা! সব্্র 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্ুকাশ হইতেছে | 


কোনহ আপাঁলী মোকদ্দমায রেসপাগুণ্টকে তলব না করিয়া ডিক্রী বহাল 
রাখিতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে ও পুধান সদর আমিনদিগকে ক্ষমতা 
দেওনের আইন দণ্শোধনের আইন । 


যেহেতৃক কোনহ শাপালী মোকদামাষ রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর এন্তেল। জারী না 
করিয়? ডিক্রী বহাল বাখিতে টিলা ও শহবের জজ সাহেকেরদের যে ক্ষমতা আছে 
তাহ, প্রপান লদব মামীনের প্রুতি অপগণ করিলে আপীলেৰ বিলম্বের ও খরচার 
লাঘব হইবের অভএব নাচেন লিশিতদ্ত ভকুম হইল 1 


১ প্রাবা 


নাঙ্গলী দেশেব চলিত ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯৬ ধারার ৩ প্রুকরণানুলারে 
জিলা ও শহরের জজ লাহেবাদগকে যেখ ক্ষমভী দেওষা] গিয়াছে তাহা পুধান সদর 
আমীনের পুতি অপিত সকল আপাঁলী মোক্দ্দমীয তাহারদিগকে দেওয়া খেল 
ইতি । 


২ ধাবা । 


যে প্রুত্যেক জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীন রেসপাণ্ডেটকে এস্ডভেলা না 
দি! উক্ত আইন কিন্থাী এই আইনানুসারে কোন ডিক্রী ধহাল রাখেন তিনি আপীল 
অগ্রাহ্থ +রণেব হেতু লিশিবেন ইতি ৷ 


সমান্িও | 


এফ জে হালিডে 
ভাবতবষের শবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন | 


ভারতবষের শ্রীযুত গবরূনর জেনরল বাহাদুর হলুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ১৫ মার্ট তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সবর 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিপ্তে গ্ুকাশ হইতেছে । 


কলিকাতা ও মান্ড্রাজ ও বোম্বাঈভে অল্প কর্গ ও দাওষ! পুক্াপেক্ষা 
মহজমতে আদার করণের আইন । 


যেহেতুক কলিকাতা ও মান্দ্রাগ ও বোম্বাইতে অল্প কর্ম আদাষের জনে যে 
নানী আদীলত স্বাপন আছে তাহার মূল নিয়ম ও কাধোর রীতি সনশোধন করা 
এব তাহার এলাকা বুদ্ধি করা উচিত বোধ হইষাছে অতএব নীচের লিখিতমতে 
হুকুম হইল 


১ ধারা । 


দ্বিভীব জর্জের দন্ত “চার্টর অফ জুষ্টিসের” এব, তৃতীয় জজের রাজ্য কালের 
সাইত্রিশ ও চল্লিশ ব্সবের দুই আক্টু পালিমেণ্টের ক্ষমতাক্রমে এবঞ্ং « কোর্ট কমি- 
ম্যনর ও রিক্কেট? স্কাপনার্দে ও ভাহাৰ মূল নিষন ও কাধ্যের রীতি নূতন করণ এব, 
মতান্তর করণ ও শ্বধরণার্থে সম্ব ক্রমে যেষ আইন ও ঘোমণা হইঈযাছে ভাহার এবঞ, 
১৮৪৮ সালের ১২ আইনের ক্ষমভানুলারে কলিকাতা ও মান্দ্রীজ ও বোম্বাই শহরে 
আল্ল বজ আদায় করণের জন্যে এক্ষেণে যে নানা কোট কামস্যনর ও রিকেউট আছে 
সেই নানা কোট অর্থাৎ ছোট আদীলত উক্ত প্রত্যেক শহরে শ্রযুত গবরূনর্‌ সাহেৰ 
হজুর কৌন্সেলে আইনের রীত্যনুলাবে প্রকাশ ও জারীকরা ঘোষণাক্রমে উক্ত শহরের 
মধ্যে যেং দিবন নিদ্দিষ্ট করেন সেইং দিবলসাবধি এব. তাহার পর এই আইনের 
বিধির অনুনারে স্থাপন হইবেক ইতি। 


২ ধারা । 


এই আইনের মধ্যে “ হজুর কৌন্সেলের শ্রীযৃত গৰর্ুনর্‌ সাহেব” অথবা “ সুপ্রিম 

কোর্ট”? এইহ কথা যেখানে ব্যবহার হয় সেইখানে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম ও 

মান্দরীজ ও বোস্বাইয়ের রাজধানীতে যে ব্যক্তি ব1 ব্যক্তির! গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব কম্ম 

নির্াহ করিতেছেন তাহারদিগকে এব*. রাজকীয় চাটরের দ্বারা স্বাপিত সুপ্রিম 
ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন | 


কোর্টকে বুঝাইবেক 1 কিন্তু সেইং রাজধানীতে কেবল এই আইনানুসারের স্থাপিত 
আদালতের সম্সর্কে বুাইবেক ইতি | 


৩ ধারা । 


উক্ত কোন ঘোষণাতে যে দিবস নির্দিষ্ট হয় তদবধি ও তাহার পর এ ঘোষণাতে 
উল্লিখিত আদালতের মুল নিয়ম অথ্ব1 কার্ষযের রীতির বিষয়ি উক্ত “চার্টর অফ 
জুফিসের” এব এ২ আক পারল্লিমেণ্টের সকল বিধান ও যেকোন আইন ৰা 
ঘোষণা ইহার পূর্রে করা গিয়াছে তাহা রদ ও বাতিল হইবেক ইতি । 


৪ ধারা ॥ 


এই আইনানুসারে যে নানা আদালত স্থাপন হর তাহার নাম 
স্থানের অল্প মুল্যের মৌকদ্দমার আদালত হইবেক এব এ শূন্য স্থানে বিষয- 
বিশেষে কলিকাত? ও মান্দ্রাজ ও বোস্বাই লিখিতে হইবেক ইতি । 


৫ ধারা! 


যে সকল প্রদেশ এক্ষেণে কোর্ট রিকেষের এলাকার মধ্যে আছে এব সময়াক্রমে 
অন্য ফে প্রদেশ শরীয়ত গবর্নর্‌ সাহেব হজজুৰ কৌন্সেলে ঘোষণার দ্বার] নির্দিট করেন 
সেইং প্রদেশের মধ্যে এই আইনানুলারের স্থাপিত নানী আদালতের এলাক। 
থাকিবেক ॥ কিন্ত জান] কর্তব্য যে উক্ত কোন আদীলতের এলাকা বস্তার করণের 
কোন ঘোষণা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনেরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের 
অনুমতি বিনা করা যাইবেক না ইতি | 


৬ ধারা! 


এই আইনানুসারে যে প্রুত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহা “ কোর্ট রিকার্ড” 
হইবেক এবং ১৮৪১ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার অর্থের মধ্যে কোর্ট রিক্কেউ জ্ঞান 
হইবেক ইতি ॥ 

৭ ধারা | 

এই আইনের দ্বারা এ আদালতের মূল নিয়ম ও বার্ধ্ের রীতির মতান্তর 
হওনের পূর্বে উক্ত কোন আদালতে যে সকল কার্ধ্য আরস্ভ হইয়াছিল তাহা এই 
আইনানুসারে আরপ্ত হইলে যেরূপ হইত নেইরূপে সেই কার্য্যসম্নর্জীয় নকল ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে অনব্রূত চলিবেক ও জারী ও প্রুবল হইবেক 1 এব যদ্দি সেই২ং কার্যয আন- 
বরৃত চলন্‌ বাজারী কি প্রুবল করণের উপযুক্ত নিয়মের বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় 
তবে এ২ আদালত এই আইন সম্পুর্ণরপে জারী করণার্থে যে২ হুকুম করণের 
আবশ্যক বোধ করেন মেইং হুকুম করিতে পারেন ইতি | 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ৩ 


৮ ধারা । 
ভ্রীয়ুত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌন্দেলে এ আদালতে তিন ব্যক্তির অনধিক 
যত ব্যক্তির আবশ্যক হয তত ব্যক্তিকে জজী কর্মে নিযুক্ত করিবেন এব” উ্াহার- 
দের মগ্যে এক জন ভারতবর্ষের কোন এক সুপ্রিম কোর্টের অথব! স্কটলগ দেশের 
সেশন আদালতের বারিষ্টর অথব। আডবোঁকেট অর্থা্থ৭ কৌন্দেলী লাহেখ হইলেন 
ইতি । 


৯ ধারা । 


এই আইনানুলারে নিযুক্ত কৌন জজ এ জঙ্গী পদে থাকন সমনে রাজকীয 
কোন আদালতে অথবা কোক্সানি বাহাদুরের কোন আদালতে আডবোকেট অর্থাৎ 
কৌন্সেলী বা! আ'টর্ণি কি উকীলী কর্ম করিবেন না অথবা আপনাক উপকারের জনে] 
কি অন্য কোন ব্যক্তির উপকারের জন্যে বাণিজ্য বা ব্যব্গ) করিবেন না) কিন্ত এ 
উকীলী কম্ম্কারির কি বাণিজ্য বা ব্যবসাকারির বখরাদার হইবেন না ইতি | 


১০ ধারা? 


শ্বীযুত গ্রবরূনর্‌ সাহেব হজুর কৌন্দেলের দরখাস্তক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন জজকে তগীর করিতে পারেন ইতি 1 


১১ পারা ॥ 


সুপ্রিম কোর্টের যে কোন জগ সাহেব কিম্বা জজ সাহেবের! এই আইন সফল 
করণের বিমযে লাহাধ্য করিতে সম্মত হন তিনি কি উাহারা এই আইনমতে নিযুক্ত 
জজের সকল ক্ষমতানুসারে কার্ধ্য করিতে পারিবেন এবং ভিনি কি তাহার! 
অল্প মূল্যের মৌকদ্দমার আদালতের জজ হইলে যেরপে এই আইঈনানুসারে 
মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিতেন সেইবূপে সুপ্রিম কোর্টে বসির]! বিচার 
করিতে পারিবেন এব যত কাল হজুর কৌম্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহের বোধ 
করেন যে সুপ্রিম কোর্টের উক্ত প্রকারে কর্ম করিতে সম্মতহওয়া জজ নাহেবদিগের 
দ্বারা এ আদালতের সমুদয় কার্ধ্য নির্বাহ হইতে পারে তত কাল এই আইনানুসারে 
কোন জজ নিযুক্ত হইবেন না ইতি । 


১২ ধারা? 


অল্প মূল্যের মোকদ্মার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের ও বেইলিফেরদের যে 
নকল কর্ম করিতে এই আইনে হুকুম আছে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেৰ যে মোক- 
জ্বমার বিচার করেন সেই মোকদমায় সুপ্রিম কোর্টের উক্ত জজ লাহেৰ সেইং কর্মের 
নিমিত্তে সুপ্রিম কোর্টের যে আমলাকে সময়েহ নিযুক্ত করেন সেহ আমলারাই এ২ 


৪ ইঙ্জরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


কর্ম করিবেন এব এই আইনের দ্বার1 অল্প সুল্যের মোকদ্দমার আদালতের ক্লাক 
সাহেবকে ও বেইলিফেরদিগকে ষে সকল ক্ষমতা ও নিব্দিঘ্বৃতা দেওয়] যায় তাহা। 
উক্ত প্রকারে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে দেওয়া] যাইবেক এব সুপ্রিম কোর্টের জজ 
সাহেবের দ্বারা বিচারহওয়া মোকদ্দমাতে যে রুম পাওয়া যায় তাহাহইতে এ জজ 
সাহেব যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন তত্ত টাকা মেহনতানা বলিয়া এ আমলার- 
দিগকে দেওয়া যাইবেক এব অবশিষ্টবদুম অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের 
নাধারণ হিনাবের মধ্যে জমা হইবেক ইতি | 


১৩ ধারা । 


এই আইনানুনারে যে প্ৃত্যেক আদালত স্থাপন হয তাহীতে এক জন ক্লার্ক 
সাহেব থাকিবেন এব এ আদালতের জজ লাহেবেরা তাহাকে নিযুক্ত করিবেন এব, 
তাহাকে ভগীর করিতে পারেন কিন্ত এ নিয়োগ ও তগীরের বিষষে শ্রীযুত গবরুনর্‌ 
সাহেবের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জরীর অপেক্ষা থাকিবেক 1 যদি আবশ্যক হয তবে 
ভ্রীযুত গবরূনর্‌ নাছেলেন হছুর কৌনেলের অনুসতিক্রমে অধিক ক্রাক লাহোর নিযুজ্জ 
হইতে গ্ারেন ইতি | 


১৪ ধারা! 


প্রত্যেক আদালতের ক্রাক সাহেব সকল সমন ও ওযারণ্ট ও প্রিসেপ্ট ও ডিক্রী 
জারীর পরওয়ীন! দিবেন এব. আদালতের নকল কাধ্যের বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন 
এবং আদালভের মকল রমূম এব” আদালতের মগ্প্যে ফে সঞ্ল জরীমানা দেয় বা 
দত্ত হয তাহ] এবণ. যে পকল টাক] আদালতে দাখিল হয় বা আদালতহইতে বাহির 
করা যাব তাহা এ ক্লাক নাহেবের জিদ্মীম থাকিবেক এব তিনি তাহার হিসাৰ 
রাখিবেন এব দেই নকল রুম ও জরীমান। ও টাকাঁৰ হিলাৰক আদালতের ষে এক 
বহী তিনি তন্রিমিত্তে রাখেন সেই বৃহীর মপ্ো ভুলিবেন এদৎ্০ সাঁদেং অথবা অন্য 
যেই দমব শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব হজুব কৌন্সেলে নির্দিষ্ট করেন মেইং লময়ে 
শ্রীযুত গবরূনর্‌ লাহেব হজুর কৌন্সেলে যেরূপ নিয়ম করেন সেইরূপ নিয়মে এ 
হিনাব মঞ্জুর অথবা নিষ্পত্তি হওনের জনে) দরপেশ করিবেন ইতি । 


১৫ ধারা । 


এরূপ প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবের সমযক্রমে যত ব্যক্তির আবশ)ক হয় 
তত ব্যক্তিকে আদালতের বেইলিফী কর্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্ত শ্রীযুত গবরূনর্‌ 
সাহেব হজুর কৌন্দেলে সময়ক্রমে যত বেইলিফের হুকুম করেন তদপেক্ষা অধিক 
ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেক না) এব এ জজ ললাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে 
এইমত নিযুক্ত কোন বেইলিফকে লন্পেও অথবা তগীর করিতে পারেন ইতি | 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ৫ 


১৬ ধারা? 

এ বেইলিফ জজ সাহেবেরা যত কাল নিরূপণ করেন তত কাল আদালতের 
প্রত্যেক বৈঠকে হাজির থাকিবেক এব. আদালতহইতে যে সকল সমন ও হকুম 
দেওয়! যায় এব". যে সকল ওযারণ্ট ও শ্রিসেপ্ট ও রিট অর্থাৎ পরওয়ীনা] বাহিৰ 
হয় তাহা জারী করিবেক এবং এধ কার্জ্য নির্বাহ করণে আদালতের কার্ধ্যের রীতির 
নিষমের জন্য মর ক্রমে যেসকল সাধারণ বিধি হয তদনুসারে কার্ধায করিবেক 
ইতি! 


১৭ ধাহা। 


উক্ত আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব অথ্ব। অন্য কম্মকারক ষদি আপনি অথ? 
আপনার কোন ব্খরাদারের দ্বার সপষ্টরূপে বা অস্পষ্টরূপে কোন প্ুকারে আটপণি 
অথবা উকীল কি মোগ্তারের ন্যাঘ কার্দ্য করেন অথবা আপনার নিমিন্তে কিন্বা অন্য 
কোন ব্যক্তির নিমিন্তে কোন কারবার কিম্বা ব্যবপাষে লিপ্ত থাকেন তবে বে কোন 
ব্যক্তি কের নালিশেতে বা আইন উল্লঙ্রনের বিষে তাহার নামে সুপ্রিম কোর্টে 
নালিশ করে ভাহাকে পাচ শত টাকা জরীমান1 দিবেন ইতি | 


১৮ ধারা । 


এ ক্লাক সাহেব এব বেইউলিফ আপনং পদের কার্য উপযুক্তরূপে নির্বাহের 
জন্যে এব এই আখইনক্র্গে ভ্াহাব। দে দকল উঠকণ পশন ভহখর উপযুক্তমতে হিম 
দেওন ও টাকা দেওনের জন্যে অথবা আপনার পদোপলক্ষে কুক্রিয়ার বিষয়ে তীহার- 
দের যে টাক! দিতে হপ সেই টাকা দিনার জন্যে শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেৰ হঞ্ুর 
কৌন্সেলে সময় ক্রমে যত টাকা ও ফে রীতি ও নিষম নির্দিষ্ট করেন তত টাকার 
জমিন তাহারা সেই রীতি এব সেই নিয়মানুলারে দিবেন ইতি | 


১৯ ধারা । 


এই আইনানুলারের স্থাপিত আদালতের পশ্চাৎ লিশ্যিত তফমীলে যে বসুম 
নিদিষ্ট আছে তাহা দেওযা ফাইবেক এবণং তদতিরিক্ত যত টাকার দাওয়া হয় তাহার 
টাকাপ্ুতি দুই আনা কসিস্যন । এব যে হিসাব এ আদালতের “লাধারণ হিসাব” 
নামে খ্যাত সেই হিসাবে এ রুসুমলকল জমা হইবেক ইতি! 


২০ ধারা! 


উক্ত নিরিখ্বানুসারে রমুম অথবা কসিস্যন্ সমন দেওনের পূর্বে ্রিয়ার্দীর 

দিতে হইবেক] অন্য প্রত্যেক কার্য্যের রসুম কার্য গুনের সমযে বা তাহার পুক্দরে 

প্থথমতঃ করিয়াদী অথবা যে ব্যক্তির নিমিত্তে এ কার্য হয় মেই ব্যক্তি দিবেক | 
খ 


৬ উঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


ফরিয়াদী যত টাকার দাঁওয় করিয়াছিল যদি তাহা হইতে কম টাকার ডিক্রী হয 
তবে আদামী কোন গতিকে ডিক্রীহওয1 টাকার হিসাবে যে রূমুম অথবা কমিস্যন 
দেয় হয় তদপেক্ষা অধিক টাকা ফরিষাদীকে ফিরিযা দিবেক না! মোকদ্দস। শুননি 
হওনের পূর্বে বদি বাদিপ্রতিবাদিরদের সোলেনামার দ্বারা তাহা মিটান যায় তবে 
নেই সময়পধ্যন্ত যে রম্বম দাখিল হইয়াছে তাহার অদ্ধেক যেং ব্যক্তি তাহা দিল 
তাহারদিগকে ফিরিযা দেওয়া যাইবেক | দরিদু ফরিয়াদীরা রমুম বা কমিনস্যন 
আমাঁনৎ না করিলে কিস্থী তাহার একা"শমাত্র আমান করিলে উক্ত আদাল- 
তের জজ লাহেবেরা আপনারদের বিবেচনীমতে তাহারদিগের পক্ষে সমন দিতে 
পারেন এব দরিদ্র ফরিষাদীরদিগকে সমুদয় খরচা কি একাণ্শ ক্ষমা করিতে পারেন 
ইতি । 


২৯ ধারা! 


এই আউনাহুপারের স্কাপিত আদালতে যেহ রসুম লইতে হইীবেক তাহার সম্পখাযা 
শ্রীযৃত গবরুনর্‌ সাহেৰ হজুর বৌন্সেলে যেরূপ উচিত বুঝেন দেইবূপে কমাইজে 
পারেন এব প্রনরায় তাহা বাড়াতে পারেন | কিন্তু কোন গতিকে এই আউনের 
নির্ধারিত নিরিখ অপেক্ষা অধিক রূসুম লওমা] যাইবেক না ইতি! 


২২ ধারা ॥ 
শ্রীুত গবরূনর্‌ সাহেৰ হ্জুর কৌন্সেলে সমক্রমে এই আইনানুলারের 
স্বাপিত আদালতের কোন আমলার হাতে যে বাকী টাকা থাকে বা অন্য যে কোন 
টাক থাকে তাহা! নির্ষিছ্বে রাখণের জন্যে এব” এ প্ুকার বাকী টাক? এব অন্যান্য 
টাকার রীতিমত হিসাব দেওন ও ব্যষ করণের বিষষে যেং নিষম উপযুক্ত বোধ করেন 
সেইং নিবম করিতে পারেন ইতি । 


২৩ ধারা । 


রবিবার দিন ও ক্রিমিস ডে অর্থাৎ বড় দিন ও গ্তভ ফুাউডে এবং এদেশীয় বা 
অন্য যে পরবের দিন শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব হজ্ুর কৌন্সেলে এ আদালতকে 
মানিতে হুকুম দেন লেইং দিবসছাড়া এ আদালত প্রতিদিন বৈঠক করিবেন! এবঞ্, 
জজ সাহেবেরদের প্রুত্যেক জন একি সময়ে অথবা ভিন্গং সময়ে অন্যং জজহইতে 
পৃথক বৈঠক করিতে পারেন অথৰ] ভাহারদের কোন এক জনের সঙ্গে বৈঠক করিতে 
পারেন । এব”, উক্ত জজ সাহেবের এক জন বা দুই জন সেইরূপে পৃথক বৈঠক 
করিলে সমুদয় জজকে ইহার দ্বারা আদালতনম্নর্কায় যে ক্ষমতা দেওয়া গেল নেই 
সকল ক্ষমতা তাহার থাকিবেক ইতি | 
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২৪ ধারা? 

এই আইনানুসারের স্বাপিত প্রত্যেক আদালতের জন্য শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেবের 
হজুর কৌন্সেলের হুকুমাক্রমে এক মোহর করা যাইবেক । এব” এ আদালতহঈতে 
যে সকল সমন ও অন্যান্য হুকুম দেওয়া যায় তাহাতে এ আদালতের মোহব লাল 
দ্বারা ব1 কালি দিযা বলান যাইবেক । এবপ যে কোন ব্যক্তি এ আদালতের মোহর 
বা কোন হুকুম কৃত্রিম করে অথবা এ হুকুম কৃত্রিম জানিযা তাহা জারী কবে বা 
চালায় বা ফে কোন লিপি মিথ্যারপে এ আদালতের কোন লমন ব। অন্য হুকুমের 
নকল কহা বায় এইমত লিপি কৃত্রিম জানিধা যে কেহ কোন ব্যক্তিকে দেয়ু বা 
দেওয়ায় অব] যে কেহ উক্ত আদালতের হুকুমের মিথ্যা হেতুতে অথবা মেই হুকু- 
সেরু ছলে কোন কার্স করে বা কার্প করিতেছি কহে সেই ব্যক্তি *ফেলোনির?? 
অপরাধের দোনী হইবেক ইতি । 


২৫ ধারা]? 


ঘে নকল মোকদ্দমীয় কজ বা ক্ষতিপূরণের দাওয়া] কিন্বা বিরোধি সশ্নন্তির মূলয 
পাচ শত টাকার অধিক না হয তাহা হিনাবের মোকাবিলার বাকীর ব। প্রুকা- 
রাস্তরের হউক মেই সকল মোকদ্দসা এ অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে উপস্থিত 
পরা যাইতে পারে । এব” উক্ত আদালতে সেইবূপে ষে মনকল মোকদ্দমা উপস্থিত হন 
ভাহা সরাসরীমতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক এব০্. একুটি পক্ষে সুপ্রিম 
কোর্টের বৈঠক হইলে ষে প্রত্যেক জওযষার মাতবর জ্ঞান হইত তাহা অল্প মূল্যের 
মোকদ্দমার আদালতের আইন্মতত কোন দাওয়ার মাতবর প্ুতিবন্ধক জ্ঞান হইবেক। 
কিন্তু জানা কর্তব্য যে রাজস্বের বিষরে ব' শ্রীযৃত গৰর্নর্‌ সাহেব অথবা শ্রীযুত 
ঠাবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর বা ভারতবর্ষের কিন্থী কোন রাজধানীর কৌন্সেলের আন্তঃ- 
পাতি লাহেব আপনার সরকারী পদোপলক্ষে কোন ক্রি! করেন বা করিবার হুকুম 
দেন মেই কম্মের বিষষে অথবা ভ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের অথবা! শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ সাহেবের হজুর কৌন্নেলের হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তির দ্বার! যে কর্ম করা 
যাঁষ তাহার বিষযে অথ্বা কোন জজ লাহেব অথবা আদালতনসম্কীঁষ কর্মকারক 
আপনার পদোপলক্ষে যে কর্ম করেন বা করিতে হুকুম দেন নেই কর্মের বিষয়ে কিন্থা 
কোন আদালতের কি জজ সাহেবের বা আদালতনম্র্কীয় কর্মকারকের কোন ডিক্রী 
বা হুকুম অনুসারে কোন ব্যক্তি ষে কর্ম করেন তাহার বিষষে কিন্বা অপবাদ কি তহ- 
মতের নালিশের বিষয়ে এ আদালতের কোন এলাকা? থাকিবেক না ইতি! 


২৬ ধারা। 


যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কোন নালিশ করিতে চাহে সেই ব্যক্তি দর- 
খাস্ত কৰিলে এর আদালতের ক্লার্ক সাহেব আদালতের মৌহরকরা এক লমন দিবেন 
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তাহাতে নম্বর থাকিবেক এব তাহাতে ফরিয়াদী ও আসামীর নাস ও মোকদ্দমার 
হেতু এব যে সকল বেওরা সমযক্রমে আদালতের বিধানমতে লিখিবার হুকুম হয 
তাহা ও ঘত টাকার দাওয়া হয তাহার স*্খ্যা লেশ্বা থাকিবেক 1 এব এ আদালতের 
যে দিবসের বৈঠকে এ মোকদ্দমার বিচার হইবেক তাহার পূর্বে যত দিবস আদা- 
লতের কায্যের রীতির বিধানে নিদ্রষ্ট হয তত দিবসের পূর্বে এ মমন আলামীর 
উপর জারী হইবেক। এবণ এ সমন আসামীকে দেওয়া গেলে অথব! অন্য ঘষে 
প্রকার ক্যর্য্যের রীতিতে নির্দিষ্ট হয সেই প্রুকারে দেওয1 গেলে তাহা প্ুকৃতরূপে 
জারী হইয়াছে জ্ঞান হইবেক । এব এ মনের লিখিত ব্যক্তি বা স্বান যদি এমতে 
বণনা করণ যায় যে তাহা সামান্যতঃ জান যাইতে পারে তবে সমনে নামের ব্যতিক্রস 
থাকিলে ব! ব্যক্তির কিম্বা স্বানের অনুপযুক্ত বণনা থাকিলে তাহাতে এ সমন বাতিল 
হইবেক না ইতি! 


২৭ ধারা। 


এই আইনানুসারে দেওয়া সমনে মোকদ্দমার হেতুর বণনার কোন ব্যতিক্রম 
থাকিলেও এ সমন বাতিল হইবেক না এব আদালতের জন্গ সাহেবের এ ব্যতিক্রম 
দূষ্ট ভইবামাত্র তাহা আপনারদের বিবেচনামতে শোধন করিতে পারেন এব 
তদনুলারে রিকার্ড শ্রধরাইতে পারেন । এব এ ব্যতিক্রম দুষ্ট হওনের সময়ে যদি 
আশনামীকিম্থা আলামীরদের মধ্যে এক জন আদালতে হাজির থাকে তবে এই ব্যতিক্রম 
না হইলে যেরূপে মোকদ্দসার শ্বননি হইত সেইরূপে এ রিকার্ড শোধিত হওনের পরে 
সোকদ্দমার শ্বননি হইবেক । কিন্ত যাদ আসামী কিঘ্বা আসামীরা হাজির না থাকে 
তবে আসল সমনের একি নম্থরের ও তারিখের এক নূতন সমন জারী হইবেক এব, 
তাহাতে মোকদসাঁর হেতুর শুধরা বিবরণ লেখা থাকিবেক ইতি। 


২৮ ধারা? 


মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়ে যে সকল ব্যক্তি আদালতের প্রদেশের মধ্যে 
বাস করিতেছে ব। ব্যবসা করিতেছে কি লাভের জন্যে খাঁটিতেছে অথব মোকাদ্দসার 
কারণ উপস্থিত হওন সয়ে কিম্বা ছয় মাসের মধ্যে যে মোকদ্রমার কারণ উপস্থিত 
হয় সেই মোকদ্বম। উপস্থিত করণের ছয় মাসের মধ্যে সেই প্রদেশে বান করিতেছিল 
বা ব্যবসা করিতেছিল কি লাভের জন্য খাটিতেছিল সেই সকল ব্যক্তি এ আদালতের 
এলাকার মধ্যে আছে জ্ঞান করা যাইবেক ইতি। 


২৯ ধারা । 


উক্ত আদালতের কৌন সমন কি অন্য হুকুম আদালতের প্রদেশের বাহিরে 
জারী করিতে হইলে তাহা কোন আদালতে অথবা কোন মাজিষ্ট্রেট সাছেবের নিকটে 
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দেখান যাইতে পারে এব তাহাতে এ মাজিষ্ট্রেট অথবা আদালতের জজ সাহের 
তাহার পৃষ্ঠে দন্তখৎ্ করিবেন ॥ এব৭ এইরূপ পৃষ্ঠে দস্তশ্ৎ হঈলে এ আদালত কিন্বা 
মাজিষ্টেট সাহেবের কোন হুকুমের ন্যাষ তাহা জারী হইতে পারে ॥ এবদ্, 
এইব্ূপে জারী হইলে ফে আদালতের সমন বা হুকুম হয মেই আদালতের বেঈলিক 
এ আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা জারী করিলে যেরূপ সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ 
হইবেক ইতি। 


৩০ ধারা 


এ আদালতের যে সমন বা অন্য হুকুম আদালতের প্রদেশের বাহিরে জারী 
করিতে হয মেই সমন বা হুকুম নিতান্ত জারী হইয়াছে ইহার প্রমান কোন জজ বা 
মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কর] সুক্তি ব' প্ুতিজ্ঞার দ্বারা হইতে পারে । এব থে 
প্রত্যেক গতিকে আদালতের সমন বা অন্য হুকুম অজারীকরূশিযা বেইলিফ অগত্যা 
অবর্মান হয মেই গতিকে আদালতের পুদেশের বাহিরে সমন জারী হওনের যেক্লপ 
প্রমাণ দেওয়া যায় জজ সাহেবেরা উচিত বুবিলে এই সমনের বা অন্য হুকুম জারী 
হওনের গুমাণ মেইরূপ দেওয়া যাইতে পারে ইতি। 


৩১ ধারা । 


এই আইনানুলারের স্থাপিত আদালতে কোন নাবালগের ফে মাহিযানা অথৰ" 
চুক্তির জন্যে অথব1 চাকরের ন্যায় খাটনের জন্যে টাকা পাওনা হয় সেই টাকা পাঁচ 
শতের অধিক না হইলে সেই নাবালগ বযঃপ্রাপ্ত হইলে যেরূপে নালিশ করিতে 
পারিত সেইরূপে নালিশ করিতে পারে ইতি । 


৩২ ধারা। 


'যে দাওয়া হয় তাহা যদি শরীকী হিসাব মোকাবিল। করণে বাকী টাকার লমু- 
দয় বা কিয়দণ্শ হয় কিস্বা যে ব্যক্তি উইল না করিযা মরে তাহার সঙ্মত্তি বিভাগে 
টাকা। হয অথবা উইলক্রমে কোন দানের টাকা হয বা! টাকার এক অপ্প হয তবে 
এইমত দাওয়া পাঁচ শত টাকার অধিক ন। হইলে তাহার বাব নালিশ এ আদালতে 
হইতে পারে ইতি। 


৩৩ ধারা ॥ 


কোন এক্‌সেকিটর কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটর আপনার হকে যেরূপ নালিশ করিতে 

পারেন দেইরূপে এই আইনের দ্বারা স্বাপিত আদালতে নালিশ করিতে পারেন 

এব তাহার নামে নালিশ হইতে পারে এব এইরূপ গতিকে সুপ্রিম কোটে যেরূপ 

ডিক্রী হইত ও তাহা। যেরপে রাজী হইত সেইরূপে ডিক্রী হইবেক ও জারী হইবেক! 
গ 


১০ ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবস জাইন | 


কিন্ত কোন ব্যক্তি ধাহার, একসেকিটর কিন্া আভমিনিষ্েটর হন ভীহার মরণের 
পর ছয় মাস অতীত না হইলে নেই ব্যক্তির একনেকিটর কি আডমিনিষ্্রেটরস্বরপ 
আদালতে তলৰ হইতে পারেন না ইতি! 


৩৪ ধারা। 


উক্ত আদালতে দুই বা ততোধিক মোকদ্দমা করিবার অভিপ্রায়ে কোন ফরি- 
যাদী আপনার মোৌকদ্দমার কারণ খণ্ড করিতে পারে ম1। কিন্তু যদি কোন 
ফরিয়াদীর পাঁচ শত টাকার অধিক নালিশের কারণ থাকে তবে সেই ব্যক্তি এ 
অধিক টীকা ত্যাগ করিতে পারে এব তাহা রিকৃর্ড বহীতে লেখা! যাইবেক ও 
সমনে লিখিতে হইবেক । এবং তাহাতে ফরিয়ার্দী আপনার মোকদ্দমা প্রুমীণ 
করিলে পাচ শত টাকার অনধিক টাকার ডিক্রী পাইবেক। কিন্তু আদালতের এই 
ডিক্রী হইবেক যে মোকদ্মার সেই কারণ সঙ্পর্কে যত দাওয়1 ছিল সেই সকল এই 
ডিক্রীর দ্বারা সঙ্পুর্কপে নিষ্পত্তি হইযাচ্ছে এইস তদনুলারে ডিক্রী লেখা যাইবেক 
ইতি । 


৩৫ ধারা । 


প্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর এব” ভারতবৰষের সুপ্রিম কৌন্সেলের অন্তঃ- 
পাতি লাহে এব বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্বাজ ও বোম্বাই রাজধানীৰ 
কৌদ্দেলের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেৰ ও অন্তঃপাতি সাহেব এব” রাজকীর চার্টরের 
দ্বারা স্থাপিত নানা সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুধ্টিস এব” জজ লাহেবেরা। এই আইনানু- 
সারের স্কাপিত কোন আদালতের পরওয়ানাক্রমে গ্রেন্তার অথবা কষেদ হইতে 
পারেন না এব শ্রীযুত গবর্নর্‌ বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিভিন্ন ১৮৪৪ 
সালের ১ আইন অথবা ১৮৪৮ সালের ৯৮ আইনের দ্বারা যে২ ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা- 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তীহারদের বিপরীত উক্ত আদালতহইতে কোন রিট কি 
পরওযাঁনা বাহির করা যাইবেক না ইতি । 


৩৬ ধারা । 


এই আইনানুসারে চুক্তিক্রমে কিম্বা অন্যায়প্রযুক্ত যে দাওয়া আদায় হইতে 
পারে যখন কোন ফরিয়াদীর এমত দাওয়। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্ুতিকূলে থাকে 
এব তাহারা সাধারণে তদ্দিষয়ে দায়ী তখন এ ব্যক্তিরদের কোন এক জনের উপর 
হাকুম জারী করিলে তাহ? প্রচুর হইবেক এবপ অন্য যে ব্যক্তিরা সেই বিষয়ে সাধারণে 
দায়ী আছে তাহারদের উপর বহ্দ্যপি হুকুম জারী না হইয়। থাকে বা তাহাঁরদের 
নামে নালিশ ন! হইয়া থাকে অথবা! যদ্যপিও তাহারা আদালতের এলাকার মধ্যে 
না থাকে তথাপি যে ব্যক্ধি ৰা ব্যক্ষিরদের উপর হুকুম জারী হইয়াছে তাহারদের 


ইঙঈরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন । ১১ 


প্ুতিকলে ডিক্রী হইতে পারে এব” সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে । এব এইরূপ 
ষে প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনানুসারে ডিক্রী হইয়াছে এব সেই ব্যক্তি 
ডিক্রীর মতাচরণ করিয়াছে সেই ব্যক্তির লঙ্গে অন্য যে কোন ব্যক্তি সাধারণে দাধী 
ছিল তাহার স্থানে এই আইঈনানুসারের স্থাপিত আদালতে এ দেনার অণ্ঞশের 
দাওয়া করিতে পারে ও পাইতে পারে 1 এব যদি ভূমক্রমে কোন ব্যক্তির দিগকে 
আসামী কর। গিয়াছে তবে যে আদামীরদের বিরুদ্ধে নীলিশ করণের কারণ দৃষ্ট হয 
কেবল তাহারদের প্রতিকূলে মোকদ্দমা চালাইতে জজ দাহেব হুকুম দিতে পারেন 
এব* কেবল তাহারদের প্রুতিকূলে ডিক্রী করিতে পারেন এব যে ব্যক্তির দিগকে 
অনুচিতমতে আসামী করা গিয়াছিল নেই ব্যক্তিরদিগকে তাহারদের খরচা। ফিরিয়া 
দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি । 


৩৭ ধারা? 


আদালতের জজ নাহেবেরী যেং মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা পাইয়াছেষ 
সেই মোকাদ্দমার বৃতান্তঘটিত বিষষ এব”. আইনের ও একুটির ব্ষয় যেমন সুপ্সিম 
কোর্টে নিষ্পত্তি হয় তেমন নিষ্পত্তি করিতে পারেন ইতি। 


৩৮ ধারা ॥ 


ঘে দিবস সমনে নিদিষ্ট থাকে সেই দিবলে ফরিয়াদী উপস্থিত হইবেক এব, 
আলামীকে জওযাৰ দেওনার্থে উপস্থিত হইবার হুকুম হইবেক 1 এব আদালতে 
উত্তর দেওয়া গেলে জজ সাহেবেরা সরাসরীমতে সেই ব্ষযের বিচার করিবেন এব, 
আর কোন সওয়ালজওয়াৰ বিন1 এব বিরোধি বিষযে আর কোন তদন্ত না করিযা! 
ডিক্রী করিবেন ইতি | 


৩৯ ধারা! 


যদি ফরিযাদীর নামে আসামীর কোন নালিশের কারণ থাকে তবে তাহা পাচ 
শত টাকার অধিক হউক বা না হউক ফ্রিয়াদীর দাওযাহইতে আসামী তাহা ৰাদ 
দিতে পারিবেক এব যদি এইমত মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে এই 
আইনানুলারে তাহার স্থানে যে ক কি খেসারৎ ও খরচা আদায় হয় তাহা বাদ 
দিয়া আসামী কেবল আসল দাওয়ার বাকীর বাব ফরিয়াদীর নামে নালিশ.করিতে 
পারে ইতি! 


৪০ ধারা । 


জজ সাহেবের কোন মৌকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে লেই মোকান্দমী যে 
ব্যক্কি বা ব্ক্িরদিগকে এব যেরপে এব, ফে নিয়ম যথার্থ ও উপযুক্ত বোধ করেন 


৯২ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন | 


সেই ব্যক্তিকে মেইরূপে এব, সেই নিয়মক্রমে সালিসীতে অপণি করিতে পারেন 
এবং উভয় বিবাদির মধ্যে এ আদালতের বিচাধ্য অন্য যে কোন বিষয়ের বিরোধ থাকে 
তাহা একি সালিলীতে অর্পণ করিতে পারেন বা না পারেন 1 এব এ অর্পিত 
মোৌকদ্দমা জজ সাহেবেরদের অনুমতি বিনা বাদিগ্ুতিবাদী লালিলসহইতে উঠাইয়া 
লইতে পারে না? এব সালিন ব1 সালিসেরদের কিন্ব: মধ্যস্থ ব্যক্তির ফয়সলা এ 
মোকদ্দমার ডিক্রীস্বরূপ লেখা! যাইবেক এব" জজ সাহেবের দ্বার! করা গেলে যেকূপ 
প্রবল ও সিদ্ধ হইত সব্তোভাবে সেইরূপ প্রুবল ও সিদ্ধ হইবযেক। কিন্তু জানা 
কর্তব্য যে জজ সাহেবের উচিত বোধ করিলে এ ফয়মলা বহীতে লিখনের পর এক 
সপ্তাহ অতীত হইলে ষে প্রথম দিবসে আদালতের বৈঠক হয় সেই দিবসে তাহারদের 
নিকটে দরখ্াস্ক হইলে সেই ফয়সল অন্যথা করিতৈ পারেন অথ্ব1 উভষ পক্ষের 
সক্মতিক্রমে সেই অর্পিত মৌকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারেন কি পুক্োক্তমতে নতন 
সালিলীতে অপপণ কৃরণের হুকুম দিতে পারেন ইতি । 


৪৯ ধারা 


এই আইনানুসারে স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের জগ সাহবদিগকে সুপ্রিম 
কোর্টের জজ নাহেবেরদের অনুমতিক্রমে এই ক্ষমতা দেওয1 গেল খে আদালতের 
ব্যবহার ও কার্য্যের রীতির জন্যে যে সকল লাধারণ বিধির আবশযক তাহা করেন 
ও প্রুকাশ করেন এব” আদালতের যে প্ুত্যেক কার্ষ্ের বিষষে কোন পাঠ নিদ্দিষট 
করা ভীহারদের উচিত বোধ হয় সেই কার্য্যের জন্যে তাহারা পাঠ নির্দিষ্ট করেন 
এব” আদালতের ক্লার্ক সাহেবের যে সকল বহী ও খাতা ও হিসাব রাখিতে হয 
তাহা রাখণের বিষয়ের পাঠ নিদ্দিষট করেন । এবস সময়ক্রমে এ বিধি অথবা পাঠ 
মতান্তর করেন ! এবৎ যে বিধি এইরূপে করা যায় এব যে পাঠ এইকপে নিদ্দষ্ট হব 
তাহা এ রাজধানীর আদালতে প্রতিপালন ও ব্যবহার হইবেক এবপ, তাহা মঞ্জুর 
হওনার্থে সুপ্রিম শ্পের্টে পাঠান যাইবেক কিন্তু এ আদশলতে তাহা? যাবৎ গরমগ্ডর না 
হয তাবৎ তাহা প্রুবল থাকবেক 1 এব” যে কোন গতিকে এই আইনের মধেয অথব! 
উক্ত বিধির মধ্যে কোন বিশেষ নিয়ম নাথাকে সেইং গতিকে জজ লাহেবেরা আপন২ 
বিবেচনাত্রমে আপনারদের আদালতের সকল নালিশের বিষযে এব” কার্য্যের বিষষে 
সুপ্রিম কোর্টের সাধারণ ব্যবহারের নিয়ম গুহণ করিতে ও খ্াটাইতে পারেন ইতি । 


৪২ ধারা ॥ 


যেদিবসে সমন ফিরিয়া আইসে সেই দিবসে অথ্ব! উক্ত আদালতের বৈঠক 
কিম্বা যে মোকদ্দমার জন্যে সমন দেওয়া গিয়াছিল সেই মোকদ্দমা যে দিনপর্য্যন্ত 
স্থগিত হয় সেই দিবসে যদি ফরিয়াদী হাজির না হয় তবে মোকদ্দমার নম্বর খারিজ 
হইবেক 1 এব যদ্দি ফরীষাদী উপস্থিত হয় কিন্ত আপনার দাওয়ার বিষয়ের 


উঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবস আইন । ১৩ 


আদশলতের হৃদ্বোধমতে প্ুমাণ দিতে না পারে তবে জজ সাহেবেরা ফরিযাদীকে 
ননসুট করিতে পারেন অথবা আসামীর পঙ্ছে ডিক্রী করিতে পারেন ! এব” এই 
উভয় গতিকে যদি আলামী উপস্থিত হয কিন্ত দীওয় স্বীকার ন| করে তবে জজ 
লাহেবেরা আসামীকে তাহার খরচার জন্যে ও তাহার ক্লেশ ও লম্য হরণের জন্যে 
যে টাক তীহারদের বিবেচনায় ওয়াজিবী বোৌধ হয় তাহ তাহাকে দেওযাইতে 
পারেন 1 এবৎ, যে কর্জের অথবা খেসারতের টাকা দিতে আদালত হুকুম করেন 
মেই কর্জপ্রুভৃতি যেমতে ও যে উপায়ের দ্বারা আদায় হয় সেইমতে ফরিয়াদীর স্থানে 
এ টাক1 আদায় হইতে পারে! কিন্তু জানা কর্তর্য যে যদি ফরিযাঁদী ভলব হইলে 
হাজির না হয এব যদি আপামী অথবী ভাহার পক্ষে রীতিমতে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তি 
হাজির হয এব” যত টাকারদাঁওয়া হইফাছিল তাহী। সমুদ্য স্বীকার করে এব, 
ফরিযাদীর প্রথমতঃ যে রসুম দেয় হয তাহা দেষ তবে আদালত উচিত বোধ 
করিলে ফরিয়াদী উপস্থিত হইলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিতে পারেন 
ইতি । 


৪৩ ধারা । 


যে দিবসে সমন ফিরিয়া আইনে সেই দিবদে অথবা উক্ত আদালতের বৈঠক 
কিম্বা যে মোকদ্দমার জন্যে সমন দেওব। গিযাছিল সেই মোকদ্দমা ঘে দিনপর্য্যন্ত 
স্থিত হয় সেই দিবলে ঘদি আসামী হাজির না হয় অথবা] হাজির না হইবার মাতবর 
কারণ নণ জানায় কি আদালতে তলব হইলে জওযাব দিতে ত্রুটি করে তবে জজ 
সাহেবেরা সমন জারী হওনের উপযুক্ত প্রমাণ পাঈলে আলামীকে হাজির 
করাওণার্থে ক্রোকী পর্ওষানা দিতে পারেন কিম্বা আপনারদের বিবেচনাক্রমে কেবল 
ফরিয়াদীর নালিশে মোকদ্দমা শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন এব” বাদিপ্রুতিবাদী 
হাজির হইলে জজ সাহেবেরদের ডিক্রী যেবপ সিদ্ধ হইত তাহা সেই স্থলে সেইরূপ 
সিদ্ধ হইবেক | কিন্তুজানা কর্তব্য যে এমত কোন মোকদমায় জজ্ঞ সাহেবেরা 
আদালতের সেই দিবসের বৈঠকে অথবা তৎপর কোন বৈঠকে আসামীর অনুপস্থানে 
বে ডিক্রী করিয়াছিলেন তাহা অন্যথা করিতে পারেন এব তাহা জারী স্কৃগিত 
করিতে পারেন । এব নৃতন মোকদ্দঘার মাতবর কারণ তাহারদিগকে দশান গেলে 
সোকদ্দমার পুনব্ার বিচার করিতে হুকুম দিতে পারেন এব” খরচা দেওনের বিষয়ে 
এব কর্জ ও খরচার জামিন দেওনের বিষয়ে অথ্ব] প্রকারান্তরে যে নিয়ম উপযুক্ত 
বোধ করেন মেইং নিয়ম করিতে পারেন ইতি! 


৪৪ ধারা ॥ 


জজ সাহেবেরা কোন মোকদ্দমা নির্ধাহ করণের কি জওয়াব দেওনের জন্যে 
ফরিয়াদী অথবা] আলামীকে অধিক সময় দিতে পারেন এব” সময়ক্রমে যেমত 
ত্য 


১৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ মাল ৯ নবম আইন! 


তাহারদের উচিত বে!ধ হয সেইমতে আদালতের বৈঠক অথবা কোন মোকদ্দমার 
শ্রননি হা! পুনশ্চ শুননি অন্য দ্িবসপর্ধ্যন্ত স্ৃগিত করিতে পারেন ইতি । 


৪৫ ধারা? 


কর্জের টাঁক! হউক কি খেসারতের টাক হউক কোন টাক পাইবার জন্যে 
এই আইনানুলারে যে নালিশ হয় তাহার আলামী আদালতের রীতির নিয়ম করণার্থ 
বিপ্রিতে ষে সম্য নির্দিষ্ট আছে মেই সময়ের মধ্যে যত টাকা সেঈ ব্যক্তি ফরিয়াদীর 
দাওযার সম্পুর্ণরূপে পরিশোধের জন্যে উপযুক্ত বোধ করে তাহা এব”. এ টাকা 
দেওনের পময়পর্্যন্ত ফরিয়াদীর যে নকল খরচা হইয়ীছে তাহা আদালতে দাখিল 
করিতে পারে এব” এ টাকা ফরিযাদীকে দেওয়। যাইবেক । কিন্তু আনামী যদি 
মোকদ্দমা চালাইতে স্ির করে এব ঘত টাক আদালতে এইরূপে দাখিল হইঈযাচ্ছিল 
খদি ফরিয়াঁদীর পক্ষে তদপেক্ষা অধিক টাকার ডিক্রী না হয তবে সেই টাকা দাখিল 
করণের পর আলামীর এ মোৌকদ্দসায় যত এর্টা লাগিযাছে তাহা ফরিঘাদী 
আসামীকে দিবেক এব”. সেই খরচার সপ্খযা আদালত নিরূপণ করিবেন এব 
তৎ্পরে মেই খরচ] দিতে করিযাদীর প্রতি আদালত হুকুম করিবেন উতি | 


৪৬ ধারা । 


এই আউনক্রমের কোন নালিশ ব1 অন্য কার্ট শ্বননি অথবা বিচারের সময়ে এ 
মোকদ্দমাসম্্রকীষ ব্যক্তিরদের এব তাহারদের স্ত্রীর এব” অন্য সকল ব্যক্তির 
জোবানবন্দী ফরিয়াদদী কি আমামীর পক্ষে লওয়া যাইতে পারে ৷ কিন্তু যে সান্যা 
সত্রীরদিগকে দেশের ব্যবহারানূুলারে আদালতে হাজির করাওণ অনুপযুক্ত হয 
ভাহারদের 'জাবানবন্দীর বিষষে যে সকল আইন চলন আছে তদ্দষ্টে কাধ্য করিতে 
হঈবেক ইতি | 


৪৭ ধারা । 


প্রত্যেক ব্যক্তির শপথক্রমে জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক অথব1 আইনমতে 
কোন আদালতে শপথ লওনহইতে মুক্ত হইলে ধর্মতঃ প্রুতিজ্ঞাক্রমে তাহার 
জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক। এব” এই আইনক্রমে যে প্রুত্যেক ব্যক্তির শপথ 
অথবা প্রুতিজ্ঞাক্রমে জোবানবন্দী লওয়া যায় সেই ব্যক্তি যদি জানিয়াশ্রনিরা এব ঘুষ 
ল্য! মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি 1 


৪৮ ধারা | 


এই আঈনানুমারের নালিশ বা অন্য কোন কার্চ্যে বাদী বা প্রতিবাদী এ 
আদালতের ক্লার্ক সাহেবের দস্কুরে সাক্ষিরদের নামে নসন পাইতে পারে এব 


ইজজরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন! ১৫ 


তাহারদের দখলে বা অধীনে থাকা কেতাঁব ও দলীলদস্তাবেজ ও কাগজপাত্র ও 
লিপি আনিবার হুকুম এ সমনের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে বা না পারে 
এব”, এ সমনে যত ব্যক্তির নাম লিখনের আবশ্যক বোধ হয় তাহা লেখা 
যাইতে পারে ইতি। 


৪৯ ধারা ॥ 


ফে কোন ব্যক্তির উপর এইমত কোন সমন তাহাকে দেওনের দ্বার] জারী হয 
অথবা আদালতের সাধারণ নিয়ম বা ব্যবহারের নিদিষ্ট অন্য কোন প্রকারে জারী 
হয সেই ব্যক্তি যদি সাঁতবর কারণ বিনা হখজির হইতে অথবা এ সমনে বে কেভাব 
বা কাগজপত্র কিলিপি আনিবার হুকুম আছে তাহা আনিতে ত্রুটি কিম্বা অস্বীকার 
করে এব, আদালতে উপস্থিতথাক যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার হুকুম হম 
সে ব্যক্তি যদি শপথ করিতে এব সাক্ষ্য দিতে স্বীকীর না করে তবে জজ লাহের 
এক শত টীকাঁর মধ্যে যত টাকা জররীমান! নির্দিষ্ট করেন সেই ব্যক্তি তত টাকা 
রীমানা দিবেক । এবপ এ সমুদ্ব জরীমানী বা তাহার কোন অণ্পশ খরচাবাদে 
জজ সাহেবের বিবেচনাষ এ অস্বীকার অথ্ব) ত্রুটির দ্বারা যে ব্যক্তিৰ ক্ষতি হইয়াছে 
সেই ব্যক্তির ক্ষতিপূরণার্থে ভাহীকে দেওয়। যাইতে পারে ইতি | 


৫৪০ ধারা। 


এই আঈনানুসারের স্বীপিত কোন আদালতের জজ লাহেবেরী ঘষে নকল 
মৌকাদ্দমায় ক্গ অথবা দাঁওষা ত্রিশ টাকার অধিক হয় সেই মোকদ্দমাষ যে আসা- 
সীর নামে মমন্‌ বাহির হইযাছে সেই ব্যক্তির বিষে যাদ এইমত প্রুমীণ হয় ঘষে সেই 
ব্যক্তি লুকাইযা আছে অথবা প্রকারান্তরে আদীলতের হুকুম এড়াইতেছে কিনা! 
ফরিষাঁদীর কি আপনার লাপারণ মহাজনেরদের ক্ষতি করণের অভিগ্াবে আপনার 
দুৰ্য ও সম্নত্তি হস্তান্তর করিতেছে অথবা আদালতের এলাকাহইতে প্রস্থান করিতে 
কি আপনার জিনিসপত্র উঠাইয়া লইতে উদ্যত আছে তবে জজ সাহেবেরা সেই 
ব্যক্তিকে গ্রেন্তার করণার্থে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন এব” এ সমনক্রমে তাহার বিরুদ্ধে 
যে মোকদ্দম। আরম্ভ হইযাঁছে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী না হওনপর্থন্ত মমযেহ 
আদালতে হাজি হইবার বিষয়ে এব” সেই মোকদ্দমাঘ যে টীকা ও খরচ) তাহার 
বিরুদ্ধে ভিক্রী হয় তাহা দেওনের ব্ষিয়ে জাবৎ জামিন না দেষ তাবৎ তাহাকে 
জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন ইতি । 


৫১ ধারা? 


এই আইনেই ক্ষমতাক্রমে কোন আদালতে ফে জরীমানার হুকুম হয তাহার 
টাকা যেরূপ এ আদালতে ডিক্রীহওয়। কর্জের টাক আদায় হয় সেইরূপে জজ 
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সাহেবেরদের হুকুমক্রমে আদান হইতে পারে এব» এই আইনের লিখিতমতে তাহার 
হিলাব দেওয়া যাইবেক ইতি । 


৫২ ধারা । 


এই আদালতের কোন নালিশ অথবা কার্ধ্যের যে সকল খরচাঁর বিষয়ে ইহার 
মধ্যে বোন বিশেষ হুকুম নাই তাহা জজ সাহেবেরা যেমত উচিত বুঝেন সেই মতে 
বাদিপ্রুতিবাদীর দ্বার] দেওয়া যাইবেক অথবা তাহার! অৎ্শানশমতে তাহা দিবেক 
এব যদি তাহার বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম না হয় তবে যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয 
তাহার দ্বরা দেওয়া যাইবেক 1 এব০্ উক্ত আদালতে কোন কর্জের ডিক্রী ষেবূপে 
জারী হয় সেইরপে এইমত কোন খরচ! আদায়ের জন্যে হুকুম জারী হইতে পারে 
ইতি। 


৫৩ ধারা? 


এই আইনের মধ্যে ষে বজিত হুকুম আছে তাহাঁছাঁড়া এই আটনানুসারের 
স্থাপিত কোন আদালতের প্রত্যেক হুকুম ও ডিক্রী বাদিপ্ুতিবাদীরদের মধ্যে চূড়ান্ত 
নিশ্চিত জ্ঞান হইবেক 1 কিন্ত যে প্ুত্যেক গতিকে জঙ্গ নাহেবেরদের নিকটে এইমত 
হৃদ্বোধমতে প্রমাণ না হয যে ফরিষাঁদীর অথবা আপাসীর পঙ্ষে আদালতের ডিক্রী 
করা উচিত সেইং গতিকে এ জজ সাহেবের ফরিযাদীকে ননসুট করিতে পারেন? 
এব যে প্রুতোক গতিকে তাহার! উচিত বোধ করেন সেই গতিকে তাহারা যেং 
নিষম ওরাঁজিবী বুঝেন সেই নিয়সক্রমে নৃতন মোকদ্দমা। করিতে হুকুম দিতে পারেন 
এবং ইতিমধ্যে মোকদ্দমার সকল কার্ষ্য স্থগিত করিতে পারেন ইতি। 


৫৪ ধারা। 


এই আইনানুপারের স্বাপিত কোন আদালতে যে মোকদ্দমা আরস্তভ হয 
সেই মোকদ্দমায় কর্জ বা খেসারতে বা সম্পত্তির মূল্যের দাওয়া এক শত টাকার 
অধিক না হইলে কোন রিট অথবা হুকুমের দ্বারা এ আদালতহইতে খারিজ হইয়? 
সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হইতে পারে নী॥ এব এক শত টাকার অধিক হইলে 
ও যদি এ সুপ্রিম কোর্টের জজ লাহেবের এইমত হৃদ্বোধ প্রমাণ না হয় যেএ 
মোকদ্দমায় এইমত কোন আইনঘটিত কি একুটিঘটিত বিষয় উদ্থিত হইবার সপ্ভাবনা 
আছে ষে তাহা কঠিন কি নব্য কিম্বা সাধারণ মতে গুরুত্ব হওয়াপ্রযুক্ত অথবা অল্প 
মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে সেই বিষয়ে কোন ভুমযুক্ত ডিক্রী হইয়া আসিতেছে 
এই প্রযুক্ত তীহার বোধে সেই মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টের বিচারে অপর্ণ হাওনের 
যোগ্য হয় এব”, ষদ্ি এ জজ সাহেব তদনুলারে অনুমতি না দেন ওকে সুপ্রিম কোর্টে 
সেই মোকদ্ধমা অপণ হইতে পারে না। এব, সুপ্রিম কোর্টে অন হইলে খরচা 
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দেওনের বিষয়ে অথবা কর্জ কি খরচার জামিন দেওন্নব বিষয়ে অথব প্রকারান্তরে 
এ সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহের যেরূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে কার্ধের নিয়ম করিতে 
পারেন ইতি । 


৫৫ ধারা ॥ 


অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেলেরা আইনসপ্্কীয় কি একুটি- 
সম্পকীর যে কোন বিষয়ে তাহারদের দন্দেহ জন্মে অথবা] বে বিলে মোৌকদ্নার বাদি 
প্রতিবাদী তাহারদিগকে সুপ্পিম কোর্টের জজ সাংহবেরদের মত জিত্ভাল। করণার্ে 
পৃথক রাখিতে প্রার্থনা করে নেই বির এ অল্প মুল্যের মোকদ্দমাঘ আদালতের ভগ 
সীহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে যলেস্থবে রাশিতে পীণরন এস যে বিষষে 
তাহারদিগকে এইনূপে উক্ত সুপ্রিম কোটি জিজ্ঞাসা কবিজে ক্ষন্ভা দেওসা গিলাঁচ্ছে 
সেই বিষয়ে উক্ত সুপ্রিম কোটের মতের অপেক্ষা করিনা ভাহারা সোকদ্দমাল টিক্রী 
ববিবেন | যদি কেবল দুই জন জজ লাহে এক জঙ্গে বদেন এব ভাহীতরাদর 
মতের এক্য না হম তবে যে বিষয়ে অনৈক্য হয তাহা উক্ত প্রকারে সুপ্রিম কোটে 
জিজ্ঞাসা করা যাইবেক ইতি । 


৫৬ প্রারী 


ঘে কোন কর্জ বা ক্ষতি অথন] খরচাঁর বিষষ্ের উক্ত আদীলতে ডিক্রী হম্‌ দেই 
কর্জগ্রুভতি যে মনে বাবে সকল সমনে এব. ষে কিস্তিরন্দীক্রমে দেওসা বাঈবেক 
তাহার বিলযে জগ সাহেনেরী হুকুম কনিতে পাবেন £. এবস্ জজ সাহেবেরী অন্য 
পুকাদ্‌ কুম না দিলে দেই সকল টীকা আদালতে দাঞথিল করা যাঈবেক ইতি | 


৫৭ ধারা? 


যদি বাদিপ্রতিবাদীর মধ্যে পরষ্পর বিপবীভ ডিক্রী হয তবে যে ব্যক্তির পক্ষে 
অধিক টাকার ডিক্রী হইষাছে কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী ভারী হইবেক এবছ্, 
অল্পনণ্খ্যক ডিক্রীর টীকণ বাদ দিষা যত টাক] বাকী থাকে কেবল তাহার জন্যে 
ডিক্রী জারী হইবেক | এব অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ হওনের বিষষ এব* অল্ল- 
সঞ্খ্যক টীকার্‌ ডিক্রী পরিশোধের বিষয় নিদশন বহীর্‌ মপ্যে লেখা যাইবেক এবং 
যদি উভয্‌ ডিক্রীর টাক তুল্য হয় তবে উভয় ভিক্রীর টাকা পরিশোধ হইয়াছে 
ইহা লেখা যাইবেক ইতি ৷ 


৫৮ ধারা! 


আদালত কোন টাকা দেওনের বিষখের হ্কুম করিলে যদি সেঈ টাক! 
তথক্ষণাৎৎ অথ্ব! নির্দিষ্ট সমযে বা সময়সকলে দেওয়া না যায় তবে যে ব্যক্তির 
চ 
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প্রতিকূলে মেই হুকুম হইযাছে অন্য কোন এত্তেল৷ বা হুকুম বিনা সেই হুকুম জারী 
করণার্থে সেই ব্যক্তি কযেদ হইবেক অথবা তাহার সম্নত্তি কি জিনিনপাত্র জব্দ 
হইবেক | এব, ঘে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হইল তাহার দরখাস্তক্রমে উক্ত আদা- 
লতের ক্লাক সাহেব এ আদালতের মোহরকরা ডিক্রী জারীর এক রিট এ আদালতের 
কোন এক জন বেউলিফকে দিবেন এব এ রিটের ক্ষমতা ক্রমে এ বেইলিফ এ ব্যক্তিকে 
কযেদ করিবেক অথবা বে টাকা দিবার হুকুম হয় তাহা এব ডিক্রী জারীর খরচা 
সেই ব্যক্তির যে কোন জিনিন ও সম্পত্তি আদালতের প্রদেশের মধ্যে পাওয়া যা 
সেই জিনিন ও সয্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা উসুল করিবেক । এব সকল 
সার্জন ও পোলীসের অন্যান্য আমল। আপন২ এলাকার মধ্যে এ রিট জারী 
করণের সাহায্য করিবেক ইতি | 


৫৯ ধার) | 


"যদি এ অদশলত্ কোন টাকণ কিস্তিবন্দী করি দিবার হুকুম করিযা থাকেন 
তবে সেই হকুমক্রমে কোন কিস্তির টাকা দেওনের ত্রুটি না হইলে এ হুকুমক্রমে 
জারীর কার্য হইবেক না | এবণ, ভাহী হইলে আর কোন একেলা অথৰ হুকুম 
বিন! উক্ত যত টাকা ও খরচা সেই সময়ে বাকী থাকে সেই সমুদযের জন্যে অথবা 
তাহার যে অদ্শের বিষয়ে আদালত আদৌ হুকুম করণের সময়ে অথবা তাহার পর 
কোন সময়ে আদালতের মোহরক্রমে হুকুম করিযাছিলেন তাহার জন্যে একেবারে 
কি্বা ক্রমে জারীর কার্ধ্য হইতে পারে ইতি । 


৬০ ধারা । 


যখন এই আইনানুসারের ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে কযেদ করণের 
ওয়ারণ্ট দেওয়া যায তখন আদালতের বেইলিফ সেই ওয়ারপ্টের ক্ষমতাক্রমে যে 
জেলখানা শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলে এই আদালতের জেলশ্বানা 
নির্দিষ্ট করেন সেই জেলখানায় সেই ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেক এৰণ ছয় 
কালেগুর মাসের অনধিক যে মিয়াদের হুকুম এ ওয়ারণ্টের মধ্যে থাকে দেই 
মিয়াদপর্য্ন্ত সেই ব্যক্তি সেইখানে থাকিবেক কিন্তু ছয় মান অতীত হওনের 
পূর্বে যদি আসামী আদালতের হুকুম প্রতিপালন করে তবে খালাস হইবেক 
ইতি। 


৬৯ ধারা 


কোন ব্যক্তি একি ভিক্রীর জন্যে দুইবার কয়েদ হইবেক না এব” একি ডিক্রী- 
ক্রমে একি সময়ে ডিক্রী জারী করণার্থে আলামীকে কয়েদ করিতে এব» তাহার 
জিনিল জব্দ করিতে হুকুম হইবেক না ইতি । 


ইন্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ১৯ 


৬২ ধারা । 
যেকোন ব্যক্তি এই আইনানৃলারের ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে কষেদ 
করণের ওয়ারণ্টের দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি এ ওর়ারণ্ট দেওনের সময়ে দিনপ্ুতি 
দেড় আনার হিলাৰে এক সপ্তাহের খোরাকী আদালতের ক্রার্ক সাহেবের নিকটে 
আমানৎ করিবেক এবস ক্লীর্ক সাহেব ওয়ারণ্ট জারীর সময়ে এ টাকা জেলখানার 
অধ্যক্ষকে দিবেন ইতি । 


৬৩ ধারা? 


যে ব্যক্তির নালিশক্রমে ওষারণ্ট দেওয়) গিয়াছে তাহাকে এইবরূপ প্ুত্যেক 
ওষারণ্ট জারী হওনের এন্ভেলা অগৌণে দেওবা ফাইবেক এব তাহাতে মেই ব্যক্তি 
যে মাসে ওষারণ্ট জারী হইল সেই মীসের অবশিষ্ট কালের খোরাকী সেইরূপ 
দৈনিক নিরিখবক্রমে জেলখানার অধ্যক্ষের নিকটে আমানৎ করিবেক এব্‌*তৎপরে সেই- 
ব্ূপে যে পুত্্যেক মান খাতক তাহার মোকদসায কারাবদ্ধ থাকিবার যোগ্য হয সেই 
মাসের জন্যে মাসেং আগাম খোরাকী সেইরূপ দৈনিক নিরিখে আমানৎ করিবেক ইতি । 


৬৪ ধারা । 


এ শ্োরাঁকী আসামীর আহারাদিতে ব্যয হইবেক এব ষে মহাজন তাহাকে 
কষেদ রাখিতেছে সেই মহাজন যদি খোরাকী দিতে ত্রুটি করে তবে আনামী আদা- 
লতের হুকুমক্রমে খীলান হইবার যোগ্য হইবেক ইতি। 


৬৫ ধারা? 


যত খোরাকী টাকা আলপামীর আহারীদিতে ব্যয় হয় তাহা মোকদ্রমার 
খরচার ন্যাষ জ্ঞান হইবেক এব যে সকল খোরাকী টাকা এইরূপে ব্যয় না হয় 
তাহ! এ টাকাদেওনিয়া মহাজনকে ফিরিয়। দেওয়া যাইবেক ইতি | 


৬৬ ধারা? 


যখন কোন আসামী কোন কর্জ বা খেলারতের টাকা এব খরচা একেবারে 
অথব1 যে কিস্তিবন্দী আদালত ওযাজিবী বোধ করেন সেই কিস্তিবন্দীক্রমে দিবার 
উত্তম ও উপযুক্ত জামিন দিতে প্রস্তাব করে তখন সেই জামিন দেওয়া গেলে 
আদালত তাহাকে খালাস করিবার হুকুম দিতে পারেন ইতি | 


৬৭ ধারা? 


কর্জ বা খেসারতের টাকা এবপ খন্চা লমপুর্ণরূপে দেওয়া গেলে আসামী 
তৎক্ষণাৎ খালাম হইবেক ইতি | 


২০ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


৬৮ ধারা ॥ 

যদি কর্জ বা খেসারতের টাকা এন খরচা না দেওয়া যায তবে আসাসী 
কয়েদ হওনপ্রযুক্ত সেই কর্জপ্রভৃতি দেওনের দাধহইতে মুক্ত হইবেক না] কিন্ত 
আসামীর তৎ্সমনে যে সম্মন্তি থাকে অথবা তাহার পর যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় সেই 
সকল তাহার জেলখানাহঈতে মুক্ত হওনের পর তাহার কর্জ অথব1 সেই কর্জের যে 
অণ্ঞশ পরিশোধ না হইবাছে তাহা পরিশোধ করণার্থে জব্দ হওনের যোগ্য 
হইবেক এব আসামীর আহারাদিতে যে শোরাকী টাক নিতান্ত ব্যয হইয়াছিল 
তাহাও তাহার দিতে হইবেক ইতি | 


৬৯ ধারী! 


যে বেইলিফ উক্ত আদালতের ডিক্রী জারীর পরওযানী কোন ব্যক্তির সযনন্তিৰ 
পুতি জারী করে সেঈ দেইলিক এ পরওগানার ক্ষমতাক্রম (সেই ব্যক্তির বা 
তাহার পর্রিবাপ্বব আবশ্যক কাপড়চোৌপড ও বিচ্বানা ও ভাঙার ব্যবপাধের হাঁভি- 
যাৰ ও নবগ্জাম ছাদ) সেঈ ব্যক্তির কোন জিনিস ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে 
এব যাহার প্রতিকূলে এইরূপ ডিক্রী জাপী হয় নেই ব্য্ক্তব কোন নগদ টাকা বা 
ব্যাঙ্ক নোট এপ কোন চ্যেককি ভুপী বা প্রোমিনরি নোট কি খত কি টাকার 
নিদর্শন কি জাঁিনীনাসা ক্রোক ও জব্দ করিতে পাবে ইতি । 


৭০ ধারা । 


পৃন্যোক্তমতে ঘে কোন চ্যেক বা হুপ্ডী কি প্যোমসরি নোট বা শখ আথৰা 
টাকার বেন প্রকার নিদর্শন বা জামিনীনাসা এ বেইলিফ সেইরূপ ক্রোক করিষাছে 
কিন্বা লইরাছে তাহা এ বেইলিফ ক্লার্ক সাহেবকে অথবা অন্য যে ব্যক্তিকে তাজা 
লইতে জজ নাহেবেরী নিযুক্ত কবেন তীহাকে দিবেক 1 এব এ ডিক্রী গালীক্রমে 
সে টাকা আদায় হবার হুকুম হইদ়্ীছে ভাঙা অথবা তাহার যে ভাগ অন্য প্রকারে 
আদার বা উসুল না হইযাঁছে সেই ভাগের বাব এ ব্যক্তি তাহা ফরিনাদীর 
উপকারার্থে জামিন বাজামিনসকলস্বরূপ আপন হাতে রাখিবেক 1] এবছ সে টাকা 
ব1 টাকাসকল এ নিদর্শনপ্ুভৃতির দ্বার। ধার্য হইল অথবা দেব হইল সেই টাকা 
পাইবার সময় উপস্থিত হইলে এ ফরিরাদী আসামীর পরিবর্তে অথবা যে কোন 
ব্যক্তির পরিবর্তে আলামী নালিশ করিতে পারিত সেই ব্যক্তির পরিবর্তে এ টাক] 
পাইবার নালিশ করিতে পারে ইতি । 


৭১ ধারা? 


ফ্দি কোন সময়ে আদালতের এইম্ত হৃদ্বোধ হয় যে যে কর্জ অথবা খেলারতের 
টাক? আসামীর স্থানে উসুল করিতে হইবেক অথবা! তাহার যে কিস্তি পূর্রোক্তমতে 


ইঙ্গরেজী ৯৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ৯ 


দিবার হুকুম হইরাছে তাহা সেই আসামী পাড়া বা অন্য কোন মাতবর কারণপ্রযুক্ত 
দিতে ও পরিশোধ করিতে পারে না তবে এ জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে 
এ মোকদ্রমীয় যে কোন ডিক্রী ব1 হুকুম কি ডিক্রী জারীর হুকুম হইয়াছিল তাহা যত 
কাল ও যে নিযমে তাহারা উচিত বোধ করেন তত কাল ও নেই নিষমক্রমে মৌকুফ 
অথব স্থগিত করিতে পারেন ! এব” সেইরূপে সমশক্রমে যাব সেই প্ুকার 
প্রমাণের ছার। দৃষ্ট না হয যে আপামীর টাকা দেওনের এ কিছু কালের অক্ষমতার যে 
কারণ ছিল তাহ] নিবৃত্ত হইয়াছে তাবৎ হুকুম জারী স্থগিত করিতে পারেন ইতি । 


৭২ ধারা । 


পূর্রোক্তমতে ডিক্রী জারীক্রমে জিনিস ক্রোক হইলে যদি সেই দিনিল নাশ্য ন! 
হয় অথবা যাহার জিনিন ক্রোক হইয়াছে তাহার লিখিত দরখাস্ত দাখিল না হয় 
তবে যে দিবসে এ জিনিস ক্রোক হইল তাহার পর পাচ দিবস অতীত না হইলে তাহা! 
বিক্রষ হইবেক না ইতি । 

৭৩ ধারা । 

মীলাম না হওনপর্য্যন্ত যে নেইলিফের ছ্বার। তাহ ক্রোক হইল সেই বেইলিফ 
তাহ? কেন উপযুক্ত স্থানে ন্যস্ত করিবেক অথবা যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির বিষয়ে জজ 
সাহেবেরদের লম্মতি আছে সেই ব্যক্তির জিম্মীয এ জিনিস বেইলিফ রাখিবেক ইতি। 


৭৪ ধারা । 


জজ সাহেবের] সমযক্রমে যে ব্যক্তি এব* যত ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন 
সেইহ ব্যক্তিকে এব তত ব্যক্তিকে জিনিল রাখিবার জন্যে নিযুক্ত করিতে পারেন 
এব” এই আইনানুসারের ডিজ্রী জারীক্রমে যে নকল জিনিসপত্র অথবা সম্পত্তি 
ক্রোক হয তাহা বিক্রব বা যাচাই করণার্থে তাহারদের বেইলিফের যত জনের 
অথবা অন্য উপযুক্ত যত ব্যক্তির আবশযক বোধ হয় তত ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া 
দালালী এবস যাচনদারী কর্ট্রে নিযুক্ত করিতে পারেন এব”, ক্ষতি অথকা অত্যাচার 
না করিয়া তাহারদের কার্ধ) বিশ্বস্তরূপে নির্বাহ করণার্থে হত টাকার ও যে প্রুকার 
জামিন লওয়া এ জজ সাহেবেরদের উচিত বোধ হয় তত টাকার ও সেই প্রুকারে 
প্রত্যেক জনের স্থানে জামিন লইতে হুকুম দিতে পারেন! এব, এইরূপে নিযুক্ত 
কোন দালাল কি যাচনদারকে জজ সাহেবের! তগীর করিতে পারেন ইতি | 


৭ ধারা। 


এই আইনানুলারে যে জিনিল ভিত্রদ জারীক্রমে ক্রোক হয় তাহা কেবল 
উক্তমতে নিযুক্ত দালাল অথব] যাঁচনদারের দ্বার! ভিত্রী জারীর হুকুম প্ুতিপালনার্থে 


নীলাম হইবেক ইতি । 
ছ 


চ ইজরেজী ১৮৫৩ সাল ৯ নবম আইন । 


৭৬ ধারা 
এ ষাচা৯ ও বিক্রযের খরচাস্বরূপ বিক্রয়হওয়া। জিনিসের উত্পন্গের টাকাপ্রতি 
এক আনা করিযা দাওযা হইবেক ও লওয1 যাইবেক। এব যেবূপে শ্ত্রীযুত 
গবরুনরু পীহেব হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুব করেন লেইরূপে জজ লাহেবেরা এই'রূপে 
প্রাপ্ত টাকা লইয়া উক্ত দালাল ও যাচনদারেরদের উপরি খরচ এব". মেহনতানার 
জনে; বায় করিতে পারেন ইতি | 


৭৭ ধারা? 


এ নীলামের দ্বারা ঘে সকল টাক পাওযা1 যায আদালতের ক্রাকক সাহের 
তাহার এক হিলাব রাখিবেন এব যাহার পক্ষে ডিক্রী জারী হয় সেই ব্যক্তিকে 
যত টাকা দেওয়া বাধ এব খরচী বলিযা বত টাক আদায হয ও হাতে রাখা 
যায় এব নীলাম করণের জন্যে দালাল ও যাঁচনদারেরদিগকে যত টাক দেওযা 
যায় তাহার স্বতন্ত্র হিলাব রাখিধেন হাত! 


৭৮ ধারা? 


যে আলামীর বিরুদ্ধে অল্প মলোোর মোকদ্দমার আদালতে ডিক্রী হয় সেই 
আসামী যদি তাহা জারী হওনের পুর্বে এ আদালতের এলাকার বাহিরে যাষ তবে 
যে জিল! অথবা] শহরে এ ব্যক্তিকে পাওষা যায় তাহার জজ সাহেবকে যদি ফরিয়াদী 
অথবা তাহার উকীল এঁ২ বৃত্তান্তজ্ঞীপক এক লিখিত দরশ্রান্ত দেয এব” তাহার 
সঙ্গে আদালতের ভিত্রমর রীতিমত দস্তখৎ্করা1 এক নকল দাখিল করে তবে এ জজ 
সাহেবের আপনার ভিক্রী যেরপে জারী করিতে আইনে হুকুম আছে সেঈরূপে এ 
ডিক্রী জারী করিবেন] কিন্তু যদি আসামী এ ডিক্রী জারী না করণের কোন মাতবর 
কারণ দর্শাষ এব” এ জিলা বা শহরের জজ লাহে যত টাকার জামিন উচিত বোধ 
করেন তত টাকার জামিন এই মজমুনে দেয় যে এ ব্যক্তি নিরূপিত সিরাদের মধ্যে 
হয় ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবেক নত্ববা আপনারদের লাবেক ডিত্রী বহিত 
করিতে অল্প মুল্যের মোকদমার আদালতের জজ সাহেবেরদের হুকুমের এক রীতিমত 
দস্তথৎ্হওয়! নকল দাখিল করিবেক তবে সেই ভিক্রী জারী হইবেক না ইতি । 


৭৯ ধারা। 


যদি প্রান্ত টাক! এক শত টাকার অধিক লন] হয় তবে এই আইনের বিধি ক্রমের 
স্থাপিত কোন আদালতে করা কোন ডিজী অন্যথা করণার্থে ষে কোন “রিট অফ 
এরর” অথবা “সুপরলিডিয়সের” রিটের দরখাস্ত হয় তৎক্রমে অথবা তাহার দ্বার 
কোন ডিক্রী অথবা) ভিক্রীজারী স্থৃগিত ব1 বিলম্ব কিছ্বা! অন্যথা! করণ ফাইবেক না 1 
এবণ এক শত টাকার অধিক হইলেও যে ব্যক্তি সেই প্ুকার রিট অর্থাৎ 


ই্জরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নব্স আইন | ২৩ 


পরওয়ানার দরখাস্ত করে দেই ব্যক্তি যদি সানেক ভিত্রীর দ্বাবা যে টাকা দেওনের 
হুকুম হইবাছিল তাহার তিনগুণ টাকার আদালতের ক্লার্ক সাহেব মখ্ুরকরা দুউ 
মাতবর জামিন এই মজমুনে ন] দেয় যে আমি উক্ত রিটক্রমে শেষপর্স্যন্ত মোকদ্দম। 
চালাইব এব” নেই রিটের অনুসারে মোকদ্দসা ন। হইলে অথবা সাবেক ডিত্রী 
বহাল হইলে যে কর্জ অথবা খেলারতের টাকা এব" খর্চার ডিক্রী হইয়াছিল তাহা 
পরিশোধ করিব এব দিব এব ডিক্রী জারীর বিলম্বের বিষষে যে সকল ক্ষতি ও 
খরচা নির্দিষ্ট হব তাহা দিব তবে পৃব্বোক্ত রিটের দ্বারা কোন ডিক্রীজারী স্থৃগিত- 
প্রভৃতি হইবেক না ইতি । 


৮০ ধারা ! 


কোন ব্যক্তির জিনিম ও সম্নন্তি ক্রোক করণার্থে ডিত্রী জারীর ওষারণ্ট হইলে 
আদালতের ক্লার্ক সাহেব যত টাকা ও খরচার ডিক্রী হইযাছিল তাহা এব» সেউ 
ওয়রণ্টের খরচা মেই ওযারণ্টে লিখিবেন | এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী 
হয সেই ব্যক্তি যদি দুব্য ও সম্নন্তির প্রকৃতপ্রস্তাৰ নীলাম হওনের পৃন্দে পূর্বোক্তীমত 
টাকা ও খরচা অথবা তাহার যে অত এ টাকাপাওনিয়া ব্যক্তি আপন কর্জ বা 
খেসারতের টাকা এব খরচার সম্পূর্নপে পরিশোধার্থে লইতে স্বীকার করে তাহা 
ও যে রবুগ্ দিবার হুকুম এই আইনে আছে তাহা এ আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে 
অথবা যে বেইলিফের হাতে ডিত্রী জারীর ওধারণ্ট থাকে তাহাকে দেয় অঞ্ধব 
দেওযাধ কি দিতে প্রস্তাব করে তবে এ ডিক্রী জারী নিবৃত্ত হইবেক এবস্ এ ব্যক্তির 
দ্য ও সম্নত্তি খালাল ও মুক্ত হইবেক ইতি । 


৮১ ধারী । 


এই আইনানুসারের স্থাপিত প্ুত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব সকল সমনের 
ও দকল হুকুমের ও নকল ডিক্রীর ও ডিক্রী জারীর ও তাহার ওষাপোন ও নকল 
জরীসানা ও আদালতের অন্য সকল কার্য্যের নিদশন সময়ক্রমে আদালতের এক কি 
ততোধিক বহীর সধ্যে স্পফটীক্ষরে লেখাইবেন এবণ নেই বহি এ আদালতের 
দস্ধুরে রাখী যাইবেক। এব” এক কি ততোধিক জন জজ সাহেব তাহাতে রীতিমত 
দস্তখৎ্ করিবেন এব এ এক কি ততোধিক বহীর মধ্যে যে সকল লিপি থাকে 
তাহা অথব1 আদালতের মোহরকরা তাহার যে এক নকল এ আদালতের ক্লার্ক 
সাহেব যথার্থ নকল বলিয়া সহী ও নিদ্দিষ্ট করেন তাহ! সকল আদালতে ও 
স্থানে এ প্রকার লিপির প্রমাণ এবং এ প্রুকীর লিপি বা লিপিনকলে যে কার্য্ের 
বিষয় (লখা আছে লেই কার্য্ের প্রমাণ এব এ কার্ধয দাড়াসত হওনের গুমীণ- 
স্বরূপ গ্রাহ হইবেক এব, তাহার বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হইবেক 
নাইতি। 


২৪ ইঞ্জরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবস আইন । 


৮২ ধারা ॥ 

এইমত প্রত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব প্রত্যেক বছ্লরের মার্চ মাসে 
আদালতের ফরীয়াদীরদের যে সকল টাকা আদালতে দাখিল করা গিয়াছে 
এব*, তৎ্পূর্রের জানুআরি সাঁসের গ্রুথম দিবলাবধি পাঁচ বৎসর্পর্ষ্যন্ত দাওয়া 
হৃয নাই তাহার এক যথার্থ ফিরিস্তি প্রস্তুত করিবেন এব, যেং ব্যক্তির জন্যে ব! 
নিমিত্তে এ টাকা এরূপে আদালতে দাখিল কর! গিয়াছিল তাহারদের নাম এ 
ফদ্দে বিশেষরূপে লেখা থাকিবেক | এব*্ এ ফর্রের এক নকল আদালতের বৈঠকের 
সময়ে আদালত ঘরের নকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট.কান যাইবেক ও 
খাকিবেক এবং সর্বদা এ ক্রীর্ক সাহেবের দন্কুরখীনীয লটকান থাকিবেক॥ এব যে 
সকল টাকা কোন ফরিযাদীর বা ফরিযাদীরদের জন্যে এ আদালতে দাখিল করা! 
গিয়া থাকে এব এই আইন জারী হওনের পূর্বে ছয বসরপর্ধ্যন্ত দাওয়া না 
হইয়া বুহিয়াছে এব, এক্ষণে এইমত কোন আদালতের কমিস্যনর বা কর্থকারকের 
হাতে আছে কি গ্ুকারান্তরে এ ফ্রীযাদীরদ্র জন্যে ধাধ্য আছে তাহা এবণ আর 
যে সকল টাকা উত্তৰ কালে কোন ফরিয়াদী ব। ফরিরাদীরদের উপকারার্থে এ 
প্রকার আদালতে দাখিল করা যায় তাহা বদি আদালতে সেইরূপ দাখিল হওনের 
পর ছয় ব্নরপর্ষ্যন্ত দীওযা1| না হয়] থাকে তবে তাহা আদালতের জন্যে যে রসুল 
লওযা যাষ তাহার ন্যা বোধ হইয ব্যয হইবেক এব” সেই হিসাবে জমা করা 
যাইবেক 1 এব*্* যে টাকা এইরূপে ছয বৎ্সরপর্ধ্যন্ত বিন দীওযায় আদালতে 
রহিযাছে তাহার দীওঘ! কোন ব্যক্তি করিতে পারিবেক না । কিন্তু যে ব্যক্তি এ 
প্রকার টাকার দাওয। রাখে সেই ব্যক্তি যত কাল নাবালগ ছিল কিম্বা বিবাহিতা 
স্ত্রীকি উন্মীদ ছিল কিম্থা' কোঁক্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে ছিল তত 
কাল এ ছয় বৎসরের হিনাৰ করণেতে গণ্য হইবেক না) ইতি 1 


৮৩ ধারা ॥ 


যে ব্যক্তি সময়ত্রমে আদালতের জজ ব] ক্লার্ক সাহেব কি কর্মকারক হন যদি 
কোন ব্যক্তি আদালতের বৈঠকের সমযে বা তাহাতে উপস্থিত হওনের সময়ে 
জানিয় শ্রনিয়া তাহার অপমান করে অথব1 জানিয়। শুনিয়া আদালতের কার্ষের 
ব্যাঘাত করে কি প্ুকারান্তরে আদীলতে কুব্যবহার করে তবে এ আদালতের কোন 
বেইলিফ কিন্বা কম্মকারক অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য লইয়! বা তাহাৰিনা জজ 
সাহেবেরদের হুকুমক্রমে সেই অপরাধিকে গ্রস্তার করিতে পারে এব". আদালতের 
বৈঠকের শেষ না হওনপর্ষ্যন্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারে। এব 
জজ সাহেবের উচিত বুঝিলে আপনারদের দপ্তখৎ্কর] এব” আদালতের মোহরকরা 
এক ওয়ারপ্টের দ্বারা এই আইনক্রমে অপরাধিরদিগকে যে কারাগারে কয়েদ 
করণের শক্তি আছে সেই কারাগারে এ অপরাধিকে সাত দিবসের অনধিক 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ২৫ 


মিয়াদপর্্যন্ত কষেদ করিতে পারেন অথবা এইমত প্রত্যেক আপরান্পর জন্যে 
অপরাপির পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীসানা করিতে পারেন এব” এ জর্লীমানান 
টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধিকে সাত দিনের অনধিক কালপপ্যন্ত পৃন্দোক্ত 
কারাগারে কযষেদ করিতে পারেন] কিন্তু সাত দিবসের পুূ্র্বে জরীমান।র টান! 
দেওযা গেলে দে ব্যক্তি খালাম ভইবেক অথবা বদি সেই অপরাপ সুপ্রিম কোটে 
নালিশের যোগ্য হয় তবে এই আইঈনানুলারে সরাসরী দণ্ড না করিবা এ অপরাপির 
নামে সুপ্টিম কোরে নালিশ করিতে পারেন ইতি | 


৮৪ পারা । 


এই আইন ক্রমের স্থীপিত কোন আদালতের কম্কীবরক বা বেইলিপ্ফর উপন 
মদি তাহার নিযামত কর্ম করণ মমষে চডাউ হন অন) এ আাদালতর ভকুমক্রমে দে 
ব্যক্তি গ্রেন্তান হইয়াছে কি যে জিনিল ক্রোক হ্বাছ্ছে তাহা উদ্ধার কবণার্থে দি কোন 
উদ্েতাগ হব তবেদেব্যক্তি এইকপ অপরাধ কবে সেই ব্যক্ি এক শত টাকার অনপ্পি 
কর।মানা দেওনের যোগা হইনেক এব ভাহী আদালতের হৃকুমক্রমে অগবা পম্চাছ্ 
নিদিষমাত মাজিঞ্রেট সাহেবের লম্মুখে উদ্লহ ইবেক এব আদীলতেব রেইলিফ কিন্ত 
পোলীনসর অন্য কোন আমলা (ওধারণ্ট পাইল বা না পাবা) আপরাধি ব্যক্তিকে 
গ্রেকার করিতে এবপ তাহাকে আদালতে অথবা মাজিক্টেট সাহেবের নম্মূখে আনিতে 
পাবে ইতি | 

৮৫ ধারী । 

উক্ত আদালতের ঘেকোন বেইলিফ এ আদালছের কোন ওযারণ্ট জ্ঞাবী করণেতে 
নিযুক্ত হস লেই বেউলিফ বদি ক্রটিব দ্বার। কি চক্ষু মদনের দারা কিন্তু' কবপুযুক্ত এ 
ওপাবণ্ট জারী করণের সুযোগ হাবাঘ তবে এ ত্রুটি বা চক্ষু মুদন বা কম্দুরের কার্ণ্য 
শাদালডের হদ্বোপমতে প্রুমীণ হইলে তাহার দ্বারা থে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই 
প্যক্তির নালিশক্রমে জজ সাহেবেরা ফরিষাদীর্‌ যে ক্ষতি হইযাছে বোধ হয তাহা দিতে 
বেইলিফের পুতি হুকুম করিতে পাঁরেন। কিন্তু কোন গতিকে যত টাকার বিষষেএ জারীর 
ভৃকুম হইয়াছিল তাহাহইতে অধিক টাকা হইবেক না এবণ, এ বেইলিফ তাহার বিমযে 
দাবী হইবেক ৷ এবস তাহার প্রুতি সেই ক্ষতির টাকার দাওয়া হইলে যাদ দেই টাকা 
দিতেও পরিশোধ করিতে স্বীকার না! করে তবে আদালতের ডিক্রী জারী করণের বে রীতি 
ও উপাৰ এই আইনের সপে) নির্দিষ্ট আছে সেই রীতি ও উপায়ক্রমে এ টাকা আদায 
করা যাইবেক কিন্ত তাহা হইলেও এ আসল ওয়ার জারী হওন্র কোন বাধা 
হইবেক নাইতি। 

৮৬ ধারা 

যদি আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব অথবা বেইলিফ কি কোন কর্সমকারকের 

পুতি এই অভিযোগ হয়যে এ আদালতের হুকুমের ছল বা প্রুতারণাক্রমে তিনি 
জ 


২৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


জবরদস্তী করিয়া টাকী লইবাচছেন অথবা কোন কুক্রিয়া করিষাছেন অথবা এই 
আইনের হ্গমতাক্রমে যে কোন টাক আদায় করিয়া থাকেন তাহা রীতিমতে দেন 
নাই অথবা] তাহার হিমাব দেন নাট তবে জঙগ সাহেবের সরাসরীমতে সেই ব্ষবের 
তদারক করিতে পারেন এব যেক্পপে কোন মোৌকদ্দমীর সাক্ষিরদিগকে হাজির করাণ 
সাইডে পারে সেইব্ূপে বে সকল ব্যক্তির তন্নিমিত্তে হাজির হইবার আবশযক আছে 
ভাহারদিগকে তলব করিতে এর” হাজির করাইতে পারেন এব যে কোন টাকা 
জবরদস্তী করিধা লওয1 গিযাছিল তাহ! ফিরিনা দেওনের বিষষে অথবা যে টাক। 
সেইরূপে আদাঘ হঈযাছিল ভাঁহা রীতিমত দেওনের বিষয়ে এব” শেসীরভের ও 
এরচার টাকা দেওনের বি্ষিষে যেমত যথার্থ বুঝেন সেইমভ হুকুম দিতে পারেন । 
এব আরো যদি উপযুক্ত বুবেন তবে প্রত্যেক অপরাধের জনে) এক শত টাকার 
অনধিক যে জরীমাঁনা তাহার) পুটর বোপ করেন তাহা এ ক্লাক লাহেৰ ও বেইলিফ 
আথব। কম্মকারকের পুতি দিতে হুকুম করিতে পারেন । এব, ঘে টাক। এইরূপে 
দেওনেৰ হৃকুন হব তাহী যদ্দি নী দেওয়া যায ভবে আদালতের ডিক্রী জারী 
করাীওগাণর যে রীতি ও নিফিম নিদিষ্ট আছে সেইরূপে ভাহা আদা করাইবার হুকুম 
দতে পারেন ইতি । 


৮৭ ধারা । 


এই আইন জারী করণে কীর্ধ্য অথনী] এই আইনের ক্ষমতানুলীরে কায 
করণেভে ঘে কোন ক্লাক সাহেব বা বেউলিফ কি অন্য কষ্মুকারক নিযুক্ত হন তিনি 
যদি আপনার নিদিষ্ট সাহিষানাছাড়ী এই আইন জারী করণের বিমবে এই আইনের 
ক্ষম্ভাক্রমে যে কার্ধ্য করা গিয়াছে ব। মে কার্প করিভে হয তজ্জন্যে অথব। অন) 
কোন কারণে জানিধা শ্রনিষা এবং রেশ্বতস্থরূপ কোন রূসুম বা পুরস্কারের দা ওফ) 
করেন বা লন কি গুহণ করেন তাহ) আদালতের সম্মখে প্রমাণ হইলে সেই' ব্যক্তির 
বিষষে এই হুকুম হইবেক যে এই আইনক্রমে কোন লাভ বা প্রাপ্তির পদে আর 
কখন কর্ম পাইতে বা নিযুক্ত হউতে পারিবেন না এব ইহার মগ্র্যে নিদ্দিটমত 
খেসারভের বিষয়েও দাধী হইবেন! কিন্তু কলার লাহেবের এই অপরন্লাধ হইলে 
আদালতের হুকুম শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌন্দেলে মঞ্জুর না করিলে তাহার 
দণ্ড হইবেক না ইতি ৷ 


৮৮ ধারা? 


এই আইনক্রমের স্বাপিত কোন আদালতের হুকুম জারীক্রমে যে জিনিস কি 
সম্ত্তি লওরা যায় তাহার বিষয়ে অব সেই জিনিসের উৎপন্ন বা মূল্যের বিষয়ে যে 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ হুকুম বাহির হইয়াছে সে ছাড়! যদি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বার 
দাওয়া করা যায় তবে আদালতের ক্লার্ক সাহেব এ হুকুম জারীর ভারপ্রাপ্ত 


ইঞজরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন | ২৭ 


কম্মকারকের দরখীাস্তত্রমে ভীহাঁর নামে নালিশ হওনের পুর্বে বা পরে এক লমন 
দিতে পারেন এব এ দসনের দ্বারা যে ব্যক্তি এ হুকুম বাহির করিল এব” যে ব্যন্তি 
পেইরূপ দাওয়া করিল উভবের আদালতে তলব হই'বেক 1 এন তাহ। হইলে এ 
দাওবার বিষ্ষে সুপ্সিম কোর্টে যে কোন নালিশ উদ্খিত হইযা থাকে তাহা রহিত 
হইবেক এব সুপ্রিম কোটের কোন জজ সাহেবের নিকটে নদি এইরূপ প্রমাণ হন 
যে এ সমন জারী হইবাছে এব সেই জিনিস ও সম্নন্তি জারীক্রসে ক্রোক হইবাছিল 
তবে থে ব্যক্তি এরূপ নালিশ করিল সেই ব্যক্তিকে তাল্ল মূল্যের মোকদ্দমার আদা- 
লতহইতে এ সমন বাহিন হওনের পর এ নালিশক্রমে বে সকল কাব্য হইযাছে 
তাহার খরচা দিবার হুকুম করিবেন । এব অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালনভর 
জজ লাহেবেরা সেই দাওযার বিষষ্‌ নিসপন্তি করিবেন এব লেই দাওযাবৰ বিষযো 
এব” কার্য্যের খরচার বিষষে উভয ব্নাদির মপ্যেমে ভকুম উচিত বুঝেন সেই 
হুকুম করিবেন এব এ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমার কোন হুকুম ঘেরূপে 
জারী হয সেইরূপে এ হুকুম জারী হইবেক ইতি । 


৮৯ ধারা? 


শহর কলিকাতা অল্প ভাড়ার জন্যে ক্রোকের নিম করণের বিমবি ১৮৪৭ 
সালে ৭ আইনে ঘে২ ক্ষমতা নিদিষ্ট আছে তাহা পাচ শত টাকার অনধিক ভাড়ার 
লাকী আদার করণার্থে খাটান যাইবেক এব এই আইনক্রমে অল্প সূল্যের মোকদ্দমার 
প্ুত্যেক আদালতের জজ সাহেবের আপন২ এলাকার মধ্যে উক্ত আইনের বিস্তারিত 
ক্ষমতানুনারে কার্য করিতে পারেন । এব এ আইনের মধ্যে “কলিকাতা এবণ* 
বাজল। দেশের ফোট উলিযমের বলতি' এই কথার পরিবর্তে "এ আদালতের 
এলাকার মীমাসরহদ্দ পাঠ করা যাইবেক এব্৭ ** আদালতের কমিস্যনর” এই 
কথার পরিবন্থে এই আইনানুসারের স্থাপিত অল্প মুল্যে মোক্দ্দমমার আদালতের 
জজ সাহেবেরা” এই কথা পাঠ করিতে হইবেক এব এ আইনে যেখানে এক শত 
টাকা লেখা আছে সেখানে পাঁচ শত টাকা পাঠ হইবেক এব" উক্ত আইনের 
শেষের লিখিত তফমীলে বে নানী পাঠ আছে তাহী তদনুনারে ফেরফার করা 
ফাইবেক এব তাহাতে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের পরিবর্তে এই আইন উল্লেখ 
কর্সিতে হইবেক ইতি । 

ঙী 
৯০ ধাহা । 

উক্ত ১৮৪৭ সালের ৭ আইনে খে বাকী টাকার আফিডেবিট অর্থাৎ সুকৃতিপত্র 
দিবার হুকুম আছে তাহা প্রুত্যেক গতিকে যে ব্যক্তি এ বাকী টাকা পাইবার্‌ 
অধিকার রাখে সেই ব্যক্তি কিন্থা তাহার রীতিমত নিযুক্ত মোগ্ার করিতে পারে এবস্ 
এমত আকফ্চিডেবিট হইলে ক্রোকের পরওয়ানা জারী হইতে পারে ইতি । 


২৮ ইঙ্জরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন! 


৯১ ধারা 1 

যে ঘর কি ভূমির কিম্বা বাটীর বাষিক মূল্য কিন্া ভাড়া পাচ শত টাকার 
অধিক হারের নী হফ এমত ঘর কি ভূমি কিন্তা বাচী ফদি কোন ব্যক্তি মালিকের 
আনুসতিৰিনা দখল করে কিম্বা বাটী ত্যাগ করিবার আইনমত এত্েল! দিলে যে পাটা 
অথবা] একবার শেষ এবৎ নিবৃত্ত হয় এইমত পাউী কি একরারক্রমে দখল করে তবে 
সেই ভাডাটিস] ব্যক্তি অথবা সেই ভাড়া্টযা প্রকৃতপ্রস্তাবে এ বাীতে না থাকিলে 
আথবা তাহার কেবল কতক ভাগে থাকিলে যে ব্যক্তি সেই সমনে প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই 
বাটী অথবা তাহার কোন ভাগে থাকে সেই ব্যক্তি যদি সেঈ' বাটী কি তাহার সেই 
ভাগ ভাগ করিভে এবৎ, তাহার দখল ছাড়ি! দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে 
সেই বাটীর মালিক অথবা তাহার গোমাশ্তা এ ভাডাটিঘা কিম্বী দখীলকার ব্যক্তিন 
নামে আদালতহইত্ে এই মজম্নে সমন বাহির করিতে পারে যে দশীলকান যে 
স্বতক্রমে এ বাটী কিম্বা তাহার এক ভাগ দখল করিবার দাও] করে তাহা দশাষ 
ইতি । 


৯২ ধারা । 


যদি তাহাতে এ ভাড়াটিবা কি দশ্ীলকার ব্যক্তি নিযমিত সসমে ও স্কানে হানির 
না হব এব৭, ভাহার বিরুদ্ধ কারণ না দর্শায এর তথাপি এ লাটী অথবা তাহার ফে 
ভাগ তসমযে তাহাব দখলে থাকে সেই ভাগের দখল সেই বাঁচীর মীলিক ব] ভাহাৰ 
গৌম্াশতীকে দিতে ক্রুটি বা অস্বীকার করে তবে সেই বাটীর মালিক বা ভাহীর 
গোমাশৃতা সেই কাটী আপনার সম্পত্তি হওনের প্রমান এব, যদ্যপি তা ভাডা 
দেওয] গিষা থাকে তবে সেই ভাড়ার মিযাদের শেষ হওন অথবা প্ুকারান্তরে নিরুত্ত 
হওনের প্রমাণ ও মে সময ও সে প্রকারে তাহার শেম হইল ভাভাব এব নে 
জত্বের দ্বারা সে ব্যক্তি ভাহার দখলের দাওঘা করে সেঈ স্বত্বের প্রসানাদতে পাবে 
ইতি । 


৭৩ ধারা! 


*. এ সমন উপযুক্তমতে জারী হওনের প্ুমীণ এব”, বিসযবিশেষে ভাড়াটিবা 
মথব] দখীলকারের ত্রুটি কি অস্বীকারের প্রমাণ হইলে জজ লাহেবের। আদালতের 
মোহরকর] এক ওয়ার্ণ আদীলতের কৌন বেইলিফকে দিতেঞ্পারেন এব*্ তাহাতে 
তাহাকে এই হুকুম ও ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক বে এ ওয়ারণ্টে লিখিত মিষাদের মধ্যে 
অর্থাৎ এ ওয়ারণ্টের তারিখের পর সমপুর্ণ লাত দিবসের কম না হয় ও দশ দিবসের 
অধিক না হয় এ বাটার দখল এ বাীর মালিক কি তাহার গোমাশ্ভাকে দেয় 
এব এ ওয়ার্ণ্টের ক্ষমতাক্রমে এ বেইলিফ যত জন আবশ্যক বোধ করে তত জন 
লইয়া এ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে এব. তাহার দখল দেওয়াইতে পারে। কিন্তু 
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জানা কর্তব্য যে এ ওযারটটক্রমে রবিবারে অথবা গ্তডফাইডে কি ক্রিসমিলডে অর্থাৎ 
বড় দিনে অথ্বা অন্য যে কোন দিবস এ আদালত পব্দের ন্যার মানেন সেই দিবসে 
বাটার মধ্যে প্রবেশ হইতে পারে না অথবা প্যাতঃকালের ছয় ঘণ্টাবপি অপরাহ্ের 
ছয় স্ৃণ্টীপর্ধ্যন্ত মমবচ্ছাড়ী অন্য কোন সমযে প্রবেশ করা যাইতে পারে না। কিন্ত 
জানা কর্তব্য যে এই আইনের সধ্যের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে 
হউবেক না ঘেঘে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে অল্ল মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের এ 
ওষারণ্ট দিযাছেন সেঈ ব্যক্তির ওযারণ্ট পাওন সমযে বদি সেই বাটীর দখলের 
বিযে কোন আইনসিদ্ধ স্বত্ব ছিল না তবে সেইরূপ বাটীর মধ্যে প্ুবেশ ও 
তাহা দখল করণের বিষ্ধবে এ ভাড়াটিন! কি দখীলকার তাহার নামে ঘে নালিশ 
করিতে চাছে সেই নালিশহইতে সেই ব্যক্তি রক্ষা পাইবেক ইতি | 


৯৪ ধারা ॥ 


পূর্বোক্ত সমন ভাড়াটিয়া ব্যক্তির উপর জারী হইতে পারে অথবা যদি এমত 
পুমাণ হয যে এঁ ভাড়াটিব' কি দশ্ীলকারকে আদ্লতের এলাকার মধ) না পাওঘা 
সা তবে আদালতের অনুমতিক্রমে থে ব্যক্তি বা] ব্যক্তিরা পৃব্বোক্তমতে বাটী ত্যাগ 
করিতে অস্বীকার করিষাছে সেই ব্যক্তির বাসস্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকে এব, 
দৃষ্টতঃ তথায বাল করিতেছে সেই ব্যক্তিকে সমন দিলে তাহা জারী হইতে পারে । 
কিন্ত ঘদি সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের বাসস্থান জানা নাই অথবা সেই সমন জারী 
করণার্থে তাহাতে প্রবেশ টা পারে না তবে যে বাট়ী এইরূপে ত্যাগ করণের 
অস্বীকার হইসাছে সেই বাটীর সকলের দু্টিগোচর কোন স্থানে সমন লটকাইলে 
এ সমন জারী হইতে পারে ইতি । 


৯৫ ধারী । 


বে ব্যক্তির দরশ্াস্তত্রমে ওয়ার দেওয়া গিষাছিল তাহার এ বাটীর দখলের 
বিষষে আইনসিদ্ধ কোন স্বত্ব ছিল ন! বলিয়। এ আদালতের যে জজ লাহেব অথব' 
ঘে ক্লার্ক সাহেবের দ্বারা পূর্বোক্তমতে এ ওযারণ্ট দেওযা গিয়াছিল তাহারদের 
[বকুদ্ধে এ ওয়ারণ্ট দেওনের বাব অথ্বা যে বেইলিফ কি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা 
এ ওয়ারণ্ট জারী হইযাক্ছিল কিস্থা এ সমন লট্কান গিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে ভাহা। 
জারা করণের বাব কিএ সমন লটকাওনের বাব কোন মোকদ্দমা বা নালিশ 
হইতে পার্িবেক না ইতি | 


৯৬ ধারা ॥ 


ঘে গতিকে বাটীর মালিকের পর্দেক্তমত ওয়ারণ্টের দরখাস্ত করণের সমযে 
এ বাটার অথবা পুর্সোক্তমতে তাহার যে অণ্খশ ত্যাগ করিতে অস্বীকার হইয়াছিল 
ব্ 
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সেই অণশের দখলের আইননলিদ্ স্বত্ব ছিল সেই গতিকে এ বাটীর মালিক কি তাহার 
গৌমাশতা। কিম্বা তাহার পক্ষে কম্মকারি অন্য কৌন ব্যক্তির এই আইনের ক্ষমভনু- 
মারে দখল পাইবার কার্শ্ের রীতির কোন দীড়ার বা নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে 
কেবল ইহা! বলিযা সেই ব্যক্তি “ত্রেনপাস” অর্থাৎ অন্যায়রূপে প্রুবেশকারী জ্ঞান 
হইবেক নী? কিন্ত যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি উচিত বুঝিলে এ বেদীড়া 
অথবা অনিয়মের জন্যে নালিশ করিতে পারে এব* তাহার ষে ক্ষতি হইয়াছে কষ্টে 
তাহা বিশেষরূপে নালিশপত্রে লিখিতে হইবেক এব” এ বিশেষ ক্ষতির জন্যে 
মোকদধমার খরচাপমেত সম্পূর্ণ প্রতিকার পাইতে পারে | কিন্তু জানা কর্তব্য যে 
যে বিশেষ ক্ষতির বিষষে দাওয়া হয তাহার যদি পুমাণ না করা যায় তবে আলামীর 
পক্ষে ডিক্রী হইবেক । এব" বদি এ ক্ষতির প্ুমীণ হয় এব০ সেই ক্ষতি দশ টাকার 
অধিক টাকাতে ধার্ষয না হয় তবে যে জজ সাহেব সৌকদ্দমার বিচার করিলেন তিনি 
যদি আপনার এই মত না লেখেন যে এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ খরচা পাইবার যোগ্য তবে 
এ ফরিযাদীকে বত ক্ষতির টাকার ডিক্রী হয তাহাহইতে অধিক খরচা দেওয়ান 
যাইবেক না ইতি! 


৭৭ ধারা। 


যে ব্যক্তির নালিশক্রমে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালত ওযারণ্ট দেন সেই 
ব্যক্তির যদি দরখাস্ত করণের সসষে এ বাটীর দখলের বিময়ি কোন আইনসিদ্ধ স্বত্ব 
ছিল না তবে এ ওযারণ্টের শক্তিক্রমে বাটীর মধ্যে প্ুস্কশ না হইলেও এ ওযারণ্ট 
বাহিরকরণ ভাড়াটিয়ার কি দখীলকারের বিরুদ্ধে “ ভ্রেলপাস” অপরাধ বোধ হইবেক। 
এব” যদি এরূপ কোন ভাড়াটিয়া ব্যক্তি কি দশীলকার বাটীর মূল্য এবণ এ 
নালিশের আনুমানিক খরচ] বিবেচনা করিযা জজ লাহেবেরা যত টাকা উচিত বোধ 
করেন তত টাকার আদালতের ক্লাক সাহেবের অনুমতিহওয় দুই মাতরর জামিন 
দেয় এব” এই অর্জীকার করেছে যেব্যক্তি এ ওযারণ্ট বাহির করিয়াছিল সেই 
ব্যক্তির নামে আমি প্রকৃতরূপে এব অবিলম্বে নালিশ করিৰ এব". আসামীর পক্ষে 
ভিক্রী হইলে কিম্বা ফারয়াদদী আপনার নালিশেতে ক্ষান্ত হইলে কি ন1 চালাইলে 
অথবা ননসুট হইলে আমি সেই কাধ্যের সকল খরচা দিব তবে এ “ ত্রেসপাস” 
অপরাধের নালিশে যাবৎ ডিক্রী না হয় তাবৎ ওয়ারণ্ট জারী স্থগিত হইবেক 1 যদি 
এ “ ত্রেলপাস” অপরাধের নালিশের মোকদ্দমার বিচারেতে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী 
হয় তবে নেই নিষ্পত্তির দ্বারা এ ওয়ারণ্ট বাতিল হইবেক ইতি ৷ 


৯৮ ধারা 


এমত কোন ঘর কি ভূমি কিবাটীর দখল ফিরিয়? পাওয়া গেলেও তাহাতে 
এ ্বরপ্রভূতির স্বত্বের বিচারার্থে জাবেতামত মোকদ্দম! উপস্থিত করণের বাধা 
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হইবেক ন1 এবং এই আইন জারী না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে এ স্ব্্বের বিষঘি 
মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করা যাইতে পারে ইতি । 


৯৭ ধারা 


কোন মোকদ্দম] অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতহইতে খারিজ হওনেতে 
অথবা এ আদালতের কোন ডিক্রী বা ডিক্রী জারী স্থগিত ব] বিলম্ব কিনা অন্যথা 
করণেতে কিন্বা পূর্বোক্ত দখলের ওয়ারণ্ট জারী করণেতে কি নৃতন মোকদ্দমার 
বিষয়ের দরখাস্ত করণেতে অথবা কোন ফঘসলা বা ডিক্রী কি ননসূট অন্যথা করণার্থে 
যে বণ দেওয়া যায তাহা এ নালিশের অন্য পক্ষ ব্যক্তিকে দেওযা বাইবেক্‌ এব 
জজ সাহেবের তাহা মঞ্জুর করণের এব তাহাতে আদালতের মোহর থাকনেব 
আবশ্যক হইবেক 1 এব যদি এরূপ লওযা বণ্ত খেলাফ হব কিছ্বা বে কার্স্য 
করণার্থে বগড দেওষা গিযাছিল সেই কার্য ঘে জজ সাহেবের সম্মুখে হয সেই জগ 
সাহেব যদি আদালতের রোয়দাদের মধ্যে ইহ না লেখেন যে এ বণ্ডের নিঘম 
প্রতিপালন হইযাছে তবে নে ব্যক্তিকে এ বগু দেওয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তি কলের 
নালিশ করিয়া বগ্ডের লিখিত টাক পাইতে পারে 1] কিন্ত জানা কর্তব্য যে এই 
শেষোক্ত নালিশ থে আদালতে হয তাহার জজ লাহেৰ যে ব্যক্তিরা এ বগুক্রমে 
দায়ী আছে সেই ব্যক্তিরদিগকে যে প্রতিকার তাহার বোধে উপযুক্ত হয় সেই 
প্রতিকার আদালতের বিধানক্রমে দিতে পারেন এব্‌্*. এ বিধানের এ বণ বাতিল 
করণের ন্যায় ফল হইবেক*ইতি | 


১০০ ধারী । 


এই আইন জারী হওনের পূর্ে যে সকল নালিশ ও কাধ্য সুপ্রিম কোটে 
উপস্থিত হইতে পারিত সেই নালিশেতে যদি অল্ল মুল্যের মোকদ্দমার আদালতের 
কোন কর্মকারক এক পক্ষ হন এব" মেই নালিশে বদি এই আদালতের হুকুম জারীক্রমে 
লওযা কোন জিনিস ও লম্নত্তি অথবা] তাহার উৎপন্ন বা মুল্যের বিষষে দাওয1 না 
হয তবে এই আইন না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে নালিশকারি ব্যক্তি চাহিলে তাহা 
সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করিতে পারে এব, তাহার নিষ্পত্তি তথায় হইতে পারে ইতি। 


১০১ ধারা । 


যেং কারণ পুর্বোক্ত ধারায় নির্দিষ্ট হইবাছে তাহাছাড়া অন্য যে কোন 
কারণে এই আইনের দ্বার) স্থাপিত আদালতহইতে লমন বাহির করা যাইতে পারিত 
সেই কারণে যদি এই আইন জারী হওনের পর সুপ্রিম কোটে কোন নালিশ আরম্ত 
হয় এব৭, বন্দৌবন্তমূলক মোকদ্দম1 হইলে ধদি ফরিয়াদীর পক্ষে পাঁচ শত টাকার 
নুন ডিক্রী হয় অথবা হানিমূলক নালিশ হইলে যদি এক শত টাকার কিসের ডিক্রী 


৩২. ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবস আইন | 


হয় তবে ফরিয়াদীর কেবল তত টাকা ফিরিয়া পাইবার ডিক্রী হইবেক এব" কোন 
খরচ] দেওয়া যাইবেক নাঁ। এব. যদি ফরিষাদীর পক্ষে ডিক্রী না হয় তবে উকীল 
ও মওক্কেলের মধ্যে যেরূপ খরচার নিয়ম হইয়া থাকে সেইরূপে আলামী আপনার 
খর্চা পাইতে পারে । কিন্তু উভয গতিকে মোকদ্দমার বিচারকারি জজ সাহেব যদ্দি 
মোকদ্দমার রোযদাদের পৃঙ্টে ইহা লেখেন যে এ মৌকদমাঁর কাচিন্য কি নব্যতা 
কিম্বা সাধারণ গুরুত্বপ্রযুক্ত অথবা এ অল্প মুল্যের মোকদ্রমার আদালতে সেই প্রকার 
মোকদ্দমার নিষপন্তির বিষে কোন ভুমযুক্ত রীতি হওনপ্রযুক্ত এ মোকদ্দম! সুপ্রিম 
কোর্টে উপস্থিত করণের যোগ্য ছিল তবে উপরের উক্ত বিধি খাটিবেক না ইতি । 


১০২ ধারা ॥ 


এই আইনের দ্বারা স্বাপিত কোন আদালতের কোন ক্রার্ক সাহেব বা বেইলিফ 
কি কম্মকারকের উক্ত আদালতের হুকুমের ছলে বাঁ বাহানাষ কোন অত্যাচার 
করণের বিষবে তাহার নামে যদি কোন ব্যক্তি স্প্রিম কোটে নালিশ করে এব সেই 
মোকদ্দমীর বিচারে যদি ফরিবাদীর পক্ষে পাচ শত টাকাহইতে অধিক টাকার টিদক্রী 
না হয তবে জজ সাহেব যদি মোকদ্দমার রোযদাদের পৃছ্টে আদালতে ইহা না 
লেখেন যে এ মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করণের যোগ্য ছিল তবে সেঈ 
নালিশে ফরিয়াদীর পক্ষে কোন খরচার ডিক্রী হইবেক না ইতি | 


১০৩ ধারা । 


যে সকল দণ্ড ও গুনীহগারী ও জরীমানা এই আইনের দ্বারা নিদ্দিষট হয বা 
নির্দিষ্ট হওনের হুকুম আছে এব তাহা আদাষ করণের ও ব্যয় করণের বিষয়ে এই 
আইনের মধ্যে কৌন বিশেষ হুধুঁম না থাকে নেইহ দগুপ্রভৃতির বিষষে অপরাধি ব্যক্তি 
যে স্থানে বাকরে ব1 থাকে অথবা যে স্থানে অপরাধ করা গিয়াছিল সেই স্ানে যে 
জুফ্টিন অফ দি পাঁস অথবা মাজিস্ট্রেট সাহেবের এপ|কা আছে তাহার নম্মুখে অপরাধি 
ব্যক্তির কবুলক্রমে অব বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথ বা প্রুতিজ্ঞাক্রমে প্রমাণ হইলে 
সেই২ দণুপ্রভৃতি এব. সমনের ও অপরাধ নিদ্ধার্ধ্য করণের খরচা এ জুফ্টিস কিন্তা 
মাজিজ্্রেট সাহেবের দস্তভথৎ্করা ওযারটক্রমে অপরাধি ব্যক্তির জিনিস ও সম্পত্তি 
ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা আদায় হইবেক এব এ দণ্ড বা গ্তনাহগারী কি জরীমান! 
এব” ক্রোক ও মীলামের খরচা বাদ দিলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা এ 
জিনিস ও সম্পত্তির মালিকের দাওযাক্রমে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি। 


৯০৪ ধারা । 


যদি অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সেইরূপে কোন দণ্ড ক! গ্নাহগারী এব” জরীমানা 
তৎক্ষণাৎ নী ছেওয়] যায় তবে ক্রোকী পর্ওয়ানার যাবৎ সুগমমতে ওয়াপোন 


উজরেজী ১৮৫০ সাল ৯ ননম আইন | ৩৪ 


হইতে না পারে চান এ লঞ্টিল কিম্বা মাজিস্টেট মাহেন দোমীকৃত অপবাধিকে 
আটক করিনা রাখিতে হুকুম দিতে পারেন | কিন্তু ক্রোকী পর ওবান। গুগাপোন 
করণের যে দিন নিক্ূপণ হন সেই দিনে হাজির হউঙে যদি এ অপলাপী জক্চিল কিন্ব। 
সাক্ষিষ্ট্রেট পাহেবের হৃদ্বোধমতে প্রচুর জামিন দেষ তবে নেই ব্যক্তি আটক হঈবেক 
না! এ দিবল ক্কামন লগনআবধি আট দিলসের আধিক হইবেক নী এবং এ জামিন 
শন্টিন কিম্বা মাজিস্ট্রেট লাহেব মুচলকার দ্বারা ক? প্রুৰ্ণাবান্তরে যেরূপ উচিত বুঝেন 
সেঈরূপে লইতে পারেন ইতি । 


১০৫ পাবা? 


দেই পবওযানা ওমাপোস হাল নদি দুক্ট হন বে ভাভান্‌ দ্বারা প্রহব্স্চে ক্রোক 
হঈ75 পারে না আথবা যদি অপরাপির কুলের দ্বারা কিন্বা প্রকারান্তরে জুথ্টিল কিছ্ব। 
মাজিক্টেট সাহেবের এমত হৃদ্বো হব যে এ জূর্টিল কিনব! সািস্ট্রেট লাহেবের 
এলাকার মপ্য যাহাতে এ দণ্ড ও প্তনাহগারী ও খরচ ও খরচান টাকা দেওয। 
ফাইতে পারে এইমভ সেঈ ব্যক্তির প্রচুর জিনিন ও সম্রন্তি নাই ভবে জুষ্টিস কিছ্বা 
সাক্ি্ট্রট সাহের আপন বিবেচনা ক্রমে ক্রোনী পব্‌ওঘানা বাহির না কবিনা তিন 
ন্াালেগুর মাসের ভতানধিক কালপন্যন্ত আপরাধিকে জেলশ্বানান কি হরিণবাডিতে 
কান্দ করিতে পারেন । কিন্ত নদি সেই দণ্ড ও প্তনাহগারী ও জরীমানা ও ভাহা। 
মাদার করণের সকল ওযাজিবী খরচা ভিন মাসের পুব্দে দেওয়া বাক ও পরিশোধ 
মম দবে সেই ব্যক্তি কনেদহইীভে মুক্ত হইবেক ইতি | 


১০৬ পারা! । 


পক্শোক্ত দণ্ড ও প্তনাহগারী ও জরীমীনা দে৪বা গেলে এব আদাদ হইলে 
সদি এই আইনের মপ্যে তাহা প্রুকারান্তরে ব্যস করণের কোন হুকুম না খাকে ভবে 
মাহা সমবক্রমে এ আদালতের ক্রার্ক মাহেবকে দে ওয়া যাইবেক এব এ আদালতের 
ব্রপুম যেরূপে বায় হয় সেইরূপে ব্যঘ হইবেক ইতি ! 


১০৭ ধারা । 


ঘে সকল গতিকে এই আইনের দ্বারা কোন বণ্ড কি জরীমান1 জুব্টিন কিম্বা 
নাজিঞ্ট্েট সাহেবের সম্মুখে আদাঘ হওনের যোগ্য হয সেই সকল গতিকে তিনি 
নালিশগুস্ত ব্যক্তিকে আপনার নম্মুথে তলব করিতে পারেম এব এ তলবক্রমে এ 
নালিশ শ্বনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এব উীহার নিকটে সেই বিষে কোন 
লিখিত এজহার নী হইলেও অপরাধের প্রুমীণ পাহীলে অপরাধিকে দোৌমী করিতে 
পারেন এব তাহার দওড কিম্বা জরীমানা দিবার হুঝুম করিতে পারেন এব, তাহা! 
আদায় করিতে পারেন এব তাহার সম্মুখে লিখিত এজহার নে যেরূপ হইত 


তি 


৩৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবস আইন | 


মেইরূপে লিখিত এজহাঁরবিনা! সমনক্রমে যে সকল কার্ধ্য হয় ভাহা সর্ধোেভোভাবে 
সিদ্ধ ও গ্ুবল হইবেক ইতি । 


১০৮ ধারা । 


এই আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ হইলে এন দোষ সাব্যস্ত হইলে অপরাধ 
সাব্য/স্তের পাঠ পশ্চাৎ চিখিত পাঠ ৰা তাহার মজমুনে লেখা যাইতে পারে । 


“সকল লোককে জানান যাইতেছে ঘে অসুক সালের অমুক মাসের অমুক 
তারিখে অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানের মাঁজিক্টেট অর্থীৎ আমার সম্মূথে ( অথবা ১৮৫০ 
সালের ৯ আইনানুসারে নিযুক্ত জঙ্গ সাহেবের সম্মুখে ) অমুক (এই স্থানে অপরাপ 
লিখিতে হইবেক ) অপরাধের বিষয়ে দোঁধী হইল 1 এব” আমি অথব! আমরা 
মীজিঞ্্রেট কিন্বা। জজ সেই ব্যক্তির এত টাকা জরীমানা দিতে অথব1 অসুক স্থানে এত 
কালের জন্যে কবেদ থাকিতে হুকুম করিলাম । 


পুন্বোক্ত বৎসর "৪ মীন ও দিবসে আমারদের দস্তখ্করা ও মোহব্করা এই 
ভকুম হইল ইতি।? 


১০৭৯ ধারা? 


পূর্রোক্ত কোন বিষযে ঘে কোন হুকুম বা ফধসলা কি ডিক্রী বা জন্য কার্য 
হর ভাহা দাড়ার ব্যতিক্রমণুযুক্ত অন্যথা অথব। রহিত হইবেক না ইতি। 


১১০ ধারা? 


যখন এই আইনের শক্তিক্রমে কৌন টাকার জন্যে ক্রোক হয তখন এজহাৰ 
কি সমন কিন্বা দোষ সার্যস্ত করণ ব]। ক্রোকী পরওয়ান। কি তত্সম্নর্ীন অন্য কাধ্যে 
দাড়ার ব্যতিক্রম হইযাছে বা পাড়ার অভাব আছে বলিবা এ ক্রোক বেআইঈনা বোপ 
ভইবরেক না এবৎ যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্তক্তি “ত্রেমপাসের” অপরাধী 
জ্ঞান হইঈনবেক না| এব ক্রোককরণিয়। ব্যক্তি যদি তত্পরে কোন নের্দাড়া কস্ম 
করে তনে তন্িষিন্তে সেই ক্রোককরণিষা ব্যক্তি আদৌ “ত্রেসপামের” অপরাধী জ্ঞান 
হইবেক না কিন্ত এ বেদাড়ার দ্বার] হে ব্যক্তির ক্ষতি হয সেই ব্ক্তি এ বিসয়- 
সন্নক্কীব নালিশক্রমে বিশেষ ক্ষতির জম্যে সম্পুর্ণ প্রতিকার পাইতে পারে ইতি | 


১৯১১ ধারা? 


এই আইনানুলারে করা কোন কার্য্যের বাব যে কোন মোকাদ্দমী এবৎ, 
নালিশ কোন ব্যক্তির প্রতিকুলে হয় তাহা এ কর্মহওনের পর তিন কালের 
মালের মধ্যে আর্ন্ভ করিতে হইবেক এবং তৎ্পরে হইনেক না। এব” মোকদদমার 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ দাল ৯ নবম আইন । ৩০ 


এবং তাহার কারণের এক লিখিত এন্তেলা নালিশ আনর্গ্ভ হওনের পৃর্ববে অন্যন এ 
কালেওডর মাসের পূর্বে আসামীকে দেওয়া যাইবেক 1 এব, এ নালিশ হওনের 
পৃব্দে বাদ ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয অথবা নালিশ ভ্ঞারভ 
হওনের পর বদি আসামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে খরচীসমেত উপযুক্তনঞ্ঞা্যকু টীনত। 
আদালতে দাখিল হয তবে কোন কফরিবাদী এরূপ কোন মোকদ্দমাব কিন্ু টাক? 


পাইতে পারিবেক না ইতি | 


রূুসুন্মর ভফমীল | 














সাহার আধিক নহে প্রত্যেক ভলনচিটী কি সকীন। । গুনারণ্ট 
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এফ চে হালিডে | 


ভারতবষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১০ দশম আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌন্সেলে ইঙ্গবেজা ১৮৫০ 
সালের ১৫ মার্ট তারিখে শীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা লর্ব সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে গুকাশ হইতেছে । 


এডেন বন্দর নিষ্কর বন্দর নিদ্ধার্সয করিবার আইন । 


যেহেত্বক আরব দেশের এডেন বন্দরে সর্ব দেশের জাহাজের গমলাগমনের 
উৎ্লাহ দিলে ভারতবষের পশ্চিম তট এব মুপ লমুদ্ু ও তন্নিকটবন্তি স্থানের মধ্যে 
ষে বাণিজ্য চলিতেছে তাহার বুদ্ধি হঈবেক অতএব পশ্চাৎ লিখিতমতে নিদ্ধার্য্য ও 
হুকুম হইল! 
» পারা? 


আরব দেশস্ এডেন বন্দর ও বলতি নিষ্কুর বন্দর ও বসতি হইবেক এব উক্ত 
বন্দর ও বসতিতে যে জাহীজাদি গস্নাগমন করে অথ্বা সমুদ্ূপথে বাঁ সলপথে 
আইনমতে ঘে কোন জিনিস তাহাতে আমদানী বা তাহাহইতে রক্তীনী হয তাহার 
উপর সেই স্থানে কোন মাসুল লওয়া ঘাইবেক না ইতি । 


২ পারা ॥ 


উক্ত এডেন বন্দর ১৮৪৮ লালের ৬ আইনের বিধির মধ্যে গণ্য হইবেক না 
ইতি। 


সমান্তঃ। 


এফ জে হালিডে। 
ভারতব্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী। 


0টি 0. উ১৪ 81285 2)67270166 176/810107 





€001001000) 1390 [5104 আট 01 03৩729) 2৮০০৯) €)771১00) চ১১0৯ক১ ১৯3১৬ ০1110 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১১ একাদশ আইন । 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গনর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুব কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ 
লালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সব্ব সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ হইতেছে | 


১৮৪১ সালের ১০ আইন শ্রধরিবার আইন । 


১৮৪১ সালের ১০ আইন সণ্শোধনার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


১ ধায়া। 


১৮৪১ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারা বুদ হইল ইতি । 


২ ধার)? 


কোম্পানি বাহাদুবের সঙ্গে এতদেশীয় যে রাজার বা রাজের অধীনতাস্বক্প 
সম্বন্ধ আছে অথবা] সহকারিতার সন্ধি থাকে নেই রাজার অধিকারে বা সেই রাজ্যের 
সধ্যে নিম্মিত কোন প্রকার জাহাজের প্রতি কোনং গতিকে ভ্রিউনীয জাহাজের ক্ষমত! 
ও উপকার দেওনার্চে এ আইনের ২৪ ধারাক্রমে যে পাম অর্থাৎ পরওয়ান। দেওয়! 
যাইতে পারে এই আইন জারী হওনের পর সেইপুকার গতিকে এব” সেইপ্ুকার 
নিষেধের অধীনে উক্ত গ্রুকার এতদ্দেশীয় কোন রাজার বা) রাজ্যের কি তাহারদের 
পুজীরদের কোন জাহাজ যে কোন স্থানে নির্মিত হইয়। থাকে তাহার বিষয়ে দেওয়া 
যাইতে পারিবেক ইতি । 


৩ ধার)? 


ররিটনীয় প্রজারদের যে সকল জাহাজ ১৮৪১ সালের ১০ আইনের দ্বারা রেজি- 
ফ্রী হইতে পারে অথবা এদেশীয় কোন রাজার কা রাজ্যের কিম্বা ঠাহারদের প্রজার- 
দের যেসকল জাহাজ এই আইনের দ্বারা সংশোধিত ১৮৪১ সালের ১০ আইনমতে 
পাস অর্থাৎ পরওযাঁন। পাইতে পারে সেই দকল জাহাজ কেবল সমুদু তীরস্থ বন্দরে২ 
অথব। ভারতবর্ষের মহাদীপের কোন বন্দর ও সি্হল দ্বীপের কোন বন্দরের মধ্যে 
গমনাগমন কার্ে নিযুক্ত হইলে তাহা যত বোবাইধারী হউক কিমা ঘত মান্তলপ্রুৃ- 
তিতে লাজান থাকুক তাহ? প্রত্যেক রাজধানীর শ্ীযুত গবরূনর্‌ সাহেৰ কিম্বা হজুর 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১১ একাদশ আইন । 


কৌনদ্সেলের শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেব লময়েং যে বিধান করেন সেই বিধানমতে রেজি- 
উরী হইতে পারে ও পান অর্থাৎ পরওয়ানা পাইতে পারে ও তাহার বোবাই 
নির্ণয় হইতে পারে ইতি । 


৪ ধারা? 


সমুদ্রের তীরস্থ গমনশীল যে জাহাজ এই আইনের ৩ ধারানুলারে রেজিষউরী 
করা যায় তাহার মালিকেরা রেজিষউরীর প্রত্যেক 'নর্টিফিকটের নিমিত্তে নীচের 
লিশ্বিতমত রূসুম দিবেন ॥ 


চারি টনের অনধিক বৌঝাইধারি জাহাজের নিমিত্তে এক টাকা । 
চারি টনের অধিক বিশ টনের অনধিক 1 পীচ টাকা । 

বিশ টনের অধিক ও আশী টনের অনখিক। পাত টাকা? 
আশী টনের অধিক হইলে টনপ্রতি দুই আন]। 


এবস এ রুসুম যে রাজধানীতে আদায় হয় সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের নামে 
জমা হইবেক ইতি। 
৫ ধার1। 


এই আইন ১৮৪১ সালের ১০ আইনের অন্তর্গত ও তাহার অঞ্শঙ্বরপ জ্ঞান 
হইবেক ইতি । 


নমান্তঃ | 


এফ জে হালিডে ! 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেঙ্গী ১৮৫০ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্ জেনরল বাহাদুর হুর কৌদ্সেলে উক্গরেক্জী 
১৮৫০ সালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহ? সব্ধ্র 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ হইতেছে । 


সরকারী হিসাবীর ক্রটিপ্রযুক্ত ক্ষতি নিবারণের আইন | 


নরকারী হিসাবীরদের ক্রটিপ্রুযুক্ত ক্ষতি পৃর্্াপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণার্থে 
নাচের লিখিতমতে হুকুম হইল 


৯» ধারা] 


প্রত্যেক সরকারী হিসাবী আপনার পদের বিশ্বীসি কার্ধ্য যথার্থরূপে নিক্র্ণহ 
করণার্ধে এন আপন পদের উপলঙ্গে যে সকল টাকা তাহার দখলে বা অধীনে 
আইমে তাহার উপযুক্ত হিসার দেওনার্থে জামিন দিবেন ইতি ) 


২ ধারী | 


যদি কোন সরকারী হিলাবীর পদের লক্মকে কোন বিশেষ আইন না থাকে 
তনে যাহার দ্বারা প্রত্যেক সরকারী হিসাবী আপন পদে নিযুক্ত হন তিনি সমরাক্রমে 
যে কোন বিধি করিয়াছেন বা উত্তর কালে করেন সেই বিপ্লির অনুলীরে যত টাকার 
ও ষে প্রকার স্বাবর অথ্ব] অস্থাবর কি উভষ প্রকারের জামিন নির্দিষ্ট হয এব এ 
পদের ভাৰ দুষ্টে যেং ব্যক্তিকে জামিন দিবার হুকুম হয় দেইং জামিন এ সরকারী 
হিসাবী দিবেন | কিন্তু তাহার বিষষে এ রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
সাহেবের ৰা শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতির আবশ্যক 
হইবেক ইতি 1 


৩ ধারা? 


যে কেহ কোক্সনানি বাহাদুরের কর্মে কোন পদে নিযুক্ত হওনপ্রযুক্ত কোন টাকা 
ব। টাকার নিদর্শন পত্র লইবার বা আপনার জিম্মীয কিম্বা অক্ীনে রাখিবার 
ভারপ্রাপ্ত হন অথবা কোক্লানি বাহাছুরের কোন ভূমির সরবরাহ কার্যে নিযুক্ত হন 
অথবা সরকারী আপসৈনি কি টুষ্ঠি কিম্বা সরবরাহকার কা অন্য কোন প্রকার সরকারী 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


কম্মকারকস্বরূপ অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের টীকা অথবা টাকার নিদশন পত্র 
লই'বার না আপন ্জিম্মীব বা অধীনে রাখিবার কি কোন ভূমির সরবরাহের ভাব- 
প্রান্ত হন সেই র্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী হিলাবী গণ্য হইবেন ইতি । 


৪ ধারা। 


যে সিরিশতাঁয কৌন সরকারী হিসাবী থাকেন সেই সিরিশতার অধ্যক্ষ কি 
অধ্যক্ষেরা এ সরকারী হিসাকীর হিসাবে কোন ক্ষতি বা তচ্ছরুফ হইলে তাহার এব" 
ঠাহার জামিনেরদের নামে সরকারী ভূমির রাজস্বের বাকী হইলে যেরূপ করিতেন 
নেইরূপে নালিশ করিতে পারেন ইতি । 


৫ ধারা 


ভমিন সরকারী রাক্স্বেব বাকী আদায়ের জনো এখন সেইরূপ কোন ধাকীর 
বিমযে ঘে কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যাবাচর্ণ হইষাছে সেঈ ন্যক্তির খেসারতের টাক! 
পাইবার জন্যে যে সকল আইন এক্ষেণে চলন আছে ব। উত্তর কালে হয নেইং 
আইন এই প্রকার মোকদ্দমাষ খাটাইবার নিসিত্তে কাধ্যেন রীতির বিষমে যেহ 
সতান্তর করা আবশ্যক হয সেইং সতান্তর করিযা এইকূপে সব্কারী হিসারীৰ 
প্রতিকলে করা কাধ্যে এব, তাহার দ্বারা করা কার্যে খাটিবেক ইতি । 


৬ পারা? 


এই আইন জারী হওনের পূর্বে এই আইনের অর্থের সধ্যে গণ্য কোন 
সরকারী হিলাবীরদের জাসিনীনামার মতাচরূণ করণার্থে যে সকল মহ্বাল সরীসরী- 
সতে বিক্রষ হইফাছিল তাহা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে বিক্রয ভইলে বেরূুপ হইত 
সেইরূপ ভীহা উত্তম ও মাঁতবব জ্ঞান হইবেক এবং তাহা পুনব্বিচার এব আন]থা 
হাগনের যোগ্য হইবেক এবন. তদপেক্ষা অধিক না প্রকারান্তরে মাতবরপ্ুভৃতি 
হইবেক না ইতি । 


সমাপ্ত । 


এফ ছে হালিডে । 
ভারতবষের গৰণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্জরেজী ১৮৫০ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেন্রল বাহাদুর হজুর কৌদ্গেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্র্ঘ 
মাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ হইতেছে | 


বিশ্বানঘাতকতার দণ্ড দেওনের আইন ! 


বিশ্বানঘাতকতার দণ্ড করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা? 


শরীশ্রীমতী মহীরাণীর অথবা শ্রীযুত কোক্সানি বাহাদুরের সরকার কর্মে নিযুক্ত 
যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ভীহার এ পদের উপলক্ষে কোন সম্নত্তি বা টাকা কি 
টাকার মুল্যবান নিদশন পত্র লইবার কি আপন জিম্মায় বা অপ্ীনে রাখিবার ভার 
অপণ হয সেই ব্যক্তি ঘ্দি তাহা বা তাহার কোন অৎ্খশ তছ্ছরুফ করেন অথবা তাহা 
প্রতি অর্পিত বিশ্বাসি কর্মানুসারে সেই সম্পত্তিপ্রুভতি হে অভিপ্রারে ব্যবহার করিতে 
হয় তাহাছাডা অন্য কোন অভিপ্রায়ে তাহা বা তাহার কোন অণশ কোন পুকারে 
প্রুতারণাক্রমে ব্যবহার বাব্যযর় কি হস্তান্তর করেন মেই ব্যক্তি ভাহা ফেলোনিবূপে 
চুরী করিয়াছেন বোধ হইবেক ইতি | 


২ ধারা! 


যে সকল ব্যক্তি আপনং পদ কি কর্মের উপলক্ষে পদসম্নব্বীয় টুষ্টি এব 
আসৈনি এব” টাকা গুহণকারী আছেন তাহার এব যে সকল জুফ্টিন অফ দি পাঁন 
ও করনর এবৎ, অন্যান্য যেই ব্যক্তি আপন পদ অথবা কম্মের উপলক্ষে শ্রীশ্রীসতী 
মহারাণীর অগ্ধবা কোন্সানি বাহীদুরের পক্ষে কোন জরীমানা বা গুনাহগারী কি 
দণ্ডের টাক বা অনয টাকা প্রাপ্ত হন তাহারা এব” সকল সরিফ ও ছোট সরিকফ ও 
বেইলিফ ও কর্মকারক এব. অন্য যে ব্যক্তি আদালতের ডিক্রী ৰা হুকুম জারীক্রমে 
টাক) আদায করণের কর্মে নিযুক্ত হন কিস্থা কৌন রাজধানী বা স্থানের শ্রীযৃত 
গবরুনরু লাহেবের কি শ্রীযুত গবরুনরু সাহেবের হজুর কৌন্সেলের কৌন নিযমাক্রমে 
অথব) শ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরূল বাহীছুবের হল্গুর "কীন্সেলের কোন আইনক্রমে যে 
কোন কর ৰা অন্য প্রকার টাকা আদায় করণের হুকুম আছে তাহা আদায় করণের 
কর্মে নিযুক্ত ইন উহার? এব* পৃর্বের লিখিত কোন ব্ঞ্িরিদের দন্তরে কি 

ক 


২ ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


চাঁকরীতে যে সকল ভাবেদাঁর আসল] ও চাকর নিযুক্ত থাকেন এব মেই' কার্ধযাক্রমে 
তাহারদের কিস্মাব টাক। রাখা যায় ভাহীরা এই আইনের অর্থের মধ্যে নরকারী 
কার্ধে নিুক্ত ব্যক্তি জ্ঞান হইবেন এমত নির্দিষ্ট হষ্ট্রল। কিন্ত শ্রীত্রীঘতী মহারাণী 
অগ্থবী কোক্সান বাহাদুরের সরকারী কার্যে নিযুক্ত সাধীরণ ব্যক্তির মধ্যে পুর্রোক্ত 
কয়েক প্রকার ব্যক্তি বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করণেতে এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে 
সরকারী কার্যে নিযুক্ত অন্য প্রুকার ব্যক্তিরা এই আইনের বহিভূত আছেন ইতি । 


৩ ধারা 


ভারতবষে ফৌজদারী বিচার উত্তম করণার্থ আঈন এই নামবিশিষট যে আলু 
পালিমেন্ট সৃজ চতুর্থ জর্জ বাদশাহের অধিকারের নবম বৎসরে হইয়াছিল তাহার 
৯৯ 1১০০ | ১০১ | ১০২1১০৩1১০৪ প্রকরণ রদ হইল কিন্তু এই আইন জারী 
হওনের পুর্বে ঘষে সকল কক্ম করা গিয়াছিল ব। ঘে সকল কক্মা করণে ক্ষান্ত হওয? 
গিয়াছিল তৎসম্নর্কে এ আকু পালিমেণ্ট রহিত হইবেক না ইতি। 


৪ ধারা। 


যে প্রত্যেক কেরাণি কিম্বা চাকর আপনার মনিবের কি ভাহার দখলে কিনব] 
ক্ষমতার অধীনে থাকা কোন লম্নন্তি বা টাকা কি মল্যবান নিদর্শন পত্র ঢ্রী করে 
নেই ব্যক্তি এই আইনান্বসারে ফেলোনিরূপে চুরী করণেব দোম যাহারদের বিষয়ে 
লাব্যস্ত হইয়াছে তাহারদের তুল্য দণ্ডনীয় হইবেক ইতি | 


৫ ধারা? 


যে কোন কেরীণি কি চাকর অথবা যে কোন ব্যক্তি কেরাণি অথবা! চাকরের 
ন্যায় কিপদে নিযুক্ত হইয়া) এ কর্মে থাকনপ্যুক্ত আপনার মনিবের নামে কিস্ব 
তাহার জন্যে কোন সঙ্নত্তি কি টাকা কি ম্ল্যবান নিদর্শন পত্র গ্ৃহণ করে বা আপন 
দখলে লষ সেই ব্যক্তি যদি প্রবঞ্চনাপূর্বক তাহ] কি ভাহার কোন অপ্শ তছ্ছরুফ 
করে তবে সেই ব্যক্তি আপনার মনিবের স্থানে তাহা ফেলোনিপুরব্ৰক চুরী করিয়াছে 
জ্ঞান হইবেক এব” সেই সঙ্পত্তি বা টাকা কি নিদশন পত্র এ কেরীণি বা! চাকর বা 
সেইরূপে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তির প্রুকৃতপ্রস্তাৰ দখলে থাকন বিনা অন্য কোন প্লুকারে 
তাহা ভাহার মনিবের দখলে না আষই্লেও সেই কেরাশিপ্রভৃতি সেইরূপ অপরাধী 
হইবেক ইতি | 


৬ ধারা? 


বাণিজ্যের চাটরপ্রাপ্ত সমাজ অথব কুঠীর প্রত্যেক অণ্পশী ও কর্মকারক ও 
প্রত্যেক বণিক ও লওদাগর ও গোমাশ্তা ও দালাল ও মোখার বা অন্য প্রুকার 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ১৩ ত্রযোদশ আইন ৷ ৩ 


এজেণ্ট সেই ব্যক্তি সামান্যতঃ এজেণ্টী কর্মে নিযুক্ত থাকিলে কি কেবল এ বিশেষ 
কর্মের এজেন্টম্বরূপ নিযুক্ত হইলে এব সেই ব্যক্তি বেতন বিনা ব। পুকারান্তবে এ 
কর্ম করিলে সেই ব্যক্তি বা এজেন্টের প্রতি নিক্দঘে থাকন বা অন্য কোম বিশেন 
কারণপ্রযুক্ত দে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি মুল্যবান নিদর্শনপত্র অপ্পণ হয তাহা 
বিক্রয করিতে কি বিক্রব কারবার উদ্যোগ করিতে বা বন্ধক দিতে কিম্বা ব্যয করিতে 
ক্ষমতা দেওয়া গেলে বা না দেওযা গেলে কিন্ত সেই টাকা! বা মম্রন্থি কি মল্যবান 
নিদর্শনপত্র ৰা তাহার কোন অপ্পশ কি তাহার উৎপন্ন বা উত্পনের কোন অণশ 
কোন বিশেষ অভিপ্রাধমাত্রে ব্যবহার করণের হুকুম থাকিলে সেই ন্যক্তি যদি এ 
টাকাপ্রভৃতি বা তাহার উৎ্পঙ্গের কোন অত্শ ছে অভিপ্যাযে তাহার জিম্মা। করা 
গিষাছিল তন্ভিন্ন অন্য কোন অভিগ্যাযে প্রুবঞ্চনাপূর্ধক ব্যর বা ব্যন্হাৰ কি 
হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিরাছে জ্ঞান হঈবেক 
ইতি | 


৭ ধারা? 


এইমত বাণিজ্যের চার্টরপ্রাপ্ত কোন সমাজ অথ্বা কুঠী কিন্ত! পূর্বোক্ত কোন 
বণিক কি সওদাগর বা মোখ্বার কিন্বাী দীলাল বা অন্য এজেণ্টের নায়েব গোদাশতা 
বা সুভরীর কি চাকর ফে চাটরপ্রাপ্ত সমাজ বাকুঠীর বা ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদের 
চাকরীতে নিযুক্ত আছেন সেই চাটরপ্রাপ্ত সমাজপ্রভৃতির প্রতি যে অভিপ্রাযে কোন 
সম্নন্তি ব টাকা কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র অপপণ হইযাছিল ইহা জানিষা দি নেই 
নাযের গোমাশভাগ্ুভতি বে অভিপ্রাযে তাহা আপনার মনিৰ বা মনিবেরদেব নিকটে 
অপণ হইয়াছিল তাহাচ্ছাড়। অন্য কোন অভিপ্রাবে তাহা প্রতারশীক্রমে ব্যব বা 
ব্যবহার কি হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিযষাছে এম 
জ্ঞান হইঈবেক এবং সেই ব্যক্তি যদ্যপিও স্বমণ্* এ সম্নস্ভিপ্রভৃতির মালিকের দ্বারা 
তাহা ব্যবহার করণ কার্ষে) নিযুক্ত না হইয়। থাকে তথাপি সেই প্রকার অপরাধী 
জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৮ খাবা ॥ 
যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের জন্যে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি 
মূল্যবান নিদর্শনপত্র বিশ্বাসপুব্দক দখল করিতেছে অথবা তাহা লইবার বা আপন 
জিক্মায বা আপনার অধীনে রাঁখণের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি তাহা বা 
তাহার কোন অণ্শ তছরুফ করে কিম্বা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্দক কোন প্রুকারে 
প্রুতারণাক্রমে আপনার নিজ ব্যবহার ব1। উপকীরের জানা তাহা ব্যবহার কিব্যয় কি 


হস্তান্তর করে তবে মেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছে বোধ হইবেক 
ইতি | 


৪ ইন্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


৯ ধারা? 
যে প্রত্যেক ব্যক্তির এই আইনানুলারে কোন নঙ্পত্তি কি টাকা বা মূল্যবান 
নিদর্শন পত্র ফেলোনিমতে চুরীকরণের দোষ লাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন 
কোর্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে প্রেরিত হইবার দণ্ডের যোগ্য হইবেক 
অথবা নাত বৎ্নরের অনধিক কাল [ময়াদে পরিশ্রমবিশিষ্ট হা! পরিশ্রম বিনা কষেদ 
হওনের যোগ্য হইবেক ইতি । 


৯০ ধারা । 


যে কোন দলীলের দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন দেশ বা রাজ্যের সর্কারী মূল ধন 
বা টাকার কিম্বা কোন চাটরপ্রাপ্ত সমাজ কি কুঠীর মূল ধনের কোন অপ্ঞ বা 
লাভের অধিকারী হন অথবা তাহার অধ্বিকারিত্ব দৃষ্ট হয এ দলীল কি এ প্রকার 
কোন অণ্শ বা কোন লাভ হস্তান্তর করণের দলীল কিন্ত এরূপ কোন অণ্পশের 
কোন ডিবিডেগু অথবা সুদ পাইবার দলীল কিযে দলীলের দ্বারা কোন ব্যাঙ্কে 
আমানৎ্কর। টাকার অধিকার হয় কি অধিকার দূ হয তাহা এব”. কোন নিশ্চিত 
ব অপ্তাবিত ঘটনার উপলক্ষে কোন টাকা দেওনের ওবারণ্ট অথবণ হুকুম কি দলীল 
কিন্থা দেই ঘটনার উপলক্ষে কোন জিনিম বা মাল দাখিল করণের অথবা লইঈবার 
ওয়ারটপ্রভৃতি এই আইনের অর্থের মধ্যে মূল্যবান নিদর্শন পত্র বোধ হইবেক ইতি? 


১5 ধারা! 


এই আইনানুসারে যে ব্যক্তি অপরাধী হয সেই ব্যক্তি ছয কালেগুর মাসের 
মধ্যে যত বিশেষ তচ্ছক্রুফ করিয়াছে অথ্ব। পূর্বোক্তমতে প্ুতারণাক্রমে যতবার কোন 
সম্পত্তি ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে সেই নানা অপরাধের বিষয়ে ভাহার 
নামে একি নালিশ হইতে পারে অর্থাৎ প্রথম অপরাধ করণআবধি শেষ অপরাপর 
করণপর্য্ন্ত যদি ছব কালেগুর মাস হইল তবে একি নালিশ হইতে পারে! এব 
এরূপ কোন টুষ্টি অথবা সরকারী কর্মকারকের হিসাবে কোন ভারি কসতির প্রমাণ 
হইলে বার তাহা] উপযুক্তমতে বুঝান না যায় তাবৎ সেই কমতির প্রমাণ এই 
অপরাধের প্রুমাণ জ্ঞান হইবেক ইতি | 


৯২ ধারা । 


যদি এ অপরাধ কোন টাক] কিম্বা কোন ব্যাঙ্ক নোট কি ব্যাস্ক পোষ্ট বিল কি 
ৰণিকের চযাক কি হুণ্ডী ৰা প্রোমিনরি নোট কিন্বা কোক্নানির কাগজ বা! সেইরূপে টাকা 
দেওনের অন্য কোন নিদর্শন পত্বের সম্লঙ্কীয় হয় তবে নালিশপত্রে কোন বিশেষ প্রুকার 
মুদ্রা অথবা বিশেষ মূল্যবান নিদর্শনপত্র বর্ণন) না করিয়া টাকা তছরুফ করণ অঙ্থবা 
প্লুতারণাক্রমে তাহা ব্যব্হীর বা ব্যয় করণ কিনা হস্তান্তর করণের অপরাধ 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ নাল ১৩ ত্রযোদশ আউন । ৫ 


তাহাতে লিখিত হইলে প্রচুর হইবেক। এব০ ফদি অপরাধির্‌ বিষষে এমত প্ুমীণ হন 
যে সেই ব্যক্তি কোন সস্খ্যার টাকী। ব] মূল্যবান নিদর্শন পাত্র তচছ্ছরুফ করিষাছে আন 
প্রতান্ঠগাত্রমে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে তবে যে বিশেষ প্রকার 
মু বা মূল্যবান নিদর্শন পত্র তছরুফপ্রভৃতি হইযাছিল তাহার প্রমাণ না হইলেও 
এ সম্মত্তির প্রকারের বিষয়ে এ নালিশ সিদ্ধ হইয়াছে জ্ঞান কর1 যাইবেক ইতি । 


»৩ ধারা । 


এই আইনানুলারে কোন অপরাধির বিরুদ্ধে নালিশ হলে মে ব্যক্তির সম্সন্তি 
তছরুফ হইযাছে অথবা প্রতারণাপূর্ধক ব্যয কি হস্তান্তর হইয়াছে লেই ন্যক্তিকে 
পশ্চাৎ লিখিত মতবধ্যতিরেকে অন্য কোন সতে বর্ণনা করণের আবশ্যক হইবেক না 
অথবা এই আইনের বিধির অনুলারে তাহার সাধারণ বিবরণের অতিরিক্ত আর কে ন 
প্ুকারে তাহার বিশেষ বর্ণনা করণের আবশ্যক হইবেক না? এন. যে অপরাধ 
হয তাহা যদি বাদশাহের বা কোস্নানি বাহাদুরের লরকারী কার্যে নিযুক্ত কোন 
ব্যক্তির দ্বারা এ পদক্রমে তাহার প্রুতি অপণিহওযা কোন সল্মত্তি বা তাহার কোন 
অন তছরুফ করুণ ব। প্ুভারণীক্রমে ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করণের অপরাধ 
হয তবে আসামী এ চাকরীতে নিযুক্ত ছিল এর" আপনার এ পদোঁপলক্ছে সেঈ 
সম্নত্তি পাইল এব বিদ্বয়বিশেষে তাহা! বাঁ ভাহীর কোন অণ১শ তচছক্তফ করিল কিন! 
প্ুতারণাপূর্বক তাহী ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করিল উহ নালিশপত্রে 
লিখিলে প্রচুর হইবেক । এব” যদি এই নালিশ হয যে লর্কারী কর্মকারক- 
ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির পুতি পৃর্বোক্তমতে সম্পত্তি অপণ হইল এব সেই ব্যক্তি 
প্রুতারণাক্রমে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে তবে সেই লম্নত্বির সাধা- 
রূপ বর্ণনা করিয়া সেই সম্পত্তি সেই ব্যক্তির পুতি বিশ্বামপূর্ধক অর্পণ হইয়াছিল ইহা 
নালিশপত্রে লিখিলে প্রচুর হইবেক ॥ সেই বিশ্বাসি কর্মের অভিপ্রায় অতিসতক্ষেপে 
লিখিলে এব নেই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্র্ক প্রতারণা ক্রমে এ লম্্রত্তি ব্যবহার ৰা 
ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে ইহা! লিখিলে প্রচুর হইবেক ইতি। 


১৪ ধারা ॥ 


কোন সম্পত্তির অথব1 কোন ব্যক্তির বা কোন পদ কি কর্ম বা কার্যের বর্ণনার 
ব্ষষে বা] বিশ্বাসি কর্মের অভিপুণায়ের বিষয়ে ব। প্রুকারান্তরের বিষষে যদি নালিশ- 
পত্রের বৃত্বান্ত এব” পুমাণের বৃত্বান্তের মধ্য কোন বৈলক্ষণ্য হয় তবে এই আইনানু- 
লারে অপরাধি ব্যক্তির যে আদালতে বিচার হয় সেই আদালত যদি এমত বোধ 
করেন যে নালিশগুস্ত ব্যক্তির এ অনির্দিষ্ট কিম্বা অশ্তদ্ধ এজহারের দ্বারা আপনার 
জওয়াব দেওনের' বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে নাই তবে এ আদালত নেই নালিশপত্র 
সণ্শোধন করিতে পারেন ইতি । 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ মাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


১৫ ধারা। 
এই আইনক্রমে প্রত্যেক অপরাধী যে স্বানে কয়েদ আছে বা যেস্থানে 
অপরাধ করিল সেই স্থানের যে আদালতে এ অপরাধ বিচার্্য মেই আঞ্ভালতে 
তাহার বিচার ও দণ্ড হইতে পারে ইতি | 


১৬ ধারা । 


এই আইনক্রমে কোন অপরাধি ব্যক্তির দণ্ড হইলে তাহার কুক্রিয়া বা 
বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ধক ইঙ্গলও দেশের শ্রীত্রীমতী মহারাণীর বা কোম্সনানি বাহাদুরের 
ৰা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের যে ক্ষতি হইয়াছে মেই ক্ষতি পূর্ণ করণের 
বিষযে তাহার উপর কিম্বা তাহার জাঁমিনেরদের উপর যে ঝুকী আছে তাহা লোপ 
হইবেক না বা তাহার কিছু কমান যাইবেক না ইতি | 


১৭ খারা । 


এই প্রকারে ষে প্রত্যেক ব্যক্তির নামে এই আইনাঞ্ুসারে ফেলোনিত্রমে 
বিশ্বাসঘাতকতা কর্ম করণের অভিযোগ হয সেই ব্যক্তির বিশ্বাসপূর্বক গচ্ছিত ব্ষিয় 
বা টাক বা সম্নত্তি কি মুল্যবান নিদর্শনপত্র নিতান্ত তছরুফ করণ বা %তারণাপুর্্ক 
ব্যবহার বা ব্য কি হস্তান্তর করণের অপরাধ সাব্যস্ত না হইলে ও যদি তাহার 
বিরুদ্ধে এই প্রমান হয যে সেই ব্যক্তি যে টাকা পাইল অথবা ব্য করিল কি তাহার 
প্রতি যে টাকা বিশ্বাসপূর্বক গচ্ছিত হইয়াছিল তাহার কিম্বা তাহার নিকটে অর্পিত 
ৰা তাহার অধীনে থাকা জিনিস বা টাকার বাকীর মিথ) কৈফিয়ৎ অথবা হিলার 
জানিয়। শ্রনিয়া দিয়াছে অঞ্চব। দাশ্িল করিয়াছে তবে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবে- 
চনাক্রমে জরীমানার যোগ্য হইবেক । এব. আদালতের বিবেচনাক্রমে সেই জরী- 
মানার অতিরিক্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট বা পরিশ্রমবিনা এক বৎসরের অনধিক মিয়াদে 
কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যে ব্যক্তি পুর্ৰোক্তমতে ফেলোনিপুর্র্ক 
' বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে আদালতে দোষী হয় সেই ব্যক্তির এ বিশ্বাসঘাঁতকত। 
সম্মর্কে মিথ্যা হিসাব দেওনের বিষয়ে দণ্ড হইবেক নী ইতি । 


লমান্তিঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ঈঙ্গবেজী ১৮৫০ নাল ১৫ পঞ্চদশ আইন। 


ভীবতপষের শ্রীযুত গনর্নর্‌ জেনরল পাঙ্াদ্বর ভব কৌন্সেলে ইঞ্জরেজী ১৮৫০ 
মালর ৪ আপ্রিল তারিখে নাচের লিখিত দে আইন জারী করিলন তাহা! সর 
নাধারণ লোককে জানামঈনার নিগিন্তে প্রকাশ হইতেছে | 


বাঙ্গলা। দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ এব ৯৯ পারার 
কার্ধ্য বিস্তার করণের আইন | 


যেশেতৃক বথার্থ বিচাব পৃব্াপেক্ষা উত্তমরূপে করিবার নিমিত্তে ১৮১৪ সালের 
২৬ আইনের ১০ পারার বিপান বিস্কার করা এন” সুনমেফেরদের আদালতে উপন্থিত- 
হওম] সোৌকদ্দসার বিমষে এ বিধান খাটান বিহিত হইযাছে আতএন নীচের লিশিত- 
মনে ভকুম হহল। 


১» ধারা । 


এই আইন জারী হওনের পর ১৮১৪ সালে ২৬ আইনের ৯০ এব০২ ১২ পার) 
নাঞ্জল। দেশের কোট উলিধম রাজধানীর অন্তঃপাতি মুনসেফেরদের আদালতে উপ- 
স্িশহওযা সকল মোকদ্দমার ৰিসযে খাটিবেক ঈতি। 


২ ধারা? 


আদালত আপনার রোযদাদে ষেং বিষয সাব্যস্ত কৰণের হুকুম লেখেন সেইং 
[বহযের কিম্বা ১৮১৪ সালেব ২৬ আইনের ১০ ধারানুসারে যেং বিষষের গ্ুমাণের 
মশক আছে সেইং বিষষের প্রতি ১৮৪৩ মালের ১২ আইনের বিধান খাটিবেক 
ঈতি। 


অমান্তিঃ | 


এফ জে হালিডে । 
ভারতবর্ষের গনণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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শঙ্জগরেজী ১৮৫০ সাল ১৬ মোড়শ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীতুত গরর্নরূ জেনরল বাহাদুর হজুৰ কৌন্দেলে উ্গরেজী ১৮৫০ 
সালের ৪ আপ্টিল তারিখে নাচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহ] সর্্ঘ সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিগিন্দে প্রকাশ হইতেছে | 


চোরা সম্মন্তির সুল্য ফিরিযা দেওনের বিমনি আমন | 


ঘেহেভু অয়ন্তির বিময়ে মে২ ব্যক্তির কোন২ অপরাপ সাব্যস্ত হন সেঈহ 
ণ্ক্তির ঘে দণ্ড এক্ষণে নিরূপণ আছে ভাহার অভিরিক্ত সেই২ ব্যক্তির জরীমানার দণ্ড 
করিতে এন০ং এ অপরাপের দ্বারা াহারদের ক্ষতি হঈনাঁচ্চ তাহারদের উপকাবার্থে 
এ জরীমানা ব্য করিতে কোস্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের সপ্যে নান] ফৌজদারী 
আদালতকে ক্ষমতা দেওনা বিহিত বৌপ হইঈমাছে অতএব মাচের লিখিতমতে নিদির্ষি 


ও হুকুম হউল। 
১ পারা 


ডাকাইঈতী বা চরী বা! তছক্ফ অথবা জানিনা শ্রনিা চোর। জিনিন গ্ুহণ করণ 
কি ঠগাঁন দা সয্পন্তি অন্যাসরূপে আপনার জন্যে ব্যবহার করণ অথবা এইসত কোন 
অপরাপের সাহাঘ্য করণ কি জ্ঞাতহ গনের অপরাপ যে ব্যক্তির পুতি সাব্যস্ত হন সেইং 
ব্যক্তিকে উক্ত রাজ্যের মধ্যে সকল ফৌজদারী আদালত নে দণ্ড করিতে ক্ষনতাপন্ন 
আছেন ভাহার অতিরিক্ত জরীমীনার দণ্ড করিতে পারেন৷ কিন্তু এ অপরাধের দ্বারা 
নানা ব্যক্তির যে ক্ষতি হইযাছিল দূষ্ট হয সেই ক্ষতির অতিরিক্ত জরীমানা হইবেক 
না! এব এ আদালত উক্ত জরীমানাম যাহা পাওষা যাঁঘ তাহা অথব। তাহার কোন 
অণ্ৰশ আপনং বিবেচনীক্রমে উক্ত নানী ব্যক্তিকে দিতে এব তাহারদের উপকারার্থে 
তাঁহারদের মধ্যে ব্টন করিতে পারেন ইতি । 


২ ধারা । 


আদালতের হৃকুমক্রমে অপরাধিরদের সম্নত্তি ক্রোক ও নীলামের দ্বারা এ 
জরীমানার টাকা উনুল হইতে পারে ইতি। 
সমাপ্তঃ। 
এফ জে হালিডে । 
ভারতবষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ঈ্জরেজী ১৮৫০ সাল ১৮ অফ্টীদশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেছী ৯৮৫০ 
সালের ৪ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহ নর লাপারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্বে প্রকাশ হইতেছে । 


বিচরকর্তারদের রক্ষা করণের আইন । 


মাজিষ্্রেট সাহেবেরদের এন” অন্যান্য যে ন্যক্তির] বিচাবাকৰ কর্ম নির্বাহ 
করেন তাহারদের পূর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম 
হইল। 
১ পারা] 


যখন কোন জজ গাহেব কি মাজিষ্টরেট লাহে কিন্বা জুষ্টিন অফদি পীস সাহেন 

কিন্বা কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য কৌন ব্যক্তি বিচারকের কম্ম নিক্বীহ করেন 
তখন আপনার বিচার কার্স্যের ভারানুসারে যে কোন কর্ম করেন কিস্বা করিতে হুকুম 
দেন সেই কার্ধয তাহার এলাকার পীমার মপ্যে হইলে কি না হইলে নেই কার্স্যের 
বিষষে তাহার নামে কৌন দেওযানী আদালতে নালিশ হইতে পারে না অর্থাৎ ঘে 
কম্মের বিষষে নালিশ হয সেই কম্ম করিতে বা তাহা করণের হুকুম দিতে ষদি তাহার 
ক্ষমতা থাকনের বিময়ে তাহার প্রকৃতপ্রস্তাৰ বিশ্বীন ছিল তবে তাহার নামে এবূপ 
নালিশ হইতে পারে না এবং কোন জজ সাহেব কি মাজিঞ্েট সাহেব কি জুফিল 
অফ দি পীপস সাহেন কি কালেক্ুর মাহেবের কি অন্য বে কেহ বিচারকের কম্মে 
নিযুক্ত হন তাহার আউনানুবায়ি ওবারণ্ট কি হুকুম কোন আদালতের যে আমল? 
বা অন্য ব্যক্তির অবশ জারী করিতে হয নেই আমলাপ্রভতির যে ওয়ারণট অথবা 
হুকুম ওয়ারণ্টদেওনিয়া বক্তির এলাকার মধ্যে হলে তাহা জারী না করিলে নয় 
সেই প্রকার ওয়ারণ্ট ব1! হুকুম জারী করণের বিষষে এ আমলাপুড়তির নামে কোন 
দেওয়ানী আদালতে নালিশ ইহতে পারিবেক না ইতি । 

সমাপ্তিঃ। 

এফ জে হালিডে। 
ভারতবষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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উক্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন 1 


ভারতবসের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজা 
১৮৫০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা। 
সন্ম লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে পুকাশ হইতেছে । 


আপ্রেন্টিমকে বদ্ধ করণের বিনযি আইন 


বালকবালিকারী এব. ৰিশেষভত যে অনাথ এব" দরিদু বালক খক্মার্থ 
শ্বালযেডে প্রতিপালিত হইমাছে তাহারা] বযঃপ্রাপ্ত হঈলে যে শিল্প ও ব্যবসান ও 
কম্মের দ্বারা উপজীবিকা পাইতে পাবে সেই শিল্পপ্রভতি ভাহারদিগকে পূজ্বাপেক্ষ 
উন্তমরূপে শিশ্বাউবার ঈন্যে পশ্চাৎ লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধাবা] 


দশ বৎসরের অপিক এব” আঠারো বৎসরের অনধিকবযস্কধ কোন বালক- 
পালিকা কোন শিল্প কি ব্যবপায বা কক্ম শিখিবার জন্যে তাহার পিতী না রক্ষক- 
কর্তক আপ্রেণ্টিনী বন্দোস্তপত্রের নির্দিষ্ট মিযাদের জন্যে আপ্রেপ্টিসরূপে বদ্ধ হইতে 
পারে । কিন্তু ভাহা সাভ বৎসরের অধিক হইবেক না? এব তাহার বিলষে এইঈ 
নিষম থাকিবেক বে বালক হইলে লম্পুণ একুশ ব্নর বয়ঃপুযাপ্ত হওনেব পর অআথ্ব" 
বালিকা হইলে তাহার বিবাহ হওনের পর এ বন্দোবস্ক প্রুবল থাকিবেক না ইতি । 


২ ধারা | 


মনিবের এ আপ্রেট্টিনকে আপনার চাকরীতে রাখণের স্বত্বের বিষষে যদি 
কোন বিবাদ জন্মে তবে বন্দৌবস্তপত্রে এ বালক বালিকার যে বযম্‌ লেখা আছে 
ভাহ1 বালকবালিকার ব্যসের বিষয়ে প্রমাণের ন্যাষ জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৩ ধারা! 


কোন মাজিঞ্্রেট দাহেৰ কিস্া জুঞ্িন অফ দি পী সাহেক কোন অনাথ কিনব 
পিতামাতাকর্তৃক ত্যক্ত বালকবালিক।র পক্ষে অথবা তাহার সম্মুখে কিন্বা অন্য কোন 
মাজিস্্রেট সাহেবের সমূখে যে কোন বালকবালিকার নামে বেট্ুযামী করণের কি 
কোন ক্ষুদ্ু অপরাধ করণের দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে তাহার পক্ষে এই আইনানুসারে 
রুক্ষকের সম্পুর্ণ ক্ষমতানুলারে কার্য করিতে পারেন ইতি । 


২ ই'জরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন । 


৪ ধারা । 
যে অনাথ অথব1 দরদ বালকবখুলকা। ধম্মীর্থীলযে প্ুতিপালিত হব সেই 
ধক্মার্থালযের অধ্যক্ষ কি কর্তা বা সরবরাহকাঁর তাহার রূক্ষকস্বরূপ এই নিসিন্তে এ 
বালকবালিকাকে আপ্রেণ্টীলী কর্ম্মে বন্ধ করিতে পারেন ইতি 


৫ ধারা । 


কোন্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে ফে কোন বন্দর ১৮৪১ লালের ১০ 
আইনানুমারে রেজিষ্টরীকরণের বন্দরের ন্যায় নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই বন্দরের এন, 
বাণিজার্থে এ বন্দরে গমনাগমনকারি কোন রেজিষ্টরীহওয! জাহাজের সালিক 
শ্ীশ্রীমভী মহারাণীর প্রুজ1 হইলে তাহার নিকটে এইমত কোন বালক লমুদ্রীয় কম্মোর 
নিনিন্তে আপ্রে্টিসরপে বদ্ধ হইতে পারে ॥. এব মেই জাহাজ সেই প্ুকার ব্যক্তির 
সম্নত্তি হইলে এব” কোন বিটনীয প্রজা তাহার আপ্যক্ষ হঈলে এ বালক সেঈ 
জাহাজে নিষুন্ত হইদেক এব নিযুক্ত থাকন নমষে তাহাকে নাবিকের ব্যনন" ও 
কার্ধ্য শিক্ষা দেওয়া! যাইনেক ইতি | 


৬ ধারা? 


এইম্ত কোন বন্দরনম্্রক্কীধ কোক্সনানি বাহাদুরের যে কোন জাহাজে বিমার 
প্রা অধ্যক্ষ হন সেই জাহাজে এরূপ কোন বালক লমুদ্রীব কর্মে সেই প্রকার আপে 
শ্টিসস্বরপ বদ্ধ হইতে পারে। এব তাহা হইলে এ বন্দোবস্ত এ বন্দরের মাইট 
এটেগ্ডেট সাহেবের সঙ্গে অথ্বা এ নিমিন্তে কোস্ানি বাহীদুরের প্ুতিনিপিস্বব্ূপ 
নিযুক্ত কোন কম্মকারকের সঙ্গে করা বাইবেক এব যে জাহাজে এ আ'প্রেপ্টিন 
সময়ক্রমে খাটিবেক তাহা এ কর্ম্কারক নির্দিষ্ট করিবেন ইতি 


৭ ধারা? 


সমুদ্রীব কর্মে নিযুক্ত আপ্রেণ্টিন যে ব্যক্তির নিকটে বদ্ধ হয সেঈ ব্যক্তি দে 
জাহাজে তাহাকে কর্ম করণার্থে নিযুক্ত করেন সেই জাহাজের অধ্যক্ষ অথ্না মালিম এই 
আইনের অভিগ্রায়ের নিমিন্তে সেই ব্যক্তির এজেণ্টের ন্যার জ্ঞান হইবেন উতি | 


৮ ধারা । 


আপ্রে্টিসের প্রত্যেক বন্দোবস্ত লিখনের দ্বারা করা যাইবেক এব" তাহা এই 
আইনের শেষের লিখিত (4) চিন্কিত তফলীলের পাঠানুসারে অথ্ব। তাহার অনু- 
যায়ি করা যাইবেক। এব তাহার মধ্যে বন্দোবস্তের নিয়ম নিদিষ্ট থাকিবেক এব 
তাহাতে আপ্রে্টিসের বয়স্‌ এব" যে মিয়াদের নিমিত্তে সেই বালক বদ্ধ হইয়াছে তাহা 
এব, তাহাকে যাহা শিক্ষা করাণ যাইবেক তাহা বিশেষরূপে লিখিত থাকিবেক ইতি। 


ইজরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন । 


গে 


»৯ ধারা । 
যেব্যক্তির নিকটে এবং ছে ব্যক্তির দ্বারা আপ্রেণ্টিন বদ্ধ হয "ভাতার দান 
এব এ আপ্রেণ্টিসের বদ্ধ হওনের সমবে চৌদ্দ বসত অথবা ততোধিক বধঘন হইলে 
তাহার দ্বারা এইসত প্ুত্যেক বন্দোবস্তপত্রে সহী হইবেক 1 কিন্ত খন এ আপেন্টিস 
কোন ধর্মীলযের অধ্যক্ষ কি কর্তা বা নরনরাহকারের দ্বারা বদ্ধ হয় তখন উাহান- 
দের মধ্যে দুই জনের কিস্ব। তাহারদের সেক্রেটারী অথব। কম্মকীরকের সঙ্গী হলে 
আপ্েপ্টিলকে বদ্ধকারি ব্যক্তিদের পক্ষে ভাহা প্ুচুর হইবেক ইতি | 


১০ পারা । 


এস কোন আপ্ে্টিসের বন্দোসস্তপাত্র দি উপরের উক্তমতে দস্তখৎ্থ না হন ভতপে 
ভাহা। লিদ্ধ হইবেক না এব*্ যে স্থান অথবা জিলাভে তাহাতে সহী হব সেই স্থান ব 
কিলার প্রপান মাজিষ্রেট সাহেবের দন্তুরে াবত ভাহ] দাশ্খিল না হব তাবৎ সিদ্ধ হঈ- 
বেক না| অথবা যদি আপ্রেণ্টিস সসুদ্রীব কাপ্যে শিযুক্ত হব তনে বে বন্দরে আপ্রেপ্টিম 
আপনার চাকরী আর্গ্ত কবিবেক সেই বন্দরের জীহাঙ্গের রেজিষ্টরী করণ কষ্টে ১৮৪ ১ 
লালের ১০ আইনানৃসারে নিযুক্তব্যক্তির দস্ভুরে বাবৎ তাহ! দাখিল না হব তাবৎ সিদ্দ 
ভইনেক না| এব যে ব্যক্তির দফুৰে এইমত কোন বন্দোবস্তপত্র দাখিল হপ সেই ব্াক্তি 
এ বন্দোনস্ুস্মকাব প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার দস্তশ্র্করা এক নকল দিবেন এব, 
সাঙ্ি্রেট সাহেন অথবা] বেজিষ্টরীকরণিবা কম্মকারক লাহেবের হস্তাঙ্গরের বিশেন 
প্রমাণ না তইলে ও এ দস্তখতৎহওষা নকুল এ বন্দোবস্তের প্রমাণস্বরূপ গ্রাহথ হইবেক ইতি । 


১৯ প্রারা। 


এ বন্দোবস্তসম্নর্জাফ উভয পক্ষীরু ব্যক্তিরদের অথবা তাহারদের স্কলাভিমিক্ের- 
দের শক্মতি হইলে এব আপ্রেণ্টিন চৌদ্দ ব২সর বযলের আধিকব্য়স্ক হইলে তাহার 
সগ্মতি হইলে এ শ্বাটনির নিষম আপ্রেণ্টিলী মিযাদের কোন কালে মতান্তর হইতে পাছে 
আথবা এ বন্দোবস্ত একেবারে নিবৃত্ত হইতে পারে | কিন্ত জানা কর্তব্য যে যে মতান্তরের 
বিষষে সম্মতি হয তাহা! কিম্বা এ বন্দোবস্তের নিবুত্ত কর্ণ কার্য আমল বন্দোবস্পত্হে 
লিখিতে হইবেক এব” এই আইনের ৮ ধারার নির্দিষ্ট ব্যক্তিরদের সহী তাহাতে থাকি- 
বেক। এবমাজিষ্ট্েট সাহেব অথবণ রেজিষরীকরণিযা অন্য কম্মকারক লাহে আপন 
দন্তরে যে নকল থাকে তাহার পৃষ্ঠে দেইরূপ কথা লিখিবেন এবস তাহাতে দস্তথখব 
করিবেন এব সেই নকল তৎনমযে সেই নিমিত্তে তাহার নিকটে আনান যাইবেক ইতি 1 


৯২ ধারা । 


এই আইনানুসারে যে আপ্ষ্টিস বন্ধ হয তাহার মনিব ধাহারদের দারা সেই 
বালক বদ্ধ হইল তাহারদের লম্মতিক্রমে এব”. আপ্েপ্টিস চৌদ্দ বৎসরের অধিকবয়ন্ধ 


৪ উঙ্জরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবিৎশতিতস আইন 1 


হইলে তাহার সম্মতিক্রমে অন্য ঘে কোন ব্যক্তি আগ্চেন্টিমের বাকী মিযাদের জন্যে 
এব সেই বন্দোবস্তের নিষমক্রমে তাহাকে লইতে চাহেন তাহার নিকটে এ 
আপ্েন্টিসকে সোপর্দ করিতে পারেন] কিন্ত জানা] কর্তব্য যে সেই অন্য ব্যক্তি 
স্বহস্তে বন্দৌবস্তপত্রের পৃষ্ঠে দস্তখৎ্ করণের দ্বারা ইহা স্বীকার করিবেন যে আমি এ 
আপ্রেপ্টিসকে লইলাম এব” বন্দোবস্তপত্রের মধ্যে মনিবের কর্তব্য যে সকল করার 
ও নিযম লিখিত আছে তাহার দ্বারা আসি বদ্ধ আছি এব অন্য ব্যক্তিরদেরও 
সম্মতি মেইরূপে সেই বন্দোবস্তপত্রে লেখা যাইবেক এবৎ তাহাতে ভীহার] দস্তখৎ 
করিবেন £ এব. এইরূপ প্ুত্যেক অর্পণ সরকারী দফুরে বন্দোবস্তপত্রের ঘে নকল 
থাকে তাহাতেও এই আইনের শেষের লিখিত (1)) চিহ্িত তফমীলের পাঠানুসাবে 
লেখা বাইবেক এব মাজিষ্ট্েট মাহেৰ অথবা রেজিষরীকরণিযী কম্মকাঁরক সাহেব 
তাহাতে দস্তথৎ্থ করিবেন ইতি! 


১৩) পালু ] 


এই আইনান্বপারে বদ্ধহওযা কোন আপ্রেণ্টিসের ছাবা অথন। তাহার পাঙ্গে 
যদিএ দেশের মধ্র্যে কোন মাক্িঞ্রেট সাহেবের নিকটে এইমত নালিশ হয দে 
তাহার মনির কি যে এজেণ্টের নিকটে এ মনিব এ আপ্রেন্টিসকে নিযুক্ত কবিধাছেন 
ভিনি এ আপ্ষ্টিসের বন্দোবস্তের অনুলারে তাহাকে আহারাদি দিতে কি শিখাউতে 
অস্বীকার বা ত্রুটি করিযাছেন কিম্বা তাহার প্রতি নিদ্দঘাচরণ করিযাছেন বা প্রকারান্তরে 
কঠিন ব্যবহার. করিয়াছেন তবে এ মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ সনিব অথবা বিদযবিশেসে 
তাহার এজেণ্ট যদি তাহার এলাকার সধেয বাস করেন তবে তাহাকে এ নালিশের 
ক্ওবাৰ দিবার জন্যে সমনে লিখিত ওয়াজিবী কোন সময়ে তাহার নিকটে উপস্থিত 
হইবার নিমিন্তে তলব করিতে পারেন এব» সমন জারী হওনের প্রমাণ হইলে 
মনিব বা] এজেন্ট নির্দিষ্ট সমযে হাজির হউলে বা না হইলে মাকি্ট্েট সাহেব নালি- 
শের বিষয়ের তদারক করিতে পারেন এব তাহার গ্রুসাণ হঈলে এ আপ্রেন্টিসী 
বন্দোবস্ত রহিত করিতে পারেন এব আপ্রেণ্টিস বদ্ধ হওনের সময়ে যে পুরস্কার 
দেওয়া গিয়াছিল তাহার চারিগুণ্র অনধিক আপ্রেন্টিসের নিসিন্তে তাভার 
মনিব কি সনিবের ত্রজেণ্টের কোন ওযাজিবী টাকার জরীমানা করিতে পারেন অথবা 
যদি কোন পুরস্কার না দেওয়া গিয়াছিল অথ্থবা যদি সেই পুরস্কার পঞ্চাশখ্টাকার কম 
ছিল তবে দুই শত টাকার অনধিক জরীসানা করিতে পারেন 1 এব” বদি 
অপরাধিব্যক্তি সেই জরীমানার টাকা ন! দেন তবে মাজিস্ট্রেট লাহেৰ তাহার 
জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামের দ্বারা তাহ! আদায় করিতে পারেন এব, যদি 
অপরাধ ব্যক্তি তাহার মনির না হন কিন্তু মনিবের এজণ্ট হন ভবে সেই 
মনিবেরো জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামের দ্বারা তাহা আদায় করিতে পারেন 
ইতি ॥ 


উজ্গরেজী ১৮৫০ লাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন! ৫ 


১৪ ধারা। 

যদি আপ্্টিসের কুন্যবহারের জন্যে তাহার মনিব অথবা তাহার মনিবের 
এজেন্ট কোন পিতা আপন পুল্রের আইনমত যে শালন করিতে পারেন সেইমত 
কোন লঘুশাসন করেন তবে সেই নিমিত্তে কোন আগ্রেপ্টিসের বন্দোবস্ত রহিত হইঞেক 
না এব” মনিব বা মনিবের এজেণ্ট কোন্‌ ফৌজদারী নালিশের যোগ্য হইবেন শী! 
এব* যদি মনিব অথ্ব1 মনিবের এজেপ্ট আপনার আপগ্েন্টিলের উপর এইমত কোন 
চড়াউ অথবা অন্য কোন্‌ অত্যাচার করেন যে আপনার পুলের বিক্ুদ্ধে করিলে 
দগুনীয় হইতেন তবে আপ্ণ্টিলী বন্দোবস্ত রহিত করণের বিধির দ্বারা এ মনির 
অথবা মনিবের এজেপ্টের প্রতিকূলে কোন ফৌজদারী নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক না। 
এব. আপ্রেণ্টিপী বন্দোবস্ত রহিত করণের কোন কাধ্য হইলে বা না! হইলে সেইরূপ 
নালিশ হইতে পারে ইতি । 


১৫ পারা? 


এই আইনের দ্বারা যে আপ্ণ্টিন কোন সনিবের নিকটে বদ্ধ হয সেই 
আপ্রেন্টিসের কুব্যবহারের বিষষে যদি মনিবের দ্বারা কি মনিবের পক্ষে মাজিস্ট্রেট 
সাহেবের নিকটে নালিশ হয় অথবা যদি সেই আপ্েণ্টিন পলাবন করে তবে মাজি- 
ফ্েট সাহেব এ আপ্রেণ্টিসকে গ্রেক্তার করণার্থে আপনার পর্ওয়ানা দিতে পারেন 
এব” সেই নালিশ শ্রনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এব সেই অপরাধী যদ 
বালক হয় তবে ফৌজদারী জেলখানা ভিন্ন কোন কজদারের কারাগারে অথবা আান্য 
কোন উপযুক্ত স্থানে এক মাসের অনধিক কালপর্ধ্যন্ত অপরাধিকে রাখিবার হুকুম 
করিযা এ অপরাধির দণ্ড করিতে পারেন । মাজিষ্টরেট সাহেব এ এক মাস মিযাদের 
মধ্যে এক সপ্তাহপর্য্যন্ত অপরাধিকে একাকিরূপে কয়েদ করিতে পারেন এব এ মিয়াদ- 
পর্যন্ত যে খোরাকীর হুকুম করেন তাহা এ মনিব কি মনিবের এজেন্ট তাহার গ্রুতি- 
পাপনার্থে দিবেন। এব” এ অপরাধী যদি চৌদ্দ ব্সরের ন্যুনবয়স্ক হয় তবে 
মাজিষ্ট্রেট লাহে অপ্রুকাশ স্থানে বেত্রধাত করিবার হুকুম দিতে পারেন । অথব] 
যাদ অপরাধী বালিকা হয় কিন্া বালক হইলেও যদি মাজিঞ্ট্রেট সাহেব সেই প্রকার 
দণ্ড অনুচিত বোধ করেন তবে তিনি এ আপ্ুন্টিলের মনিব অথবা মনিবের এজেণ্টকে, 
এ অপরাধিকে আপনার বাটিতে অথব। যে জাহাজে নিযুক্ত হয় সেই জাহাজে এক 
মাসের অনধিক মিয়াদে অতিকঠিন কয়েদে রাখিতে এব. তাহাকে কেবল জল আব 
কুটী অথবা অন্য যে কোন প্রকার সামান্য আহার খাইয়। আপ্র্্টিসের স্বাস্থ্যের 
বিঘু নাহয় সেই মত আহার দিতে হকুম করিতে পারেন ইতি! 


১৬ ধারা ॥ 


যদি আপ্রেন্টিসের খামখা ও অনবরত কুব্যব্হারের বিষয়ে নালিশ হয় তবে সেই 


নালিশ প্রমাণ হইলে বা না হইলে মাজিঞ্টরেট দাহেৰ মনিবের দাওয়াক্রমে আপ্রেপ্টিনের 
| খ 


৬ ইল্জরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন । 


বন্দোবস্ত রহিত করিবার হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু যদি দেই নালিশের প্রমাণ না 
হয় তবে আপ্রেপ্টিসের এব” তাহার পিতার কি রক্ষকের সম্মতি না হইলে বন্দোবস্ত 
রহিত হইবেক না| এব মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত বিবেচন! 
করিয়া যেমত তাহার উচিত বোধ হয় সেইমত এ আপ্রেণ্টিলকে বদ্ধ করণের সময়ে 
মনিবকে হে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছ্ছিল বন্দোবস্ত রদ করণের সময়ে সেই পুরস্কার 
সমুদয় বা তাহার কতক অণ্খশ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক বা না যাইবেক। এবপ, এই- 
' রূপে যত টাকা ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অধীনে এ 
আপ্রেপ্টিলের উপকারার্ধে ব্যয় হইবেক ইতি 1 


৯৭ ধারা | 


বন্দোবস্ত রদ করণের সমষে আগ্্টিসের পঙ্গে যে টাকা ফিরিযা দেওয। যায় 
তাহী মাজিঞ্রেট সাহেৰ অন্য মনিবের নিকটে তাহাকে বদ্ধ করণেতে অথবা 
প্রকারান্তরে তাহার উপকারের জন্যে ব্য করিবাব হুকুম করিতে পারেন কিম্বা সেই 
ব্যক্তি যখন আপ্রেন্টিলজূপে বদ্ধ হইল তখন যে ব্যক্তি সেই পুরস্কার দিলেন তাহাকে 
তাহা ফিরিয়। দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি! 


১৮ ধারা । 


নালিশের কারণ হওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি নালিশ না হব তবে কোন 
মাজিস্টেট সাহেব এই আইনক্রমে আপ্রেন্টিসের বিরুদ্ধে তাহার মনিবের নালিশ 
শ্তনিতে পারিবেন না! অথবা যদি সেই নালিশের কারণ জাহাজের যাত্রার সময়ে 
জাহাজে হইয়। থাকে তবে উক্ত রাজ্যের মধ্যে কোন বন্দরে বা কোন স্থানে জাহাজ 
পঁহুছনের পর এক মীসের মধ্যে তাহার নালিশ না হইলে মাজিষ্্রেট সাহেব তাহা 
শটনিবেন না? এব কোন আপ্েণ্টিন আপনার মনিব কি মনিবের এজেণ্টের নামে 
এই আইনক্রমে নালিশ করিলে যদি সেই নালিশের কারণের পর তিন মাসের মধ্যে 
নালিশ না করা যায় তবে কোন মাজিষ্্রেট সাহেৰ তাহা শ্রনিবেন না অথবা যদি 
জাহাজের যাত্রার সময়ে সেই নালিশের কারণ জাহাজের উপর হইয় থাকে তবে এ 
রাজ্যের মধ্যে কোন বন্দরে বা স্বানে জাহাজ পছুছনের পর তিন মাসের মধ্যে না 
হইলে মাজি্রেট সাহেব এ নালিশ শুনিবেন ন। ইতি । 


১৯ ধারা ॥ 


আপ্রেণ্টিসের মিয়াদ সমাপ্ত হওনের পূর্র্বেষদি কোন আপ্রেণ্টিসের মনিব মরেন 
তবে আপ্েশিমের বন্দোবস্ত তদ্দবারা রহিত হইবেকে এব” আগপ্রেণ্টিসকে এ মনিবের 
নিকটে বদ্ধ করণের সময়ে যে পুরস্কার দেওয়] গিয়াছিল তাহার যে অপ্শ মিয়াদের 
অবশিষ্ট কাল হিসাব করিয়া হয় তাহা মৃত ব্যক্তির সম্নত্তিহইতে এক্মেকিটর অথব। 
আডমিনিষ্ট্রেটর ষে ব্যক্তি ক] ব্যক্তির] পুরস্কার দিয়াছিলেন তাহারদিগকে ফিরিয়া 
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দিবেন কিন্তু যে ব্যবসাতে এ আপ্রেণ্টিস নিযুক্ত ছিল যদি মৃত মনিবের একসেকিটর 
অথবা আডমিনিষ্রেটর সেই ব্যবল! চালাইতে থাকেন এব যদি মৃত মনিনের মরণের 
পর তিন মাসের মপেযে আসল বন্দোবস্তের নিয়সক্রমে এ আপ্ন্টিসকে রাখিতে লিখনের 
দ্বার প্রস্তাব করেন তবে সৃত ব্যক্তির ইঞ্টেট এ পুরস্কারের জন্যে সকল দাযহইতে 
খালান হইবেক ইতি! 


২০ ধারা । 


পৃর্রোক্তমতে যদি এ আপ্রেণ্টিসকে রাখণের প্রস্তাব কর] ফায তবে তাহা। 
আপ্রেপ্টিসের আদল বন্দৌবস্তের মধ্যে একসেকিটর এব”, আভমিনিষ্রেটরের দ্বারা? 
সম্পূর্ণরূপে লেখা ফাইবেক এবং থাঁকিবেক এব মাঁজিঞ্টরেটি সাহেব অথবা রেজি- 
ফরীকরশিয়। কর্মকারকের দ্বার! দন্ধুরে এ বন্দোবস্তপত্রের যে নকল থাকে তাহাতে 
সেই বিষয লেখ) বাইবেক। এব যে একসেকিটর অথৰ] আডমিনিষ্টেটর আপ্রে- 
প্টিসকে এইরূপে রাখেন তীহারদের নিকটে এ আপ্্টিপী মিয়াদের অবশিষ্ট কালের 
জন্যে আপ্রেন্টিস বদ্ধ থাকিবেক ইতি | 


২৯ ধারা। 


আপ্রেশ্টিপী মমবের মধ্যে যদি এই আইনের দ্বারা বদ্ধ কোন আপ্ুেট্টিসের 
মনিব মরেন তবে এ মনিব যে সম্পত্তি রাখিয়া মরিলেন তাহাহইতে মনিবের মরণ- 
অবধি তিন মাঁসপর্ধযন্ত এ আপ্রেণ্টিসের ভরণপোষণ পাইবার স্বত্ব থাকিবেক। কিন্তু 
দানা কর্তব্য যে এ তিন সাসের মধ্যে এ আপ্ণ্টিন এ মনিবের একৃসেকিটর বা! 
আশডামনিষ্ট্রেটরের সঙ্গে অথবা ষে ব্যক্তিকে তাহারা নিযুক্ত করেন শ্াহার সঙ্গে 
বাস করিবেক ও তাহার নিসিত্তে খাটিবেক ইতি । 


২২ ধারা? 


আশপ্র্টিপী সময়ে যদি কোন আপ্রে্টিসের মনিবের প্রুতিকুলে দেউলিয়ার 
কামল্যন বাহির হয় অথবা যোত্রহথীনতা কর্ম করিযাছেন এমত নিদ্ধার্ধ্য হয তবে এ 
আপ্রেন্টিস আপ্রে্টিপী বন্দৌবস্তহইতে মুক্ত হইবেক এব৭ যদি আপ্রে্টেলী কর্ম্েবদ্ধ 
করণের লময়ে আপ্রেন্টিসের পক্ষে কোন পুরস্কার দেওয়। গিয়া থাকে তবে এ 
আপুন্টিল অথবা যে ব্যক্তির দ্বারা সে বদ্ধ হইয়াছিল সেই ব্যক্তি দেউলিয়া ব1 
যোত্রহীনের লম্নত্তির উপর কর্জের ন্যায় সেই টাকার বিষয়ে দাওয়] করিতে পারেন 


ইতি। 
২৩ ধারা । 


এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে সকল ব্রিটনীয় প্রুজ। যেখানে জন্মিয়া থাকেন 
বা ধাহার সন্তান হন উাহারা এব” কলিকাতা ও মান্দ্াজ ও বোস্বাইয়ের শহরের 
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বাহিরে কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে অম্য সকল ব্যক্তি কোম্পানি 
বাহাদুরের আদালত ও মাজিষ্্রেট সাহেবের এলাকার অধীন হইবেন ইতি । 


২৪ ধারা । 


উক্ত শহরের বাহিরে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ফে হুকুম করেন তাহার উপর 
হুকুমের তারিখের পর যে মেশন আদালতের তাবে এ মাজিষ্ট্রেট সাহেব থাকেন 
সেই আদালতে এক মানের মধ্য আপীল হইতে পারে ইতি । 


২৫ ধারা ॥ 


এই আইনের মধ্যে «ম্নিব” এব “মালিক” এব, “ব্যক্তি? এবছ, 
“তিনি?” এই২ কথা যেমন এক ব্যক্তিকে বুঝাঁধ তেমনি নান! ব্যক্তিকেও বুঝা এব, 
যেমন পুরুষ তেমনি স্ত্রীকেও বুঝা এবৎ যেমন বিশেষং ব্যক্তিকে বুঝায তেমনি 
চাটরপ্রান্ত সমাজকে নুবাষ কিন্তু যদি পূর্বাপর কথা দেখিয়া এইরূপ অর্থ করা 
অসঙ্জত বোধ হয তবে বৃবাইবেক না ইতি | 


4 চিহ্কিত তপসীল । 
বন্দোবস্তের পাঠ? 


এই বন্দোবস্ত অমুক ব্লরের অমুক মালের অমুক তারিখে অসুক স্থানের 11) 
এব”. অমুক স্থানের € ])র সঙ্গে কর! গেল! তাহার নিযম এই যে উক্ত 13 
অদ্য সম্পুর্ণ এতবযস্ক উক্ত 4 13রু 1 1? নামক পুত্র কি কন্যাকে (অথবা 813 
ও 1]র পরস্পর অন্য যে কুট্ম্থৃতা থাকে তাহা! এই স্বানে লিখিতে হইবেক) এই 
তারিখঅবধি এত বছসর পর্য্যন্ত (কিন্বা কনা হইলে যদি ইহার মধ্যে বিবাহ 
হয় তবে বিবাহের সম্যপর্য্যন্ত এই কথাও লিখিতে হইবেক) উক্ত €1)র সঙ্গে 
বাস করিতে ও তাহার নিকটে আপ্রেপ্টিসস্বরপ খাটিতে বদ্ধ করিয়াছেন এ 
সমুদয় মিয়াদপর্য্যন্ত এ আপ্রেণ্টিন আপনার বৃদ্ধিসাধ্যপর্থ্যন্ত সকল উচিত কার্ধেয 
রীতিমত ও বিস্বস্তরূপে এ ৫ ])র সেবা করিবেক এব উক্ত 01) ও তাহার পরি- 
বারের প্লুতি সকল বিষয়ে অতিসরলতা ও বিহিতসতে ও আজ্ঞাধীনরূপে আচার 
ব্যবহার করিবেক। এব উক্ত ৫)কে (উক্ত 4 13 এত টাকার যে পুরস্কার 
দিয়াছে সেই পুরস্কার উক্ত 01) পাইয়াছেন এই তফপীলের দ্বারা স্বীকার করেন ॥ 
সেই পুরস্কারের জন্যে এব*১)৯* উক্ত ]% 1" বিশ্বস্তরপে যে মেবা করিবেক তাহার জন্যে 





* যদি পুরুস্কার না দেওয়া যায় তৰে ( ) এই চিহ্বের মধ্যের কথা! লিখিতে 
হইবেক না । 
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উক্ত €1) আপনি ও তাহার একমেকিটর ও আডমিনিষ্ট্েটর উক্ত 4 [র সঙ্গে ও 
তাহার একুমেকিটর ও আডমিনিষ্টরেটরের সঙ্গে এই একরার ও বন্দোরস্ত করিতেছেন 
ঘে তিনি উক্ত 1 |"কে এ মিযাদপর্্যন্ত অমুক কম্মা ও কার্ধ্য ও ব্যবসা সর্বাপেক্ষা 
উন্বমম্তে আপনি বা অন্যের দ্বারা তাহাকে শিখাইবেন । এব” আবে! এ লময- 
পর্য্যন্ত এ আপ্রেণ্টিসকে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ও প্রচুর আহার ও পোশাক ও বাসস্থান 
ও পোবার শ্বরচ এব আপ্ে্টিসের জন্যে অন্য যে নকল বিবয় আবশ্যক ও 


গবাজিেবী হয় তাহা তাহাকে দিবেন (এব. বদি কোন বিশেষ নিরম হয়ু তাহা 
এইশ্বানে লিখিতে হইবেক 1) 


ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ উক্ত ব্যক্তিরা ইহার মপ্যে লিখিত বৎসর ও ভারিখে এই 
বন্দোবস্তপত্রে দস্তথৎ ও মোহর করিলেন | 


1 চিহ্িত তফসীল । 
অপণ করণের হুকুমের পাঠ! 
(আমল বন্দোবস্তপত্রের পু লিখিতে হইবেক 1) 


সকল লোককে জানান যাইতেছে যে অসুক লালের অমুক মাসের অমুক 
তারিখে অমুক স্থানের 01) এব, তাহার আপ্রে্টিস 15] এবপ. অসুক স্কানের 
') [₹ অমুক স্থানের মাজিষ্টেট €*[] সাহেবের নিকটে স্বয়ণ হাজির হইয়া ইহা! 
কহিলেন ফে আপ্রেণ্টিলের বন্দোবস্তের দ্বার। উক্ত 11 উত্ত 01)র নিকটে বৃদ্ধ 
ছিল সেই বন্দোৌবস্তপত্র উক্ত ৭ ]২র নিকটে অপণ হয় এব উক্ত মাজিষ্র্েট সাহেবের 
উক্ত ]7]'কে স্বয়” জিজ্ঞাসাকরুণের ছারা এব” অন্য উপযুক্ত পুকারে ও নিয়মের 
দ্বার এই হৃদ্বোধ হইল যে উক্ত অপ্পণেতে উক্ত 1]"র উপকার হইবেক এব, তাহা 

গা 


১০ ইঙ্গরৈজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবিণশতিতম আইন | 


(উক্ত 1 1"র এব) * আইীনসতে তান্য যে সকল ব্যক্তিকে সম্মত করণের আবশ্যক 
আছে তাহারদের সম্মতিক্রমে হঈতেছে অতএব উক্ত মাজিঞ্ট্রেট সাহেব এ অর্পণ 
স্বীকীর করেন 1 এবপ্, যে আপ্রে্টিসী বন্দোবস্তের দারা উক্ত 141 অমুক ব্সরের 
অমুক মাসের অমুক তারিখে আসুক ব্যবসা বা কম্ম বা কার্য শিখিবার জন্যে 
আপ্ে্টিসস্বরপ উক্ত €1)র নিকটে ধদ্ধ হইয়াছিল তাহা উক্ত 11২ প্রথমে দেই 
বন্দোবস্তের কর্তা হইলে এন* €"1)র স্থানে ও তাহার পরিবর্তে তাহাতে লহী 
করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে এ বন্দোবস্ত অদ্যাবধি এ মিযাদের শেষপর্যন্ত বলবৎ 
থাকিবেক ॥ এবণ্ উক্ত €1) যে সকল করার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করিতে উক্ত 
৭] এব তাহার একসেকিটর অথবা আডমিনিষ্টরেটর বদ্ধ হইবেন এব, উক্ত 
| 7" যেরূপে উক্ত বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত €:1)র নিকটে বদ্ধ ছিল দসেইরূপে এ ব্যক্তি 
এইঅব্ধি উক্ত '] |২র নিকটে বদ্ধ হইবেক | 


6৮1). 1 [৭ ']. 1৯, 


ইহার সাক্ষ্যস্বর্ূপ উক্ত 1) এব 11] এব, ৭1১ পুব্ব লিখিত মন ও 
তারিখে এই পত্রে আমার সম্মুখে সহী করিয়াছেন । 
€₹ 11. মাজিঝ্টরেট 1 
1 যদি 11” চৌদ্দ বসরের অধিক্ব্যস্ক না হয তবে €( )এই চিজ্ের মধ্যের 
কথা লিখিতে হইবেক না। 





মমান্তিঃ | 


এফ € হালিডে। 
ভারতবষের গনণসণ্টের সেক্রটারাঁ। 


2011৯ 0 উ1৯ 50১১১ /)0/4166 47 49516/0। , 





02008107, 1850 ৮7] সা) 91100 15070 01011, ()1)))01 1১5১৯ 1)) শ€1 ১000 


ইক্জরেজী ১৮৫০ সাল ২০ বিৎশতিতম আইন । 


ভারতব্ষের শ্রীযূত্ত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজ্র কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত ফে আইন জারী করিলেন তাঁহ1 
নর্্দ সাধারণ লোককে জানাঈবার নিমিন্তে প্রুকাঁশ হইতেছে 


কটকের পেশকপী মহালের সীমাসরহদ্দ নিণয করণের আইন । 


যেহেতৃক জিল! কটকের মধ্যে যে কতক জঙ্গল কি পর্্তীঘ জমীদারী বাঙ্গলা 
দেশের চলিত ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩৬ ধারাতে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এব, 
এ জিলাতে ময়ূরভঞ্জের মহাল উক্ত আইনের দ্বারা সরকারী রাজস্বের বন্দোবস্ত ও 
আদায় করণের বিষয়ি আইনের কার্্যহইতে কিধি,ৎ কাল বহিভূতি হইযাচ্ছিল এব 
বাঙ্গল1 দেশের চলিত ১৮০৫ সালের ১৩ আইনের দ্বারা পোলীসের প্ুতিপালনের 
এব ফৌজদারী মোকদ্দস! নিব্বাহ করণের ব্ষয়ি আইনের কার্যযহইতে কিঞ্চিৎ কাল- 
পর্ধ্ন্ত বহিভূত হইযাছিল এব, যেহেতুক এ জমীদারীর পীসাসরহদ্দের বিষয়ি 
বিবাদ যে প্রুকারে নিষ্পত্তি হইবেক এই ব্মিষে পন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের 
লিখিতমতে হুকুম হইল! 


১ পারা। 


ফে কোন গতিকে উক্ত কোন জমীদারী অথবা বোমাদ ও আট মল্লিকের কিল্লা 
এব বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের অধীন মহালের মধ্যের সীমা লইয়। বিবাদ হয্‌ 
সেই প্রত্যেক গতিকে সেউ বিবাদ দিলা কটকের পেশক্নী মহালের সুপরিপ্টেণ্ডেপ্ট 
সাহেব সময়ে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরূনরু সাহেবের স্থানে যে উপদেশ পান 
তদনুলারে প্রথমতঃ তাহার দ্বারা শ্বনা বাইবেক ও বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক এবঞ্ 
বাঙলা দেশের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেক তাহার নিষপন্তি মঞ্জুর করিলে তাহা। চুড়ান্ত 
হইবেক এব” তাহার নিষ্পত্তিঅনুসারে এ বিরোধি ভূমি যে ব্যক্তিরদের পাইবার 
অধিকার থাকে তাহারদিগকে পেশকপী ম্হালের সুপরিপ্টেণ্ডে সাহেব দখল 
দেওয়াইযা এ নিষ্পত্তি জারী করিবেন ইতি! 


মমাপ্তিঃ। 


এফ জে হালিডে । 
ভারতবষের গবৰণমেণ্টের সেক্রেটারী! 
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ইঙ্গরেজী ১৯৮৫০ সাল ২১ একবিৎশতিতভম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজা 
১৮৫৩ সালের ১৯১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহ" 
সর্দ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিস্তে প্রুকীশ হইতোছ । 


বার্জলা। দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ পারাব মুল নিব 
কোয়্ানি বাহাদ্ররের শাসিভ সকল দেশে চালাইনার আইন | 


যেহেতুক বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮৩২ নালের ৭ তানঈনের ৯ ধারাতে এমভ 
ভকুম হইয়াছিল ঘে "দেওযানী কো মোকদ্দমাতে উভব পক্ষ ভিন্নং মভাবলম্ব" 
হলে অর্থাৎ এক পঙ্গ হিন্দু ও অন্য পদ্ধ মুনলমান হঈলে অথবা উভম পক্ষের 
মধ্যে এক কি ভতোপধিক পক্ষী লোক না হিন্দু না সুসলমান হইলে এ২ পম্মলগ্রকাঁব 
সবল বিধিব্যতিরেকে এং লোকের দে স্বন্ধ হইত সেই২ স্বত্বের ভানি এ২ পদ্দসঙ্সকাঁষ 
বিধিতে হইঈদেক না এবন যেজেতুক এ আইনের মূল নিষস কোয়া বাহাদুরের 
শাসিত সকল দেল্শ চালাইলে উপকার হইপ্কে অতএব নীচের লিখিতমহতত হুকুম 
হইল । 


১ ধাবা? 


কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে এল্সণে চলিত নে কোন আকন কি 

ব্যবহ্াবের দ্বার) কোন ব্যক্তি কেন পদ্ম ত্যাগ কবিলে কিন্বা কোন ধম্ম সম়ক্হ ইতে 
বহির্ুত হইলে অথবা জাতিভূষ্ট হইলে তাহার শ্বন্ব কি সম্পন্তি জব্দ হন অথনা 
উত্তরাধিকারিজ্রের কোন স্বস্ত্ের কোন প্রকারে বিদ্ব কি অপকার হব এমত বোধ 
কইতে পারে নেট আইন কি ব্যবহার কোম্ীনি বাহাদুরের আদালতেব মপ্পে) 
এস উক্ত দেশে রাজীব চাটরের দ্বার) স্থাপিত আদালতের মধ্যে আইঈনস্বকপ 
আব প্রবল থাঁকিবেক না ইতি 1 

মমাপ্তিঃ! 

এফ ন্গে হালিডে। 
ভারতবের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২২ দ্বাবিশতিনভ্স আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্ জেনরল বাহীদুর হছুব কৌদ্দেলে ই্জরেক্ষী ১৮৫০ 
লালের ১৩ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সব্র্ব সাধ 
রণ লোককে জানাইবার নিমিন্ধে প্রকাশ হইতেছে । 


ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের আনুপস্থিত থাকন লমযে 
ভাহার কৌন ক্ষমতার কাঁ্স্য করণের বিধানের আইন? 


যেহেতুক ভারতবষের কৌন্নেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লহীয! 
উন্তরপশ্চিম দেশে এন, ভারতবর্ষের অন্যহ ভাগে শ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল বাহ- 
দুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল 


৯ ধারা? 


শ্রীযুত গৰরুনরূ জেনরূল বাহাদুরের ভার কবষেত্ হজ্র কৌন্সেলে অনুপস্থান- 
পর্যন্ত শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হল্পর কৌন্সেলের নিদ্ধারণক্রমে তাহার 
অনুপস্থান পর্য্যন্ত যেং ক্ষমতানুসারে হন্গব কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রনীডেপ্ট সাহেব কার্ধ্য 
করিভে পারেন সে ক্ষমতাভিন্ন এর” আইন করণের ক্ষমতা ভিন্ন শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যেং ক্ষমতা) আছে মেইহ ক্ষমতানুলারে তিনি 
একাকী কার্য করিতে পারেন ইতি। 


২ ধারা? 
যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারী এমত এন্তেল দেওফা যাৰ 
যে পৃব্দবোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরুল বাহাদুর কলিকাত] হইতে 
প্রস্থান করিযাছেন সেই তারিখ্বঅবধি এই আইন গ্ুবল হইবেক ইতি | 
সমাপ্তি । 


এফ জে হালিডে | 
ভারতবষের গৰ্র্মেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৩ ত্রয়োৰিৎশতিতম আইন ॥ 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত মোষ নোবল গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযৃুত অনরৰিল প্রুলীডেণ্ট সাহেব হ্জুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫৪০ সালের ৮ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন! শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সন্মতিপত্র পাঠ হইয়ী কৌন্সেলের বহীতে অপণি 
হইফাছে। 

হুকুম হইল যে এই আইন নব্দ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিস্তে প্রকাশ 
হয! 


শহর কলিকাহার ভূমির রাজস্ব রক্ষা করপের আইন । 


মেহেত্বক কোম্সীনি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্যান্য স্থানে ভূমির রাজস্ব 
যেরূপে নিণয আছে এব”. সরাপরীরূপে আদায় হইতেছে কলিকাভার মধ্যে 
কোন্সানি বাহাদুরের পাওনা ভূমির রাজস্ব সেইরূপে নিণ্ ও সরাসরীমতে আদার 
কর? বিহিত বৌঁপ্ হইবাচ্ছে অতএব নীচের লিশিতসতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল । 


১ ধারা । 
শহর কলিকাতান্ন মপ্যে ফে সকল করের ধোগ্য ভূমি কোস্ানি বাহাদুরের 
সরি নহে অথচ তাহার করের নিরিখ নিশ্চিত নাঈ অথবা ঘে সকল ভূমির উপব 
ঈহার পুন্দে কর ছিল না মেই নকল ভূমির উপর কাটা পুতি তিন আনা! নিরিখে 
কর বলান যাইবেক ইতি ! 


২ ধারা? 


কলিকাতার মধ্যে যে সকল লাখেরাঁজ ভূমির ষাইট বৎমরঅবধি অনবরত 
নিষ্কররূপে দখল হইয়া! আসিতেছে তাহার সনদ সিদ্ধ হইবেক। এব কলিকাতার 
মধ্যে বুউটনীয় গৰণমেণ্টের শেষ না হওয়া দানপত্রত্রমে যে কোন লাখেরাঁজ ভূ 
দখল হইতেছে বা উত্তর কালে হয় তাহাছাড়া অন্য নকল লাখেরীজ ভমির সনদ 
অসিদ্ধ বোধ হইবেক না ইতি । 


৩ধারা। 


যদি কলিকাতার মধ্যে কোন ভূমির মালিক অধ্বা কোন্নানি বাহাদুরের 
স্থানে প্রান্ত পাউত্রমে কলিকাতার মধ্যে ভূমির দ্খীলকার কোন ব্যক্তি কালেক্টর 


হ্‌ ইজজরেজী ১৮৫০ লাল ২৩ ত্রযোবি"শতিতস আইন। 


সাহেবের লিখিত দাওয়া হইলে নেই ভূমির উপর যে কর ধার্য আছে অথবা 
পাউীক্রমে তাহার যে শখ্বাজানা দেষ তাহা দিতে অস্থীকার অথবা ক্রুটি করে তবে 
কালেকৃটর সাহেব সেই ভূমির মালিক বা পাউটাদারের দুব্য অথবা সম্ত্তি যেখানে 
পাওযা যাঁষ তাহা) ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বার! সেই টাকা আদায় করিতে পারেন 
অথব1 নেই ভূমির রাইযত কি দখীলকারের উপর লিখিত দাওযা করণের পর যদি 
সেই ব্যক্তি এইরপে আইনমতে যে টাকার দাওয়া হয তাহা দিত ত্রুটি ব। অর্থীকার 
করে তবে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের দ্বারা শহর কলিকাতার অল্প ভাড়ার নিমিত্তে 
ক্রোকের বিষষি যে বিধান নিদ্দিট আছে সেই বিধানানুসারে সেই ভূমির উপর যে 
কোন দ্বুব্য এব সম্নত্তি পাওয] যাঁষ তাহা ক্রোক ও নীলামের দ্বারা এ টাকা 
আদায় করিতে পারেন? এব এইমত কোন ক্রোক ও নীলামের নিমিত্তে উক্ত 
আইনের লিখিত অল্প কর্জ আদাষের জন্যে আদালতের কমিগ্যনর সাহেবের যে 
সকল ক্ষমতা থাকে কালেকটর্‌ সাহেবেরো সেই সকল ক্ষমতা থাকিবেক এব০ উক্ত 
আইনের নিদিরফ্টিমতে ডক্ত আদালতের বেইউলিফ ও যাঁচনদার এব প্রুপান ক্লাকের 
কম্ম নিব্ধাহ করিতে কালেক্টর সাহেব আপনার কোন আমলারদিগকে নিযুক্ত 
করিতে পারিবেন এব উক্ত কমিদ্যনরেরদের ও তাহারদের আদালতের বিষষে উক্ত 
আইনের সকল বিধান এই আইন জারী করণের কার্যে উক্ত কালেকুটর সাহেবের 
ও কাহার সিরিশতার বিষয়ে খাটে এসত জ্ঞান হইবেক ইতি | 


৪ ধারী ॥ 


ফে রাইয়ত কিনব! দ্খীলকার ব্যক্তি আপনার ভূমির কর একেবারে কোম্পানি 
বাহাছুরুকে না দেয় সেই ব্বাইয়ুতত ব। দখীলকার যদি লেই করের টাকা দে অথবা 
তাহার সম্নত্তি খাদ ক্রোক ও নীলাম হয তবে সেই ব্যক্তি আপনার ভূম্যদিদির 
মালিককে তৎ্পরে যে খাজানী দিতে হয় মেই খাজানাহইতে এ করের টাকা বা 
সন্নত্ির মুল্য বাদ দিতে পারে ইতি ৷ 


৫ ধারা] 


ভূমির কর্‌ বা খীজানার বিষয়ে কোম্সীনি বাহাদুরের যে দাওযা থাকে তাহা 
সেই ভূমির উপর অন্য সকল দাওয়াঅপেক্ষা অগুগণ্য হইবেক অথবা সেই ভূমিতে 
ক্রোকহওয়। সম্পত্তির উপর আর যে কোন দাওয়] হইতে পারে তদপেক্ষা কোম্সানি 
বাহাদুরের দাওয়া অগুগণ্য হইবেক ইতি । 


৬ ধারা 


যদি বাকি খ্াজানার জন্যে কালেকৃট'র সাহেবের দাঁওয়] স্বীকার না করা যায় 
তবে দাবীর টাকা কালেক্টর জাহেবের নিকটে আমানঘ না হইলে ক্রোক ও 
নীলামের কার্ধ্য স্থগিত হইবেক না ইতি! 


ইঞ্জরেজী ১৮৫০ সাল ২৩ ভ্রয়োবিৎশতিতম আইন] ৩ 


৭ ধারা ॥ 
কলিকাতা শহরের মধ্যে যে বাকী রাজস্ব অথবা কর এই আইন জারী হওনের 
পর কোল্নানি বাহাদু'রূর পাওনা হয় তাহা যে জমযে দেয় হয তাহার পর ছুয় 
বৎসরের মধ্যে অথব]! হে ব্যক্তিব দ্বারা তাহা দেষ হয সেই ব্যক্তি কিন্থা তাহার 
মোখ্তার তদ্বিষষে লিখিত স্বীকারপত্র দিলে তাহার তারিখের পর ছয় বৎসরের 
মধ্যে আদাষ হইতে পারে এব, তাহার পরে আদার হইতে পারে না ইতি । 


৮ ধারা! 


যখন এই আইনক্রমে কোন ভূমি লাখেরাজরূপে অথবা নিষ্করমতে দখল 
করণের দাওয়া হয় তখন কালেক্টর লাহে লে দাওয়ার বিষযের তদারক করিবেন 
এব”, দাওযাদার যে সকল সাক্ষ্য প্রস্তাব করে অথবা যেং প্রমাণ সরকারী রোয- 
দাদের মধ্যে পাওয়া] যাষ তাহা] লইবেন এব সেহী ফোকদ্দমায় আপনার কারন্যের 
ও নিষপন্তির রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের বিবেচনার জন্যে তথাষ 
পাঠাইবেন। যদি কমিল্যনর সাহেব সেই দাওয়া সাতবর বোধ করেন তবে তিনি 
তদকুসারে হুকুম করিবেন এব তাহার সেঈ হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। যদি এ দাওষার 
মাতবরীর্‌ বিষয়ে তাহার হৃছোধ না হয তৰে কালেকটর সাহেবকে মেই ভূমির উপর 
কর বসাইতে হুকুম দিবেন এব দাওয়াদার তৎ্পরে পশ্চাৎ লিখিতমতে দেওয়ানী 
আদালতে কালেকটর সাহেবের এ দাওয়ার বিষয়ে নালিশ করিতে পারে ইতি ॥ 


৯ ধারা ॥ 


যদি কোন ব্যক্তি কালেকুটর সাহেবের কি তাহার তাৰে কোন আম্লার কর্তব্য 
কার্য করণের সম্যে তাহার প্রুতিবন্ধকতা করে অথবা তাহাকে উত্ত্যক্ত করে তবে 
শহর কলিকাতার মাজিঞ্টেট সাহেবের সম্মুথে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সেই 
ব্যক্তি পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক! এবস্ সেই টাকা 
না দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি ছয মাসের অনধিক কাঁলপর্যযন্ত সাধারণ জেলখানা 
কযেদের যোগ্য হইবেক অথবা ছয় ম'সের পূর্বে টাকা দেওয়]? গেলে সেই ব্যক্তি 


খালান হইবেক ইতি । 
১০ ধারা 


কালেকটর সাহেবের খোলা কাছারীতে অধর দক্কুরখানায় যদি তাহার 
সম্মথে কোন অবজ্ঞা হয় তবে তিনি তাহার দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা! 
করিতে পারেন এব” সেই টাক] না দেওয়া গেলে এক্ধ মাসের অনধিক কালপর্ধ্যন্ত 
অপরাধিকে সাধারণ জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন । কিন্ত এইমভ জরীমানার 
অঞ্থবা কয়েদের প্রুত্যেক হুকুমের উপর কমিস্যনর লাহেবের নিকটে আপীল হইতে 
পারে এব" তাহার নিষ্পত্তি চুড়ান্ত হইবেক ইতি । 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৩ ভ্রয়োবি"শতিতমু আইন । 


১১ ধারা? 
এই আইনানুসারে কার্ধ্য করণেতে কালেকটর সাহেব রীতিমত উপরিস্থ 
রাজস্থের কর্মকারকেরদের কর্তৃত্বাধীনে কার্ধ্য করিবেন ইতি । 


১২ ধারা। 


কলিকাতাস্থ ভূমির উপর কোম্ীনি বাহাদুরকে যে ভূমির কর দেয হয় তাহা। 
তীয় জর্জের ২১ ৰৎ্সরীয় আকুট পার্লিমেণ্টের ৭০ অধ্যায়ের অর্থের মধ্যে « রাজস্ব” 
জ্ঞান করা যাইবেক অতএব এ ভূমির করের বিষয়ে কি সেই কর ধার্ধ্য বা আদায় 
করণে যে সকল হুকুম বা কার্ধ্য হয তাহার বিষষে বাঙ্জল। দেশস্ ফোট উলিবম 
রাজধানীতে রাজকীয় চার্টরের দ্বার! স্থাপিত সুপ্রিম কোটের কোন দেওয়ানী এলাকা 
নাই ইতি! 


১৩ ধারা! 


এই আইনের ছলে রাজস্কের কোন আমলার করা কোন অতিক্রমের অগ্থবৰা। 
ক্ষতির বিষয়ে কিম্বা এই আইনক্রসে রাজস্বের আমলা যে কোন জিনিস লব অথবা 
তাহাকে ষে কোন টাকা দেওয়া যাঁষ তাহার কোন দাওয়ার বিমষে অথবা এই 
আইনক্রমে কোম্সানি বাহাদুরের পক্ষে কোন কর বা রাজস্বের দীওযার বিষযে যে 
সকল নালিশ হয় তাহা চবক্দিশপরগনার সদর স্থানে নিযুক্ত কোস্সানি বাহাদুরের 
দেওযানী আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক এব নালিশের যে কারণের সপ্রকে 
এ নালিশ হয় তাহা শহর কলিকাতার্‌ সীমার সধ্যে উদ্যিত হইলে অথবশ আসামী 
দেই সীমার সধ্যে বাল করিলেও এ মোকদমার নেই দেওয়ানী আদালতে বিচার 
হইবেক। এব. এইরূপ প্রত্যেক নালিশের কারণ হওনের পর ছয মাপের সধ্যে 
তাহা উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার পরে করিতে হইবেক না ইতি! 


১৪ ধারা । 


এই আইনের মধ্যে “কালেক্টর” নাহেৰ ও “ কমিস্যনর” সাহেব এই দুই 
কথাতে যে কোন পাহেব আইনমতে কালেকটরের ও কমিন্যনরের ক্ষমতানুলারে 
কার্য করিতে নিযুক্ত হন তাহাকে বুষাইবেক ইতি | 


লমাপ্তিঃ। 
এফ জে হালিডে। 


ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী! 


ওমর 0. ৪৪1৭১ 88790166 7747512407, 


091০5৮5) 1850:-12707560 ৪৮ 876 13959] ০ টসাঞ। 0869৬ ৮) ১0. গণ, 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল হ৫ পঞ্চবিৎশতিতম আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মৌ নোবল গবর্নরু জেনরল বাহাদুরের সক্মভিক্র 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীজেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঞ্জর্রেজা 
১৮৫০ লালের ১৪ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এ্ঘুত 
গবর্নর্‌ ছ্েনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়! কৌন্সেলের রহীতে অর্পণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্্ঘ সাধারণ লোককে জানাউবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমির নালীম সপৃর্ণ 
না হয় তাহাতে বায়নার টাক! সরকারে জব্দ করণের আইন | 


যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের 1৮ তাইনের ৯ পালা এ «২ 
১৮৪৬ সালের ৪ আইনের ৫ ধারাতে হুকুম হঈযাছিল থে ডিক্রী জারীক্রমে কিছু 
বাকী রাজস্বের নিমিত্বে ভামর নীলামে বায়নীর টাকা জব্দ হঈলে খবীদের টান্ছ। লই 
যাহ) কর বাঁ এ বাষনার টাকা লইয়া তাহা করী পাইবেক এব পঞ্জনিদাত্রের] গ 
যেহ গাতকের প্ুতিকুলে ডিত্রী হঈরাছে তাহারা এ ধারাক্রমে পুবঞ্চনার কাধ্য করে 
অতএব নীচের লিখিতমতে ভকুম হইল ! 


১ প্রারা। 


বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আউনের ৯ ধারার ও ১৮৪৬ সালের 
৪ আইনের ও ও ৯ ধারার যেং ভাগে হুকুম আছে থে উক্ত আইনানুনারে ভচিনর 
বা তথ্সম্নকাঁয় লাভের নীলামেতে যে বাযনার টাকা দেওয়া বাঘ তাহা জব্দ হলে 
নীলামের উৎপন্ন টাকার ন্যায় জ্ঞান হইবেক অথ্ব1 খরীদের টাকা লইয়া] বাহা। 


করা যাধ এ বায়নার টাকা লইয়া তাহা করা সাইবেক নেউহ ভাগ রদ হঈল 
ইতি। 


২ ধারা] 


এই গ্ুকার জব্দহওযা বায়নার টাকা নীলামের খরচ জন্যে ব্য হইবেক 
এব. ্সব্শিষ্ট টাকা সরকারে জব হইবেক ইতি । 


অমান্তঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গরণমেন্টের ঘক্রেটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৬ যন্ঠবিৎশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোরল গবর্ুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবষের কৌন্সেলের শ্রীযৃত অনর্বিল প্রুলীডেণ্ট পাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২১ জুন ঞ্টারিখে পশ্চাৎু লিখিত আইন জাবী করিলেন। শ্ীযুত 
গবরুনর জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইবা কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইবাছে। 

ভকুম হইল যে এই আইন সর্ব্ক নাধারণ লোককে স্তানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ 
হয। 


শহরের উত্তমতা করণের ক্ষমতা দেওনের আইন | 


যেন্ধেতুক কলিকাতা শহরছোড়ী ফোট উলিষম রাজপ্লানীর অধীন লোকেরদের 
শমনাগমনের অথ্বা নিবালের কোন স্থান বাসি ব্যক্তিরা সাধারণ স্বাস্থ্য ও উপকার 
সম্পকাঁষ কাপের জন্যে পুক্বীপেক্ষা উত্তম নিয়ম করিতে পারেন এই নিমিত্তে ১৮৪২ 
সালে ১০ আইন জারী হইযাছিল।॥ কিন্তু এ আইন সেই অভিগ্মাষের জন্যে 
ফলবান হয নাই এব তাহার বিধান স"শোধন করা এব কোম্নানি বাহাদুরের 
শাসিত অন্যান্য রাজধানীর অধীন নগর্নিবানিরদিগকে সেইরূপ ক্ষমতা দেওযা 
বিহিত বোধ হইয়াছে অতএৰ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা। 


১৮৪২ সালের ১০ আইন রদ হইল ইতি। 


২ ধারা। 


যদি কোল্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন রাজধানী বা কোন 
স্বানের শ্রীযুত গবরূনর্ সাহেৰ অথথ শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌন্দেলে অথবা 
শ্রীযৃত লেপ্টেনেন্ট গবরূনরু সাহেবের এইমত বোধ হয যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও 
বোস্বাক শহ্‌রছাড়া কোন শহ্‌র বা শহরতলী নিবাসিরা কোন সরকারী রাস্তা বা 
পথ্য ব1 ন্রদম1 কি পুস্করিণী করণ কি মেরাম্ড করণ কিন্ত! পরিস্কার করণ কি তাহাতে 
আলো! দেওন অথব] তাহাতে চৌকী দেওনের নিমিত্তে বা সকলের অপকারক বিষয় 
নিবারণের নিমিত্তে কিম্থা অন্য কোন প্রকারে এ শহর বা শহরতলার উত্তমতা 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ মাল ২৬ ষ্হৰিণশতিতম আইন । 


করকীর্থে পূর্বাপেক্ষা ভাল উপাঁধ করিতে চাহেন তবে এ শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেৰ 
অগ্থবা প্রীযৃত গঞরুনর্‌ লাহে হজুর কৌন্সেলে কিন! শ্ীযৃত লেপ্টেনেন্ট গবর্মর্‌ 
সাহেন এ শহব বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন চলন করাইতে হুকুম করিতে 
পারেন ঈতি। 


৩ ধারা । 


যখন কোন শহর ব। শহরতলীর মধ্যে এই আইন চলন করাওণের নিমিন্তে 
দীবর্ণমেন্টের নিকটে কোন দরুখাস্ত করা যাঁষ তখন এ রাজধানীর বা এ স্থানের 
গবর্ণমেন্ট গেজেটে এব এ শহর বা শহরতলীর সক্্য ভাহার এন্ডেলা দেওয়া 
যাইবেক এব এ এত্বেলার মধ্যে এ দরশ্বাস্তের অভিপ্রাব লেখা যাইবেক এব এ 
শহর বাঁ শহ্র্ুতলী নিবাসি ফে সকল ব্যক্তি উক্ত অভিপ্রান বা! তাহার কোন এক 
অভিপ্রায়ের জন্যে এই স্ভাইন চলন করা'ওণ ব! না করাঙাণন বিষষে আপনারদের 
মত জানাইতে চাহেন তাহারদিগকে তাহা জানাইতে উপযুক্ত সময় দেওষ। 
যাইবেক ইতি। | 


৪ ধার) 


এ শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব বা্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌ্জসলে কিন্া। 
শ্রীযৃত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্‌ সাহেব এ প্রকার নকল এজহার উপযুক্তমতে বিবেচনা 
করিবেন এৰস তাঞ্ছ। লইবার জন্যে যে মিযাদ নিদিষ্ট হয মেই মিযাদ অতীত হইলে 
এইমত এক্‌ চূড়ান্ত হুকুম দিবেন যেএ আইনের সকল অভিপ্যার় অথবা তাহার মধ্যের 
এক বা ততোধিক অভিপ্রায়ের জন্যে এ দরখাস্ত এ স্থাননিবাসি ব্যক্তিদের ইচ্ছার 
অনুযায়ি বা বিপরীত বোধ হয় এব" শ্রীযুতের এ চূড়ান্ত হুকুম গবৰণমেণ্ট গেছেটে 
প্রকাশ করা যাইনেক এব এ শহর ব1। শহরতলীর মধ্যে ঘোষণণ করা ফাইবেক । 
এব” যদি সেই মস্ত অভিপ্রাযের ব1 তাহার কোন ভাগের বিষষে এ স্বাননিবাসি 
লোকেরদের ইচ্ছ|] আছে বোধ হয় তবে এই আইন তদবধি এ শহর ৰা শহরতলীর 
মধ্যে সেই হুকুমে যে অভিপ্রায় লেখা আছে কেবল মেইং অভিপ্রায়ের জন্যে চলন 
হইবেক ইতি | 


৫ ধারা ॥ 


যখন এইরূপে কোন হুকুম পৃর্ব্বোক্তমতে করা যায় এব ঘোষণা হয তখন 
এ হুকুমের মধ্যের লিখিত জ্লাভিপ্রায়ের জন্যে এই আইন উক্ত শহর ব। শহরতলীর 
মধ্যে চলন হইবেক 1 এবস এ হুকুম করণ এব, ঘোষণা করণ কার্যের দ্বারা এই 
চূড়ান্ত প্রমাণ হইবেক যে এই আইনের নান] নিয়ম প্রতিপালন হইয়াছে এব এ 
হুকুমের সধ্যের লিখিত অভিপ্রায়ের জন্যে এ শহর বা শহরতলীর মধ্যে মেই 
সময়অবধি চলন হইয়াছে ইতি। 


ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৬ ষঙ্ঠবি"শতিতম আইন । ৩ 


৬ ধারা? 

যখন এই আইন কোন শহর বা শহরতলীর মধ্যে চলন"হয় তখন শ্রীযৃত 
গবর্নর্‌ সাহেব ক শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেব হজুর কৌদ্দেলে অথবা শ্রীযৃত লেপ্টেনেণ্ট 
গবরুনর্‌ সাহেব এই আইনের কার্ধ্যনিব্াহের জন্যে মাজিষ্্রেট সাহেবকে এবং এ 
শ্রীযুতের বিবেচনায় এ শহরনিবাসি যত ব্যক্তির আবশ্যক বোধ হয তত ব্যক্তিকে 
কমিন্যনরস্বকপ নিযুক্ত করিবেন । এবং যে অভিপ্রাযের জন্যে তাহার] নিযুক্ত 
হন নেই অভিন্না সফলরূপে সিদ্ধ করণার্থে বিধি প্রস্কত করিতে তাহারদিগকে 
ক্ষমতা দিবেন । এব এ বিধিতে শ্রীয়ত গবর্নর্‌ সাহেব অথবা শ্রীযৃত গরর্নর্‌ 
সলাহেৰ হজুর কৌন্সেলে ফি শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গরর্নর্‌ সাহেব সম্মত হইলে 
যাব পশ্চা্ লিখিতসতে তাহা ম্তান্তর অথবা রদ নী হয তাল এই আঈনের 
অন্তর্গত হইলে যেরূপ প্ুবল হইত সেইব্ূপে এ শহর বা শহরতলীরঞ্সধ্যে প্রুৰল 
হইবেক। এন উক্ত শ্রীৃত গবরুনর্‌ লাহেব বা শ্রীযৃত গবর্নর্‌ লাহেব হুর 
কৌন্সেলে অথবা শ্ত্রীযৃত লেপ্টেনেপ্ট গৰর্নর্‌ সাহেব কমিন্যনরেরদের মধ্যের 
কোন ব্যক্তিকে তণীর করিতে এবং অন্য ব্যক্তিরদিগকে তাহারদের পরিবর্তে 
নিযুক্ত করিতে পারেন এবং কমিস্যনরেরদের কোন পদ শূন্য হইলে তিনি 
যেপ্ুকার উচিত বোধ করেন লেই প্রকারে অন্য ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিতে 
পারেন ইতি। 


৭ ধারা। 


যে বিধি প্রান্ত করণের ভার এ কমিস্াযানরেরদের প্রুত্তি অর্পণ হইল তাহার 
মধ্যে অন্যান) বিষয ব্যতিরেকে এই২ বিম্বযের নিযম তাহারা করিবেন বিশেষতঃ 

১1. এখকমিল্যনরেরা আপনারদের আবশ্যক সকল আমল ও চাকরদিগকে 
নিযুক্ত ও শাসন করিবেন ও তাহারদিগরকে যেং মাহিয়ানা দেওয়া যাইবেক তাহা 
নিকূপণ করিবেন। 

২1 এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে যেং টাকার আবশ্যক হয মেইং 
টাক ঘরের উপর টাক্র বলাওনের অখ্বা শহরের মাসুল নিদ্ধার্ধ্য করণের কিন্ত 
প্রকারান্তরের দ্বারা আদায় করণার্থে এ শহর বা শহরতলীর মধ্যে যে ব্যক্তি বাযে 
সম্নত্তির উপর টাক্রু বদাইতে হইবেক তাহ? এ কমিস্যনরেরণ নির্ণয় করিবেন এবৎ যে 
টারু বসাইতে হইবেক তাহার স*্খ্য] কিন্থা। হার এব” তাহা আদায ও উল 
করণের রীতি ও তাহা! আদায় হইলে নিক্সিত্বে রাখণ ও উপযুক্তমতে ব্যয করণের 
নিয়ম করিবেন । 

৩1 যে প্রকারে চলিত বিধি শ্রীয়ুত গবর্নরু সাহেব কি শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ 
সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথ্থবা শ্রীযুত লেপ্টেনেপ্ট গবরুনর্‌ সাহেবের সম্মতিক্রমে 
নময়েং সশোধিত অথবা রদ হইবেক এবণ নূতন বিধি করা যাইবেক তাহা এ 
কমিস্যনরেরা নিরূপণ করিবেন । 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৬ ষঞ্ঠবিশতিতম আইন! 


৪1 শহ্‌র অথবা শহরতলীর মধ্যে অপকারক বিষয় নির্ঁয় ও নিবারণ 
করণের নিয়ম করিবেন ! 

৫1 ক্মিন্যনরেরা যে কোন বিধি করেন তাহ] উল্লঙুন হইলে পঞ্চাশ টাকার 
অনধিক ওযাজিবী জরীমান। নির্দিষ্ট করিতে পারেন কিম্বা অপকারক বিষষ নিবৃত্ত 
না হইলে যে প্রত্যেক দিবস এ অপকারক বিষয় থাকে তজ্জন্যে পাচং টাকার 
অনধিক জরীমানা করিতৈ পারেন ইতি । 


৮ ধারা ॥ 


যে কৃমিস্যনরেরা সমযক্রমে নিযুক্ত হন তাহারদের এই আইনের অভিগ্যাষের 
জন্যে সকল আবশ্যক বন্দোবস্ত করিতে এব, পূর্রোক্তমতে আদাঠহওয়) টার্ন আবশ্যক 
কার্যে এসব আপনারদের আমল) ও চাকরেরদের মাহিযান। দেওনেতে এন উক্ত 
শহর বাঁ শহরতলীর মধ্যে এই আইন জাবী কর্ণার্থে অন্য খে খরচ পড়ে 
তাহাতে ব্য করিতে সমপুর্ণ ক্ষমতা থাকিবেক ইতি | 


৯ ধারা? 


এ শহর বা শহর্তলী নিবাসি ব্যক্ভিরদের পক্ষে এ কমিস্যনরেরা যে কোন 
বন্দোরস্ত করেন তাহার বিষয়ে কোন এক কমিন্যনর স্বয় দাশী হইবেন না? কিন্তু 
যে টাকা আদায় হর তাহা অনুপযুক্তমতে খরচ করণের বিষবে যে কমিপ্যনর জানিবা। 
শ্রনিষা তাহাতেঞ্জাম্মত হইলেন বা যে কমিস্যনরের জ্ঞাতসারে তাহা হইল অঞ্ধবা 
যে কমিন্যনরের ভারি শৈথিল্যপ্রযুক্ত টাকা সেইরূপে অপব্যঘ হইল নেই কমিস্যনর 
সেই বিষষে দাঁযী হইবেন এবং তাহার স্থানে পাওনা টাকার ন্যাম সেই টাকার 
বিষয়ে এব” কোম্নীনি বাহাদুরের পক্ষে তাহার নামে নালিশ হইতে পারে ইতি । 


১০ ধারা। 


জরীমান। আদায় করণার্থে ১৮৩১৯ সালের ২ আইনে যে ক্ষমত! নির্দিষ্ট আছে 
ভাহা। এই আইনানুলারে সকল বাকী টাক্র এবণ্ জরীমানা আদাষের জন্যে আমলে 
আসিবেক | এব”, কমিস্যনরেরা অথবা! এই আইনানুসারে নির্দিষ্ট বাকী টাক্র 
আদাষ করণের নিমিত্তে তাহারদের বে আমলা নিযুক্ত হয় সেই২ং আমলার মধ্যে 
কোন এক ব্যক্তি মীজিঞ্্রেট লাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে এ মাজিস্ট্রেট সাহেৰ 
তন্নিমিত্তে এ ১৮৩৯ সালের ২ আইনের ক্গমতানুলারে কার্য করিবেন ইতি | 


১১ ধারা। 


এই আইনানুসারে সম্পত্তির উপর করা কোন টাক্ক রীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে 
বলিষণ1 অসিদ্ধ হইবেক না এব*্ কোন সম্পত্তির উপর সেইরূপ টাক্ত বসাওনেতে কি 
সেইরূপ টাক্লু বনাওনের অভিপ্যায়ে সম্পত্তির মৃল্য নির্ণয় করণেতে যে সম্পত্তির টার 


ইজজরেী ১৮৫০ সাল ২৬ ষছ্চবিৎশতিতম আইঈন। 


ৰা মূল্য নির্ণয় হয় যদি তাহা! এইরূপে বর্ণনা করা যার যে সাধারণ লোকে জঞ্ছ; 
চিনিতে পারে তবে তাহা প্রড়ুর হইবেক। এব সেই সম্ত্তির মালিক অথবা? 
দখালকারের নাম লিখনের আবশ্যক হইবেক না ইতি । 


১২ ধারা। 


যে কোন বাটী বা এনারৎ কি ভূমির উপর এই আইনানুমারে টাক বলান 
যায় সেই বাড়ী বা এমারৎ কি ভূমিতে যে নকল অন্থাবর সম্নদ্তি পাওবা যায তাহা? 
এই আইনান্বনারে সেই বাটী বা এমারৎ্ বা ভূমির উপর বসান টার্লের বাকী 
আদাষের্‌ জন্যে মাজিষ্েট সাহেবের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক ও নীলাম হইতে পানে 
ইতি । 


১৩ ধারা? 


এই আইন জারী করণেতে যে সকল কমিস্যনর নিযুক্ত হন তাহারা পুক্ 
বসরে যে সকল কর্মনিব্াহ করিবাছেন এব যে সকল টাকা পাইযাছেন ও ব্যয় 
করিবাছেন তাহার এক হিনাব প্ুভিবৎনরের আপ্রিল মাসের শেষ দিবসে বা তাহার 
পৃ্রে প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেক বা শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেক হজ্ব 
কৌন্সেলে অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবরুনর্‌ লাহেবের নিকটে পাঠাইবেন 1 এবসং 
যে পাঠ এবণ্ যে বৌচর অর্থাৎ নিদশনপত্র শ্রীয়ুত গবরূনর্‌ সাহেব বা শ্রীযৃত 
গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌ.ন্সলে কিন্তু! শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর্ 'সাহের সময়ক্রমে 
হুকুম করেন নেই পাঠানুলারে নেই রিপোর্ট হইবেক এব তাহার সঙ্গে সেইহ 
নিদশন্পঞ্র পাঠান ফাইবেক ইভি। 


১৪ ধারা । 


শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেৰ কিন্বা শ্রীয়ুত গবর্লর্‌ সাহেব হুর কৌন্সেলে অথ্থবা 
শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্‌ সাহেব কোন সময়ে কোন শহরে বা শহরতলীর মধ্যে 
এই আইনের কার্ধ্য স্কৃগিত করিতে পারেন এব". এই আইন জারী করণেতে 
কমিন্যনরেরদের অথবা তাহারদের মধ্যে কোন এক জনের কি তাহারদের আমলার 
বাবহারের বিষয়ের তদারক করিতে এব রিপোর্ট করিতে এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে 
নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি । 


সমান্তঃ | 
এফ জে হালিডে। 


ভারতব্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্তরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ সপ্তৰি"শতিতম আইন । 


ভারতনর্ষের শ্রীযৃত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনবল নাহাদুরের সম্মতিক্রসে 
ভারমবমের কৌন্দেলের শ্রীযৃত অনর্বিল প্রুসীডেণ্ট লাহেৰ হুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পম্চা্ৎ লিখিত আইন জারী করিলেন ! শ্রীযুত 
গনরুনর্‌ জ্েনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়। কৌন্সেলের বহীহে অর্পণ 
হইঈযাছে। 


ভকুম হইল যে এই আইন সব্্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিসিন্তে প্ুকাশ 
হয । 


বাণিজ্য জাহাজের খালালীরদের রেজিষউরী করণের বিষষি আইন । 


যেহেতুক বাণিজ্য জাহাঙ্গের খালাসীরদের রেজিষউরী করা বিহিত হইয়াছে 
অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল! 


১ বারা! 


কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোদ্বাযের প্রত্যেক বন্দরে এব” ভারতবষের আীযৃত 
গনর্নর্‌ জেন্রল বাহীদুর হছ্গুর কৌন্বোলে উত্তপ কালে অন্য যেং বন্দবে আন্শ্যক 
পোধ করেন সেইং বন্দরে বপিজ্য জাহাজের খালানীরদের জন্যে এক লাধারণ 
রেজিষ্টরী দন্তুর স্থাপন হশ্বেক উতি। 


২ ধারা! 


এইমত প্রত্যেক দন্তুরে এক জন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইবেন এব” যে রাজ- 
পানীতে বাস্থানে এ দঙ্কুর স্থাপিত হয় সেই রাজধানী বা স্থানের শ্রীযৃত গবর্নর্ 
সাহেৰ বা শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলে ভারতবষের শ্রীযুত গবরুনর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে সময়েই যেৰপ হুকুম করেন 
সেইরূপে এ দস্ুরের আসিফ্টা্ট ও সুহুরীর ও চাকর নিযুক্ত হইবেক এব*. তাহার- 
দের মাহিয়ানা ও বেতন ধার্য হইবেক এবস যেং নিয়ম নিদ্দিষ্টি হয লেইং নিয়মের 
অধীন তাহীর। থাকিবেক ইতি | 


৩ ধারা । 


প্রত্যেক রেজিউ্টার আপনার পদের কার্ষে; প্রবৃত্ত হওনের পূর্ে তাহার 
কর্তব্য কার্ধয বিশ্বস্তরূপে নিকাহ করণের বিষয়ে এব” এ রেজিষ্টরীরস্বূপ তাহার 
কৃ 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ দাল ২৭ সপ্তবিৎশতিতম আইন | 


হাতে যে সকল টাকা আইসে সেই সকল টাকার যথার্থরপে ব্য করণের ও হিলাৰ 
রাখণের বিষষে ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজ্বর কৌন্সেলে সম্য- 
ক্রমে যে পাঠে সম্মত হন সেই পাঠানুলারে দুই জন জামিন লমেত কোক্পানি বাহা- 
দুরের প্রুতি সাধারণে ও একেং বগু লিখিয] দিবেন এব” এ রাজধানী বা স্থানের 
শ্রীয়ৃত গবর্নরু সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর সাহেব হজুর কৌন্সেলে সমযক্রমে 
যতলণ্খ্যক জরীমানার দণ্ড খাধ্য করেন সেই জরীমানা এ বণ্ডে লেখা থাকিবেক 
ইতি | 


৪ ধারা! 


কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের সধ্যস্কিত কোন বন্দরহ ঈতে গসনকাৰি দে 
জাহাজ ব্রিটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরীর বিসবে তত্সমযে পার্লিমেণ্টের যে আইন 
এব ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জ্েনরল বাহাদুরেব হজ্ব কৌন্সেলেৰ যেং 
আইন রিটনায় জাহাজের রোঁজফ্টরীর বিষযে করা গিষাছে সেং আইনানুসারে 
যে জাহাজ বিটনীয জাহাজস্বকপ রেজিষ্টরী হইষাছে সেই জাহাজের উপর (মালিম 
বা চিকিৎসক বিনা) অন্য যে কোন ব্যক্তি গ্রেটবটন ও এঁরলাগ রাজ্যের কোন 
বন্দরহউতে রেজিউর টিকিট না পাউযা খাটিতে মানস করে সই ব্যক্তির আবশ্যক 
যে উক্ত কোন রেভিষ্টরী দস্তরে অপনাকে বেজিষ্টরী করাগুনার্গে হাজির হয এব, 
এই আইনের শেষের লিখিত & চিহ্নিত তফমীলে যে নানা জিজ্ঞাসা লেখা আছে 
এব সমযাক্রমে ভারতববের শ্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরুল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
অন্য যেং জিজ্ঞাসার হুকুম করেন সেঈ২ জিজ্ঞাসার উত্তর আপন বুদ্ধিসাপ্যপর্য্যন্ত 
সত্য করিয1 দেয় এব". যারছ সেই ব্যক্তি সেইরূপে রেজিষটরী না হয় তাবৎ ১৮৫০ 
লালের ১ আগঙট তারিখের পর (মালিম বা চিকিৎসক বিনা) অন্য কোন পদে এরূপ 
রেজিউরীহওয়া জাহাজের উপর খ্রাটিতে পারিবেক না ইতি । 


৫ ধারা? 


যে প্রত্যেক খালামী রেজিষ্ট্রারের দস্কুরে রেজিউরী হওনার্থে আইসে এব, 
আপনার বুদ্ধিসাধ্যপর্যযন্ত এ জিজ্ঞাসার নত্য জওয়াব দেয় এইমত প্ুত্যেক খালাসীকে 
এ রেজিস্ট্রার রেজিষরী না করিলে নয় ইতি। 


৬ খারা | 


ফে প্রুত্যেক খালাসীকে এ রেজিষ্ট্রার রেজিউরী করেন তাহাকে তিনি এক 
রেজিউর টিকিট দিবেন এব*্ শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে 
লময়ক্রমে যে পাঠেতে সম্মত হন সেই পাঠানুলারে ও খালালীর সাধ্যপর্ষ্যন্ত যথার্থ 
চেহারা লেখ থাকিবেক এব” শ্রীযুত গববুনরু সাছেব ব!শ্রীযুত গনরুলর সাহেব 
হঞ্ুর কৌন্দেলে সময় ক্রমে যে রসুমের অনুমতি দেন সেই রুম এ রেজিষ্ট্রার এ 


ইঙ্গরেজী ১৯৮৫০ সাল ২৭ শগ্তবিৎ্শতিতম আইন । ৩ 


টিকিটের ভনেয লইতে পাকিবেন কিন্তু তাহা এক টাকার অধিক হউবেক ন। এন" এ 
রেজিস্ট্রার এ প্রত্যেক রেজিষ্টর টিকিটের এক নকল আপনার দ্তুরে রাখিবেন 1 এব, 
প্রত্যেক রেলিইরীহওযা খালাসী সমুদে গমনাগমনকারি ব্যক্তিদের যে সঞ্জুদাষ অথবা 
বেজনভোগী হয় তাহা এ রেজিস্ট্রার লাধ্যপর্্যন্ত নির্ণঘ করিয়া রেজিষ্টর টিকিটে নি দি 
করিযা লিখিবেন | এব” এ টাকটে উচ্চস্থ বেতনভোণিস্বূপ লিখিত হওনের জন্যে 
টিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তি এ টিকিট রেজিস্টরারের নিকটে আনিলে সেই লমযে এ ব্যক্তির ফে 
উচ্চস্থ বেতন ভোগী হওনের স্বত্ব থাকে তাহা এ রেজি্ট্রার এ টিকিটেতে লিখিবেন ঈতি 


৭ ধার! । 


যখন কোন খালাপী আপনার রেক্িউর টিকিট হারা ভখন সেই ব্যক্তি উক্ত 
রেজিই্রীরেরদের মগ্যে এক জনের নিকটে স্বযণ্, দরখাস্ত করিবেক এব সেই টিকিট 
যে সমযে ও যেপ্রুকারে খোধা গেল তাহার বিষষে রেজিস্টার বা তাহার কোন এক 
জন আসিষ্টাণ্ট যে সকল জিজ্ঞালাবাদ করেন তাহার উত্তর আপন বুদ্ধিনাধ্যপর্য্যস্ 
সত্যকপে দিতে হইবেক! এব যদ্যপি দূষ্ট হয ষে ইহাতে কোন চাতুরী ছিল না 
বা চাতুরীর মানস ছিল না তবে রেজিষর টিকিট দেওনার্থে ফে রসুস নিদিষ্ট আছে 
তাহার অতিরিক্ত পূর্বের টিকিট হারাইবার সময ও প্রুকার বিবেচনা করিয়া রেজি- 
টার শ্রীযৃত গবর্নর্ সাহেন কিন্বা শ্রীযুত গবর্নরু সাহেব হজুর কৌন্নেলে তাহাকে 
যেহ হুকুম দেন সেই২ হুকুমমতে যে রূসুম উচিত বুঝেন এইমত পাচ টাকার অনধিক 
রসুম লইযা তাহাকে অন্য এক টিকিট দিবেন ইতি। 


৮ ধারা | 


যখন কোন রেক্গিউর্রীহওয়া খাল।সী কারাগারে ব।কোন হবিণবাড়ীতে কযেদ 
হয তখন আদালত অথবা জুক্টিন অফ দি পীল তাহার রেজিষ্টর টিকিট এ কারাগার 
বা হরিণবাড়ীর অধ্যক্ষের হাতে দেওযাইবেন এব তিনি খালানীর কয়েদ থাকন 
সমবে তাহা আপনার নিঞ্টে রাখিকেন এব. কয়েদের শেষ হইলে তাহাকে ফিরাইয়। 
দিবেন । এব যখন কোন রেজিষ্টরীহওয়া খালাসীর প্রাণদণ্ড ৰা দ্বীপান্তর প্রেরণের 
দণ্ড হয তখন ষে ব্যক্তির নিকটে এ খালাসী কযেদ থাকে নেই ব্যক্তি এ রেজিষর 
টিকিট ষে রেজিস্ট্রার তাহা দিয়াছিলেন তাহার দস্তুরে পাঠাইবেন ইতি। 


» ধারা । 


ফে প্ুত্যেক রেজিষ্টর টিকিট রেজিস্ট্রারের নিকটে ফিরিয়া আইসে তাহা তিনি 
বাতিল করিবেন এবন্ সময়ক্রসে এক তালিক। প্রস্তত করিবেন এব তাহার পুর্্ষ 
বারে মান ব্যাপিষ। হে গুত্যেক টিকিট বাতিল হইয়াছে ও প্রুত্যেক টিকিট হারাইয়া 
যাঁওনের ব্ষিয়ে তাহাকে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে এব তাহার পরিবর্তে তিনি এ 
বারো মাল ব্যাপিয়] অন্য টিকিট দিয়াছেন এমত টিকিটের নম্বর ও নাম এ তালিকাতে 


৪ ইঙ্জরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ সপ্তবিৎশতিতম আইন। 


নির্দিষ্ট থাকিবেক 1 এব এ তালিকা ইঙ্জরেজী ভাষাতে ও বন্দরের চলিত ভাষাতে 
গেজেটে প্রুক্বাশ করাইবেন এব, শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহের বা শ্রীযুত গবর্নরু পাহেৰ 
হজুর কৌন্মেলে যে সকল নগর বৰ] বন্দর নিরূপণ করেন সেই২ নগর বা) বন্দরের 
হাসিলের কালেক্টর সাহেব এব পোলাসের পুধান কার্ধ্যকারক সাহেবের নিকটে 
পাঠাইবেন এবছ, এ পাহেবেরা তাহা পরমিট ঘরে এবং পোলীসের দস্তরের দৃষি- 
গোচর কোন স্বানে লট্কাইবেন1! এব এ তালিকার নকল এমত প্রুত্যেক বন্দরের 
মাষ্টর আটেগাণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং কোন রেজিষ্টরীহওষ। 
জাহাজের মালিম বা অধ্যক্ষ দরখাস্ত করিলে এব”. এক টাকা রসুম দিলে তাহাকে 
এ তালিকার নকল দেওয়া যাইবেক ইতি | 


১৯০ ধারা? 


এইমত প্রুত্যেক জাহাজের মালিম উক্ত ১ আগষ্ট তারিখের পরে উক্ত রাজ্যের 
কোন বন্দরে রেলিষ্টরী না হওয়া খালাসীর সঙ্গে অথবা যে খ্ালাসীর রেছজিষটর 
টিকিট বাতিল হইগরাছে ভাহার সঙ্গে বন্দেশ্ট করিবেন না ন) তাহাকে কস্ম' দিবেন 
না। এবং উক্ত বন্দরে উক্ত ১ আগ তারিখের পরে বে প্রত্যেক খালালীর সঙ্গে 
বন্দোবস্ত করেন তাহার রেজিষ্টর টিকিট সমুদবে গমনের পুন্দে আপন হাতে সমপণ 
কবাইবেন এব» (পশ্চাৎ লিখিত গতিকব্যতিরেকে) এ খালাসীর চাকরীর শেল- 
পদ্যন্ত এ জাহাজের মালিম অভিনাবধান করিযা তাহা রাখিবেন এব তৎ্পবে এ 
টিকিট যে খালানীর হর তাহাকে তাহা ফিরাউয়1 দিবেন | এব জাহাজের ষে 
প্রত্যেক মালিম জানিয়। শ্বনিয়া এই আমন উল্লঙুন করেন তিনি যে প্রত্যেক খালাসীকে 
এইরূপো আইনবিরুদ্ধে নিযুক্ত করেন বাঁ চাঁকরী দেন তাঁহার জন্যে এক শত টাকার 
অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি! 


১১ ধারা । 


বে প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিউর টিকিটের নিমিত্তে দরখাস্ত করে দেই ব্যক্তি যদি 
রেজিষ্ট্রার অথব! তাহার আনিষ্টান্ট যে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন সেই দিজ্ঞাসার 
মিথ্যা উত্তর জানিরা শ্বনিয়া দেয় অথবা জানিব। শ্রনিষা রেজিক্ট্রার অথবা তাহার 
আলিষ্টান্টের সমুখে আপনার টিকিট হারাইয়। যাওনের বিষয়ে কোন মিথ্যা এজহার 
করে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবৰেক ইতি । 


২২ ধারা? 


যে কোন ব্যক্তি জানিয়াশুনিষা কোন রেজিষ্টর টিকিট মতান্তর করে কি বিরূপ করে 
কিনষ্ট করে অথব। এইমত কোন রেজিউর টিকিট কৃত্রিম করে বা এই আইনানুলারে ষে 
টিকিট দেওয়া গিয়াছে অথবা দেওয়া গিয়াছে কথিত হয় সেই টিকিট হস্তান্তর করে ব। 
ক্রয়বিক্রয় করে সেই ব্যক্তিএক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল হণ সপ্তবি"পতিতম আইন । ৫ 


১৩ ধারা । 
জাহাজের মালিম এৰৎ অন্য যে ব্যক্তিকে এই আইনানুসারে সেই প্রকার 
টিকিট রাখিবার হুকুম হইয়াছে সেঈ ব্যক্তিচ্ছাড়া যে কোন ব্যক্তি আপনাকে আইন্‌- 
মত দেওয়া টিকিটব্যতিরেকে কোন টিকিট খালাদীর মরণের দ্বারা বা)? পুকারাস্তরে 
প্রাপ্ত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা ফে বন্দরে দেওয়া গিয়াছিল মেই বন্দরের 
রেজিস্ট্রারের নিকটে পাঠাইবেক এব তাহা নী পাঠাইলে এক শত টাকার অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি ! 


১৪ ধারা । 


যে কোন খালালী বাতিলহওষা রেজিষটর টিকিট কিস্থা আইনমসত প্রাপ্ত না 
হওযা। কোন টিকিট কোন জাহাজের মালিম কি অধ্যক্ষকে মমপণ করে দেই খালাসী 
যে কালপর্্যন্ত কম্ম করিতে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার সেই কালের লকল মাহি- 
য়ানা মালিকের নিকটে জব্দ হইবেক্‌ ইতি । 


১৫ ধারা। 


এই আইনের দ্বারী ঘে সকল রীমানা। নিদ্দিষ্ট হইযাছে মাজিষ্ট্রেট লাহেবের 
অথবা জুফিস অফ দি পীস সাহেবের নম্মুথে সরাসরীমতে দোষ সাব্যস্ত হইলে এ 
জরীমানার হুকুম হইতে পারে এব ১৮৩৯ সালের ঘ আইনানুনারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব 
এ জরীমানার হুকুম করিলে যে প্রকারে আদায় হইতে পারিত সেই প্রুকারে এ জরী- 
মানা খরচা সমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি | 


১৬ ধারা । 


রেজিষ্ট্রার সাহেব যে সকল রসুম পান ভাহাইইতে এই আইনের খরচ দেওয়া 
ষাইঈবেক | তন্ভডিন্ন সেই খরচা দেওনার্৫থে দেড় শত টন ও তাহার অধিক বোকাইধারি 
যে সকল জাহাজ কোক্সনানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যস্থিত বন্দরে প্রবেশ করে 
ৰা তাহা হইতে গমন করে সেই সকল জাহাজের উপর টন পুতি এক আনা বার্ষিক 
মাসুল লওয়া যাইবেক। এব” রেল্গিউরী এক বন্দরে এ টাকা দেওয়া যাওনের 
সটিফিকট দেখান গেলে তদ্বারা সেই সনের মধ্যে অন্য সকল বন্দরে কোন 
মাসুল দিতে হইবেক না এব এ সনের হিসাব জানুআরি মাসের প্রুথম দিৰবসঅবধি 
ডিসেম্বর মানের শেষ দিহনপর্যন্ত হইবেক ইতি ! 


& চিহ্িত তফসীল। 


১1 তোমার নাম ও তোমার পদবী কি। 
২ তোমগার পিতার নাস কি এব. তোমার লামান্য বাস কোথাহ আছে । 
৩। ইহার পূর্রে তোমার রেজিষউরী হইয়াছিল কি ন1। 

শখ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ সপ্তবিশতিতম আইন । 


৪1 তোমার শ্বস্থান কোথায়। 

৫1 তোমার জন্মদিন কোন তারিখ । 

৬। তুমি কোন্‌ সময়ে সমুদ্রে ৪থমে গমন করিলা । 

91 তুমি কোন্‌ পদে সমুদ্রে প্রথমে গমন কারিলা ! 

৮। তৎপরে তুমি কোন্‌ পদের কর্ম করিয়াছ । 

৯1 তুমি রাজার যুদ্ধজাহাজে বা কোম্নানি বাহাদুরের যুদ্ধজাহাজে কি 
কোক্সনানি বাহাদুরের কোন জাহান্দে কর্ম করিযাছ কিনা! 

১০। যদি করিরাছ তবে কত কালীবধি এব” কোন্‌২ জাহাজে এব”. কোন্হ 
পদে! 

১১) তুমি ভিম্নাধিকারি জাহাজে কর্ম করিয়াছ কি না। 

১২1 যদি করিষা থাক তবে কত কালাবধি এব. কোন্‌ পদে এব” কোন' 
পতাকার অধীনে । 

১৩। সসুদে গাকিযা ভূমি নাগান্যতঃ কোন কার্সয করিষাছ | 

১৪। কর্ম না থাকিলে তুমি সামানক্টং কোথায বাস কর । 


1) চিত্িত তফসীল । 


ভারতবষের অমুক বন্দরহইতে অমুক স্থানে গমনশীল এত টন বোক্াইধারি 
অমুক বন্দরের অসুকনামক জাহাজে খালাসীরদের ও কম্মশিক্ষাকারিরদের নাম ও 
রেজিষউর টিকিটের নম্বর | 








পদ রেজিষটব টিকিটের নম্বর 


জাহাজের নম্বর ও রেজিষটরের তারিখ | নাম 











অসুক সালের অমুক তারিখ । জাহাজের মালিম । 


লমান্তঃ | 
এফ জে হালিডে ৷ 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেন্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্জরেঙ্গী ১৮৫০ সাল ২৮ অঙ্টাবিৎশতিতম আউন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোৰল গবর্নরু জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্ুনীডেন্ট লাহের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রাযুত 
গবরুনর জেনরল বাঁহীদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইব! কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন সর্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয? 


বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের প্রবৃত্তি জন্মাওনের আইন । 


বপিজ্য জাহাজের খালানীরদিগকে প্রবৃত্তি দেওন এব, রুক্ষ করণার্থে নীচের 
লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা। 


ব্রিউনীয ক্গাহাজের রেজিউরী করণের বিষষে সমযক্রমে পাঁলিমেপ্টের যে 
কোন আইন অথব। ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের 
যে কোন আইন চলন থাকে তাহার অনুনারে বিটনীয জাহাজ বলিয়া যে কোন 
জাহাজ রেজিষরী হইম্াছে এব, কোক্সলানি বাহাদুরের শাদিত দেশের মধ্যে যে 
বন্দরে ১৮৫০ সালের ২৭ আশইনানুসারে খালাসীরদের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন কি 
হইবেন এমত কোন বন্দরহইতে রম্কু হয সেই জাহীজের অধ্যক্ষ যাবৎ উক্ত দেশের 
মধ্যে কোন বন্দরে যে নকল খালাদীকে জাহীজে লন তাহারদের সঙ্গে নাচের লিখিত 
বিধান্মতে বন্দোবস্ত না করেন তার আগামি ১৮৫০ সালের ১ আগষ্ট তারিখের 
পর কোন দিনে এ অধ্যক্ষ সমুদ্রপথে জাহাজ লইয়া যাইবেন না এ বন্দৌবস্তের 
মধ্যে এই২ বিষয় নির্দিষ্ট থাকিবেক ফে প্রত্যেক 'খালাসী যেং মাহিয়ানা পাইবেক 
এব” যত ও যেপ্রুকার আহারাদি পাইবেক এব যে পদে নিযুক্ত হইবেক অথ্ৰা 
াঁটিবেক এহস এ জাহাজ যে স্থানে গমন করিবেক অথবা যে মিয়াদপর্ধ্ন্ত এ ব্যক্তির 
খাঁটিতে হইবেক ॥ কিন্ত ৩০০ উনের অনধিক বোআইধারি যেং দেশীয় জাহাজ 
কেবল সমুদ্রের তীরস্থ দেশে গমনাঁগমন করিতে নিযুক্ত হয় নেই জাহাজের প্রতি 


এই বিধান খাটে না ইতি । 
কৃ 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবি*শতিতম আইন 1 


২ ধারা । 

এই আইনের শেষের লিখিত 4& চিহ্িত তফসীলে যে পাঠ নির্দিষ আছে 
অথবা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনরু জেনরূল বাহীদুর হজবর কৌন্সেলে অন্য 
যে পাঠে সম্মত হন সেই পাঠানুসারে এম্ত প্ুত্যেক বন্দোবস্তপত্র লেখা যাঁইবেক। 
তাহাতে উপযুক্তমত তারিখ থাকিবেক এব খালার্দীরদের রেজিষ্ট্রার সাহেবের 
অথবা তাহার দ্বার! তন্গিমিত্তে নিযুক্ত অন্য সাহেবের সাক্ষাতে এ জাহীজের অধ্যক্ষ 
তাহাঁতে সহী করিবেন এব, উক্ত দেশের কোন বন্দরে বে সকল খালানীকে জাহাজে 
লওষা যায় তাহারদের প্রত্যেক শ্রেণীর খালামীরদের অধিকাণ্খশ লোক অন্য সকল 
শালাসপীর নিমিন্তে তীহাতে দন্তখৎ্ করিবেক। এব*. ফে প্রত্যেক শালাসী তাহাতে 
সহী করিবেক সে ব্যক্তি যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় এ রেজিস্ট্রার সাহেব এ বন্দোবস্থ 
তাহাকে শুনাইবেন ও বুঝাইবেন এব” বদি এ খালাপী তাহাতে সম্মত হয তবে 
তাহাকে তাহাতে আপনার সহী বা) ঢের দিতে হুকুম করিবেন এব*্ তাহাতে আপনি 
দস্তথৎ করিবেন এব এ বন্দোবস্যপত্রের এক নকল পুক্বমকে লিখিত ও দস্তখণ্ 
হইলে তাহা আপনার দক্ুরের রোয়দাদে রাখিবেন। এইমত জাহাজে আগ্রেপ্টিনভিন্ন 
যে প্রত্যেক খালাপী নিযুক্ত হয় সেই খালাদী আপনি এ বন্দোবস্তপত্রে দস্তথৎ্ড করিলে 
যেরূপ হইত লেঈরূপে আপনার মাহিয়ানার সম্খ্যানুনারে এ বন্দোবস্তপত্রের দ্বার? 
উপকার পাইতে পারিবেক ইতি | 


৩ ধারা । 


এমসত বন্দোবস্তপত্রের যে প্রত্যেক নকুল রেজিউ্টার সাঁহেৰ যথার্থ নকল হওনের 
বিষষের সর্টিফিকট দেন তাহা! এ খালাসীর পঙ্ষে প্রত্যেক গতিকে এ বন্দোবস্তপাত্রেব 
মম্মের বিষয়ে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক এব কোন গতিকে কোন খালাসীকে এ 
বন্দৌবস্তপাত্র অথবা পৃর্রোক্তমত প্রস্ততহওয়া তাহার নকল দেখাইতে ক তাহা 
দাখিল করণের এত্লা! দিতে হুকুম করা যাইতে পারিবেক না। কিন্ত ঘদি এ 
বন্দোবস্তপত্র দাখিল না হয় এব সাব্যস্ত করা না বাধ তবে এ খালালী এ বন্দোবস্তের 
মন্্সম অথবা তাহার অভিগ্রায়ের প্রমাণ দিতে পারিবেক অথবা ব্ষয়বিশেষে অন্য 
কোন লাক্ষ্যের দ্বারা আপনার দাওয়। সাব্যস্ত করিতে পারিবেক ইতি । 


৪ ধারা । 


এই আইনানুসারে যে খালাসী কোন জাহাজে নিযুক্ত হয় এমত কোন খালাসীর 
করা কোন বন্দৌবস্তক্রমে জাহাজের উপর তাহার যে দ্বাওয়] থাকে তাহা লোপ হইবেক্‌ 
না অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের স্থানে আপনার মাহিয়ানী। পাইবার যে দাওয়া 
থাকে তাহা কোন বন্দোবস্তের ধারা লোপ হইবেক না। এব” এই আইনের বিরুদ্ধ কি 
তাহার অনৈক্য কোন বদন্দোবস্তের দ্বারা কোন খালাপী বদ্ধ হইতে পারে না! এবং 
যে জাহাজ পরে নষ্ট হয় নেই জাহাজের ভাড়ার লঙ্নর্কে খালানীর যে মাহিয়ানার 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবি"শতিতম আইন! ৩ 


অধিকার কিম্বা দাওস1 থাকে কিম্বা জাহাজ রক্ষা করণের পুরস্কারের বিষয়ে কিজাহাজ 
রক্ষা করণের উদ্যোগের বিষষে পারিতোষিকের যে কোন স্বত্ব বা দাওযা থাকে অথবা 
ডিক্রী কি ফরসলা বা প্রকারান্তরে জাহাজ রক্ষা করণের পুরস্কারের ৰা! জাহাজ রক্ষা 
করণের উদ্যোগের পারিতোধিকের যে অদ্শের স্বত্ব ও দাঁওযা থাকে তাহা ত্যাগ 
কারতে যদি কোন শ্বালাসী কোন নিষম্‌ বা চুক্তি কিস্থা বন্দোৌবস্তের বারী অনুমতি কি 
অঙ্জীকার করে তবে এ নিরমপ্রুভৃতির দ্বারা এ খালাসী বদ্ধ থাকিবেক না ইতি । 


৫ পারা ॥ 


এই আইনক্রমে যে খালালী কোন জাহাজে কম করিতে বন্দোবস্ত করে সেই 
খালামীর মাহিয়ীনা কালেওর মানক্রমে গণ্য হইবেক ইতি! 


৬ ধারা? 


এই আইনের বিধানের অনুসারে কম্মকারি কোন শখবালানী ঘদি এট আইনের 
শেষের লিখিত 18 চিষ্িত তফলীলের নিদিষ্ি পাঠানুসারে অথবা লম্যক্রমে 
ভারতবনের আ্রীঘুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজর কৌন্সেলে অন্য যে পাঠ মঞ্জুর 
করেন তদনুসারে এক লিপির দ্বারা উক্ত বেজিইটার সাহেবকে এই ক্ষমতা দের যে 
আনার অনুপস্থিত থাকনসমনসে আমার পরিবারের এতিপালনার্ে ফে কালের 
নিমিন্তে আম তাগাম সাহিনাঁনা পাই নাই এমত কালের নামন্তে আমার মাহিযানার 
তিন ভাগেক এক ভাগের অনধিক টাকা উক্ত জাহাজের সালিক অথবা তাহার 
এজেন্টের স্থানে মানেং লন ভবে নেই জাহাজের মালিক অথ্বা তাহার এজেণ্ট উক্ত 
রেছিই্টার নাহেৰ দাঁওযা কবলে সেঈ টাকা পূব্বোক্তমতে ব্যঘ হওনার্ধে তাহাকে 
দিবেন এব. এ খালাসী এক্ষণে উক্ত জাহাজে খাটিতেছে ইহার কোন প্ুঘমাণ এ 
রেছিউ্টার সাহেবের স্বানে চাহিবেন না। উক্ত লিপিতে রেজিষ্ট্রার সাহেব কি 
ভাহার আসিষ্টান্টের এব খালাপী বে জাহাজে খাটিতে অঙ্গীকার করিষাছে নেই 
জাহাজের মালিকের সহী থাকিবেক এবৎ যে অভিগ্মাবে এ লিপি দেওয়? গেল তাহা 
এ লিপির মধ্যে নির্দিষ্ট থাকিবেক ইতি । 


৭ ধারা। 


জাহাজের অধ্যক্ষ উক্ত খালাপীর মরণ কি পলাষন কিন্ত! তগীর হওনের অগ্বা। 
উপযুক্ত প্রমাণমতে জাহাজের মারা পড়নের এক সর্টিফিকট বে সময়ে দাখিল করেন 
নেই সময়অবধি এব তাহার পর এ জাহাজের মালিক কিম্বা তাহার এজেন্ট অথবা 
রেজিস্ট্রার সাহেবের দ্বারা সেইরূপ আর কোন টাকা দেওয়) যাইবেক না। কিন্তু এ 
খালাসী যে ব্যক্তিকে টাকা লইতে নিযুক্ত করিয়াছিল সেই ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রার সাহেৰ 
যে টাকা নিতান্ত দিয়াছেন তাহ এ খালাসীর মৃত্যু ব পলায়ন অথবা) তগীর হওনেতে 
কিন্বা। জীহাজের মারা পড়নেতে ফিরিয়া পাইবার দওয়া হইতে পারিবেকনা ইতি। 


৪ ইঙ্গর্য্গী ১৮৫০ সাল ২৮ অকষ্টাবি"শতিতম আইন! 


৮ ধারা? 
শইরূপ সকল রসীদ ও দেওয়] টাকা এক বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক এব*্, এ 
বহীর মধ্যে যে কিছু লেখা যায় তাহা! প্রমাণ হওনার্থে রেজিষ্ট্রার সাহেব কি তাহার 
আসিষ্টা্ট তাহাতে সহী করিবেন এব” নেই বিষয়ে যে ব্যক্তি লিপ্ত থাকে 
তাহাঁরদের তদারক করণার্থে সেই বহী নিয়ত প্রস্তুত থাকিবেক ইতি! 


৯ ধারা । 


যখন রেজিষ্ট্রার সাহেব খাটনের বন্দোবস্তপত্রে সাক্ষিস্বৰপ আপনার নাম 
লেখেন তখন এ নাহেৰক যে নিযমক্রমে খালাসী খাটনের সসয়ে আপনহ 
পরিবারেরদিগকে আপনার মাহিষানার কতক ভাগ অর্পণ করিতে পারে তাহা এ 
খালাপীকে বুঝাইয়া দিবেন এব্‌*, রেজিষ্টার সাহেবের কর্তব্য ষে বন্দর হউতে যত 
খাঁলানী যায তাহারদিগকে বিশেষরূপে জ্ঞাত করেন ঘে তাহারী চাহিলে পৃর্রোক্তমতে 
আপনারদের মাহিবানার্‌ এক ভাগ অপণি করিতে পাকে ইতি | 


১০ ধারা! 


এরূপ প্রত্যেক জাহাজের অপ্যক্ষ রেজিষ্টরীর কোন বন্দর্হইতে গমনের 
পূর্বে কোম্সীনি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে তিনি আপ্ণ্টিসনস্ত যত খালাসীকে 
আপন জাহাজে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারদের নামের এব তাহারদের মাহিবানার 
এব” তাহারদের রেজিষউরী টিকিটের নম্বরের এক ফর্দে সমযক্রমে ভারতবষের 
শ্রীযৃত গবরুনর্ জেনরুল বাহাদুর হৃজুর কৌন্নেলে যে পাঠ নিদ্দিষট করেন তদনুলারে 
লিশিয়া এব তাহাতে দস্তখৎ্ করিয়া তাহ রেজিস্ট্রীর সাহেবকে দিবেন । এবপ্, 
এঁ জাহাজের অধ্যক্ষ যদি এ দেশের মধ্যে কোন খালালীকে নিযুক্ত না করিব থাকেন 
তবে তিনি সেই কথা এক সর্টিফিকটের মধ্যে লিখিয়া তাহাতে দন্তশ্বৎ করিবেন এব, 
তাহা রেজিস্ট্রার সাহেবকে দিবেন। এবস রেজিষ্ট্রার সাহেন এ ফদ্দ অথবা! এ 
ফিকট পাইলে এব. তাহার নত্যতার বিষযে তাহার হদ্বোধ হইলে তিনি এ 
জাহাজের অধ্যপ্কে আপনার দস্তখ্ড কর! এইমত এক সর্টিফিকট দিবেন যে এ 
জাহাজের অধ্যক্ষ রেজিষ্টরী দ্‌ন্ভরের সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছেন এইমত 
কোন জাহাজের যে অধ্যক্ষ উক্ত প্রকার ফার্দ অথবা সর্টিফিকট দীথিল না করিয়? 
রেজিষ্রীর বন্দর হইতে প্রস্থান করেন লেই অধ্যক্ষ দুই শত টাকার অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি । 


১১ ধারা! 


রেজিষ্টরীর বন্দরে কোন জাহাজে কোন খালাসী এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে 
নিযুক্ত ন! হয় এ নিমিত্তে এ বন্দরের রেজিস্ট্রার সাহেব স্বয়” কিম্বা তাহার এজেন্টের! 
কোন লময়ে শিষউরপে এ প্রকার কোন জাহাজে প্রবেশ করিতে পারেন এব এ 


উজরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাৰিৎশতিতম আইন । ৫ 


জাহাজে নিযুক্ত নানা খালাসীরদিগকে গণনা করিতে এব. জিজ্ঞালাবাদ করিতে 
পারেন এব এইরূপ কর্ম করণেতে এ রেজিস্ট্রার সাহেবের অথবা তাহার এজেপ্টের- 
দিগের ঘে কেহ প্রতিবন্ধকতা করে নেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানাহ 
যোগ্য হইবেক ইতি ! 


১২ খারা । 


বখন-রেজিফ্টার সাহেবের উহা বোধ করিবার কারণ জন্মে যে সমুদ্রে গমনশীল 
জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক অথবা এজেণ্ট এই আঈনের কোন বিধান এড়াইযাছেন 
কি তাহা প্রতিপালন করেন নাই তখন এ রেজিষ্টার সাহেৰ আপনার দস্তখৎ্করা 
এক লিপির দ্বার। মার আটেগ্ডেট সাহেবকে বন্দরহইতে এ জাহাজের প্রস্থান 
করণের অনুমতিপত্র দেওয়া স্থগিত করিতে পারেন? এব প্লুত্যেক মার আটেগ্েন্ট 
সাহেব এই ৰিষবে রেজিস্ট্রার সাহেবের লিখিত হুকুম প্রতিপালন করিবেন 
ইতি । 


১৩*ধারা । 


এই আইনানুসারের নিযুক্ত কোন খালাদী ফে জাহাজে খাটিতেছে সেই 
জাহাজের অপ্যক্ষ ঘে বন্দরে খাত্রার শের হব সেই বন্দরে এ জাহাজের পহুচছ্ছনের 
পর অথবা খাটনের চিযাদের পর সাত দিনের মধ্যে এই আইনক্রমে কর! বন্দোবস্তের 
অনুসাবে এ শ্ালাপীক মেজনতের জন্যে ঘে মাহিয়ীনা বাকী থাকে তাহা এ 
খালাপীকে দিবেন বা দেওযাঈবেন। এব প্রুত্যেক ব্যক্তিকে যে টাকা দেওয়া যায় 
তাহার বিষয়ে তাহার স্থানে আলাহিদারূপে কি নাধারণ ফদেে এক রমীদ লইবেন 
এব» এ রশীদে জাহাজের প্রথম কি দ্বিতীৰ সালিম অথ্ব। বিশ্বানযোগ্য অন্য সাক্ষী 
সহী করিবেন নতুবা) তাহা বিফল ও বাতিল হইবেক ইভি। 


১৪9 ধারা । 


ষে প্রত্যেক অধ্যক্ষ বা মালিক ১৩ ধারার নিদিষ্ট সম্ভর মধ্যে কোন 
খালাপীর মাহিয়ান! দিতে ক্রটি কি অস্বীকার করেন সর্ধ্ধুদ্ধ দশ দিনের অনধিক 
কালপতধ্যন্ত তিনি যত দিন উপযুক্ত হেতু বিনা এ মাহিয়ানা দেওনের বিলস্থ করিয়াছেন 
তাহার দিনপ্রুতি দুই দিনের মাহিযানা জরীমানাস্বূপ এ খালাসীকে দিবেন এবস্ 
তাহা। মাহ্যানাম্বরূপ আদায় হইবেক ইতি | 


১৫ ধারা! 


ফে খালাসীর কোন মাহিয়ান। পাঁওন। থাকে নই খালালী 'যদি এ মাহিয়ান। 
পাইবার পৃর্রেমরে তবে তাহার মরণের পর জাহাজ ফে প্রথম রেজিষ্টরী বন্দরে 


পহৃছে লেই বন্দরের রেজিউ্রার মাহেবের হাতে এ মাহিয়ান। দেওয়া যাইবেক এব, 
চা 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবিৎশতিতম আইন! 


এ রেজিষ্টার সাহেব সেই খ্বালীপীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে তাহা দিবেন 
এবং তাহার এরূপ আইনসত স্কলাভিষিজ্ত না থাকিলে যে দিবনে রেজিষ্ট্রার সাহেৰ 
এ টাক পাল্যাছ্ছিলেন তাহার পর ১ জানুআরি তারিখঅবধি বারো মাস শেষ 
হইলে এ অবশিষ্ট টাক! কোক্সীনি বাহাদুরের খাজানাশ্বানায় দাখিল করিবেন । 
কিন্ত ভাহার পুর্বে অন্যন দুইবার এ দাওয়া না হওয1 টাকা তাহার স্থানে থাকনের 
বিষনে তিনি গেজেটে ইশ্তিহারের দ্বারা উপযুক্ত এন্েলা দিবেন ইতি] 


১৬ ধার]! 


জাহাজের ঘে অধ্যক্ষের এই অপরাধ মাজিষ্ট্রেটে সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হয 
যে পুব্বোস্তমত বন্দরে জাহাজ পহ্ছনের পর তিনি দশ দিনের মধ্যে মত খালালীর 
পাওনা মাহিযান রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দিতে ত্রুটি করিয়াছেন সেই জাহাজের অধ্যক্ষ 
যে সাহ্যানা দিতে এইরূপ ক্রটি করিবাছিলেন তাহার তিনপ্তণ জরীমানা দিবেন 
এব তারে মান্জিষ্টেট সাঞ্ছেব মেসত উচিত বুঝেন সেইমতে প্রত্যেক ক্রটির বিষবে 
এ অধ্যক্ষের এক শত টাকার অনধিক জরীসানা করিতে পারেন ইতি। 


১৭ ধারা] 


১ প্রারার লিখিতমতে রন্ভু ও রেজিষটরী হওয়া কোন বাণিজ্য জাহাজ সারা 
না গিরা কিম্বা অকন্পণ্যপুযুক্ত ত্যক্ত না হইয়া যদি কোস্সানি বাহাদুরের শাসিত 
দেশের বাহিরে কোন বন্দরে বিক্রয় হয কি হস্তান্তর করা যায অথবা যদি এইমত 
কোন বন্দরে কোন খালাপীর খাটনের মিয়াদ শেষ হয় তবে অধ্যক্ষ প্রত্যেক 
খালানীকে কম্মভ্যত হওনের এক সর্টিকিকট ও তাহার রেজিষটর টিকিট দিবেন এব 
উক্ত দেশের মধ্যে কোন বন্দরে গমনশীল অন্য কোন জাহাজে তাহার নিমিন্তে 
উপযুক্ত কর্থ্ম যোগীইব। দিবেন অথবা যে বন্দরে জাহাজে উঠিয়াছিল লেই বন্দরে 
কিন্থা অন্য যে কোন বন্দরের বিষষে বন্দোবস্ত হইযাছিল সেই বন্দরে তাহার বিনা 
খর্চে যাইবার উপায় করিয়া দিবেন! অথবা তাহার ভরণপোষণ ও গমনের 
ভাড়া যত টাক] উ্ীয়ুক্ত বোধ করেন তাহা এ বন্দরের বরিটশীয় কন্সল কিম্বা বৈন 
কন্নল সাহেবের হাতে অথবা এমত কোন কননল না থাকিলে এ বন্দর্নিবাসি নেই 
জাহাজের অসম্নর্কায় কোন সওদাগরের হাতে অর্পণ করিবেন! এ শ্বালামীর যে 
মাহিষানএ পাওনা থাকে তাহার অতিরিক্ত এ টাকা দেওয়া! যাইবেক ইতি! 


১৮ ধারা? 


যদি সেই অধ্যক্ষ উক্ত ১৭ ধারার লিখিতমতে আপনার কোন খালালীর 
নিমিত্তে কর্ম যোগাইয়া দিতে কিম্বা বন্দরে পঁহছনের উপায় করিয়। দিতে ত্রুটি কি 
অস্বীকার করেন তবে সেইরূপ কর্ম করণের খরচ দেওয়া গেলে সে খরচ জাহাজের 
মালিকের দেয় হইবেক কিন্ত যদি জাহাজের অধ্যঙ্ছের কি খালানীরদের 


ইজ্জরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অক্টাবিংশতিতস আইন! ঠা 


প্ুবঞ্চনাপুযুক্ত জাহাজের বিদ্বু হয কিস্থা জাহাজ সারা পড়ে কি অকর্ষ্ণ্য হওযাপ্রযুক্ত 
ত্যক্ত হয় তবে জাহাজের মালিকের সেই খরচ দিতে হইবেক নী । এব". কনলসল 
সাহেব অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি এ খরচ দিয়াছেন ভাহার মালিশমতে কি যদি 
এ খরচ কোম্নানি বাহাদুরের কোন টাকা হইতে দেওযা গিষা থাকে তবে কোয়ানি 
বাহাদুরের নালিশমতে এ মালিকের বাব দেওয়া টাকা বলিবা মোকদমার খব্নচা 
সমেত মালিকের স্ানে আদায হইতে পারিবেক এব যদি খালাপী আপনি এ খরচ 
দিধাছে তবে তাহার পাওনা মাহিযানাস্ব্ূপ তাহা আদার হইতে পারিবেক ইভি। 


১৯ ধারা? 


যদি কোন খালাশী ব্রিটনীয কনসল কি বৈন কনসলের লম্মাথে অনা! বদি সেই 
বন্দরে কোন বুটনীৰ কনলল কি বৈস কনসল না থাকেন তবে এ বন্দবনিবাসি 
জাহাজের সম্সকাঁষ এক কি তঙ্গোধিক জন সওদাগরের সমূখে সেই স্বানে ও সেই 
সমধে কর্ম ত্যাগ করিবার বিষয়ে লিখনের দ্বারা সম্মতি জানায তবে এইমত খ্ালাপীর 
ব্ষষে উক্ত ১৭ এব, ১৮ ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি | 


২০ পারা | 


জাহাজ ভাঙ্গিবা গেলে কি মারী পড়িলে ফে প্রুত্যেক জন্‌ খালাসপী জাহাজে 
থাকে সেই শ্বালাদী জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে কিম্বা যে প্ুধান মালিম বাচিবা থাকেন 
তাহার স্বানে বদি এইমত এক সর্টফিকট দেখাইতে পারে ফে দে ব্যক্তি দেই 
জাহাজের ও তাহার মালের ও খাদ্যাদি দুব্যের রক্ষার বিষষে সাধ্যপর্ধ্যত্ত উদ্যোগ 
করিষাছিল তবে জাহাজের ভাড়ার দ্বারা কিছু উপাজন হইলে ব1 না হইলে ভাহা 
ভাঙ্গা কি সারা পড়নপর্যস্ত এ খালাপী আপনার মাহিয়ানা। পাইবেক ইতি | 


২৯ ধারা? 


প্রত্যেক শালাসীর প্রুতিদিনে যত খাদ দুব্য পাইবার একরার হইয়াছিল 
তাহা যদি কম করা যাঁষ তবে তাহার প্রতিদিনের মাহিযান] বৃদ্ধি হইবেক অর্থাৎ 
যদি এ একরারকর। দুব্যের তিন অণশৈর এক অস্শপর্ধ্যন্ত কম হয় তবে দিনপুতি 
এক আনা এব যদি তিন অ*শের এক অৎখশহইতে অধিক কম করা যায় তবে 
দনপ্ুতি দুই আনা পাইবেক 1] এব, এ অধিক টাকা আপনার অন্য মাহিয়ানার 
সত আদায় হইতে পারিবৰেক ইতি! 


২২ ধারা |, 


খালালীরদের মাহিয়ান! কি জাহাজ রক্ষা কর্ণের পারিতোষিক বা পুরস্কার 
পাওনা হইবার পূর্র্েষদি এ মাহিয়ানাপ্ুভৃতি অপণ কি বিক্রয় করা যায় কিম্থা কোন্‌ 
খালাপীর মাহিয়ানা কি জাহীজ রক্ষা করণের পারিতোধিক বৰ! পুরস্কার পাওনের 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবিৎশিতিতম আইন । 


বিষয়ে যে ওকালৎনাস! দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইতে পারে নী কথিত হইলেও 
এ ওকালৎনাসী অর্পণ কি বিক্রয় কারক কি ওকালৎ্নামাকরণিয়। ব্যক্তির বিরুদ্ধ 
বলবৎ হইউবেক না! এব কোন আদালতহইতে কোন ক্রোকী পর্ওয়ানা জারী 
হইলে তাহার দ্বারা কোন খালাপীর মাহিরান!কি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোফিক 
বা পুরস্কার দিবার প্রুতিবন্ধক হইবেক না ইতি । 


২৩ ধারা । 


সমুদ্রে গমন করণের সমযে যে সকল পীড়া ও দৈবঘটনার সপ্ভাবন। হয তাহার 
উপযুক্ত ওষধ ও অস্ত্রপ্ুভৃতি প্রচুরমতে এমত প্রত্যেক জাহাজে সব্দদাই থাকিবেক। 
এব যত ওুঁষধপ্রভৃতি লইতে হউবেক তাহার নিরিখ সমযে২ ভারতবর্ষের কোন্সানি 
বাহাদুরের জাহাজের সুপরিণ্টেণ্ডণে সাহেব ভারতবষের শ্রীযুত গবরুনর্ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মগ্জ্ুরীক্রমে জানাইবেন | এবস তাহা কলিকাতা ও 
মান্দ্রাজ ও বোস্বাইয়ের গব্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক |. এবপ্ এই বিময়ে 
ক্রটি হইলে জাঁহালের মালিক দুই শভ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন 
এব যত কাল তিনি এ পুকার ভ্রটি জানিয়] শ্রনিষা করিতে থাকেন তত কাল দিনপুতি 
পাচ টাকার জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি 1 


২৪ ধারা । 


যদি এইমত কোন জাহাজের অধ্যক্ষ কিন্া কোন মালিম কি খালালী জাহাজের 
কর্ম করণে আঘ্াতী বা ক্ষতিগ্ুস্ত হয তবে যাবৎ তাহার স্বাস্থ্য না হয কিন্থা যে বন্দরে 
জাহাঙ্গে চড়িযাছিল কি অন্য ফে কোন বন্দরের বিষয়ে নির্ম হইযাছিল সেই বন্দরে 
যাৰ তাহাকে ফিরিয়া লওয়া না যাষ তাবৎ তাহার আবশ্যক অস্ত্র চিকিৎসা ও 
চিকিৎসা এহ৭্ তাহার সেবার ও ওবধের ও গ্ুতপালনের যত খরচ হয় তাহা এবঞ্ 
সেই বন্দরে তাহাকে লইযা যাওনের খরচ জাহাজের মালিক দিবেন এব তৎপ্রযুক্ত 
এ অধ্যক্ষ কি মালিম বা খালাসীর বেতনহইতে কিছু বাদ দেওয়া] যাইবেক না। 
এব যদি নেই অধ্যক্ষ কি মালিম বা খালাপী আপনি এ খরচ দয়া থাকেন তকে 
সেই খরচ আপনার মাহিয়ানার অন্পশস্বরূপ আদায় হইতে পারিবেক এব যদি এ 
খরচ কোক্সানি বাহাদুরের কোন টাকা হইতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে কোম্পানি 
বাহাদুরের পাওনা কজস্বরূপ মোকদ্দমার লম্পরণ খরচা সমেত তাহা আদায় হইতে 
পারিবেক হীতি |" 


২৫ ধারা? 


ফে কোন খীলালী এই আইনানুলারে কোন দাদর্ন পাইয়াছে এসত খালাসী 
হে জাহাজে থাকে সেই জাহাজ যে যাত্রার জন্যে এ দাদন দেওয়] গিয়াছে সেই 
যাত্রায় গমনের পূর্বে যদি বিনষ্ট হয় অথবা অগ্রি কি অনা কোন কারণপ্রযুক্ত তাহার 
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এই্টমত ক্ষতি হয যে কল্পিত যাত্রায় গমন করিতে পারে ন] অথবা] সেই যাত্রাৰ 
আরস্ত সময়ে অথবা খাটনের দ্বারা দাদনের পরিশোধ না হইলে যদি তাহা বিফল 
হয তবে সেই জাহাজের অধ্যক্ষকি মালিক কিম্বা এজেন্ট এ মত খালাসীর উপব 
এইমত দাওয়া করিতে পারেন যে এ ব্যক্তি যে দাঁদন পাইযাছিল সেই দাঁদন ফিরিবা? 
দেষ অথবা যত দাদন পাইযাছিল তাহার সম্পূর্ণ সম্খ্যার তুল্য অন্য কোন 
আ্গাহাজে খাটে | এবং এ খালাপী যাঁর খাটনের দ্বারা এ দাদন পরিশোধ না! 
করে তাবৎ এ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক অথবা এজেণ্টের অনুমতি বিনা দে 
জাহাজে তাহাকে খাটিবার হুকুম হউযাছিল সেই জাহাজ ভিন্ন অন্য জাহাজে 
খাটিতে পারিবেক না! এবং যদি এইমত কোন খালাপী এইমত অন্য কোন 
ঙ্গাহাঙ্গের উপর খাটনের দ্বারা এ দাদন পরিশোধ করিতে অস্বীকার করে তবে সেই 
অস্বীকার কোন মাজিস্ট্রেট মাহে কি জুফ্িল অফ দি পীল সাহেবের সম্মুখে লরাসরী- 
সতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট 
কযেদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি | 


২৬ ধারা । 


খালাসীরদের রেজিস্ট্রার সাহেন বাহারদিগকে উচিত বোধ করেন এমত 
ব্যঞ্ষিরদিগকে সময়ক্রমে এই আইনানুনারে যেং জাহাজে খালানী গ্ৃহণ হয সেই২ 
জাহাজের জন্যে খালালী যোটাইবাঁর দালালী কম্ম করিতে পাউী দিতে পারেন এব”, 
নাবিকেরদের ভেটেরাখানার অধ্যক্ষের ঘরে খালাপীরদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিবার 
অনুমতি দেওনাথে তাহারদিগকেও পাউ। দিতে পারেন । এব এ ব্যক্তি দুক্কম্ম 
করিলে সেই পাউ্ী রদ ও বাতিল করিতে পারেন? এব৭ং সময়ক্রমে এ রেজিষ্ট্রার 
সাহেব ষে মিয়াদ ও ঘে লিযম এব্* যে জামিন নিরূপণ করেন সেই মিরাঁদের জন্যে 
এব”, সেই নিয়মক্রমে এব” সেই জামিন লইয়! এ পাউা ছেওয়1 যাইবেক ইতি | 


২৭ ধার]। 


ষে প্ুত্যেক ব্যক্তি পৃর্বোক্তমতে পাউউ! না পাইয়া] এব যে জাহাজে খালাপীরা 
খাটিতে স্বীকার করিয়াছে সেই জাহাজের মালিক কি এক অস্শের মালিক কিন্বা 
অধ্যক্ষ অথবা] জাহাজ ফাহার জিম্মীয় থাকে এমত ব্যক্তি না হইয়! কোন রেজিষ্টরী 
বন্দরে কোন বাণিজ্য জাহাজে নিযুক্ত হওনার্থে কোন খালাসীকে ভাড়া করে কি 
তাহার লঙ্গে বন্দোবস্ত করে এব. ষে বাণিজ্য জাহাজের উপর থালাসীরা খাটিতে 
স্বীকার করিয়াছে সেই জাহাজ খাঁহার জিষ্মায় আছে তিনি কিম্বা সেই জাহাজের 
আশলিক বা এক অপশের্‌ সালিক কিম্থা। অধ্যক্ষচাঁড়ী। অন্য যে কোন্‌ ব্যক্তি পাউীদার 
হউক বা না হউক কোন বাণিজ্য জাহাজে কোন খালালীকে নিযুক্ত করণের 
অভিপ্রায়ে ব তাহার ছলে কোন খালাপীর রেজিউরী টিকিটের দাওরা করে কিন 
প্রাপ্ত হয় এব* যে প্রুত্যেক ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকার পাউটী পাইলে কি না পাইলে 

গা 
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কোন খালালীকে কোন বাণিজয জাহাজে বেতন দিষা নিযুক্ত করিবার কিম্বা তাহার 
সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার নিসিত্বে অথব]? তাহা করণের উদ্যোগ করিবার নিমিত্তে 
তাহার স্থানে স্পষ্ট কি আস্পঞ্টরূপে কোন রদুম কি প্ররস্কার ৰা অন্য কোন টাক) 
চা কি লয সেই বক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি! 


২৮ ধারা? 


যে প্রুত্যেক পাউীপ্রাপ্ত দালাল নাবিকেরদেরু বামার উপরের উক্তমতে 
পাউগ্রাপ্ধ পঞ্চ ঘব ভিন্ন কোন শরাবের দোকানে কি পঞ্চ ঘরে কোন খালালীর্‌ 
সঙ্গে খাটনের বন্দোনস্ত করে কিম্বা এইমত যে কোন দালাল স্পষ্ট কি অস্পফটরূপে 
নাবিকেরদের বাসার উপরের উক্তমতে পাউাপ্রাপ্ত পঞ্চ ঘর ভিন্ন কোন শরাবের 
দোকানে কি পঞ্চ ঘরে সম্পর্ক রাখে নেই দালালের পাঁউী জব্দ হইবেক ইতি । 


২৯ ধারা । 


যে পুত্যেক বণক্তি এই আইনের কোন বিপ্িব মত্তাচবণ না করিতে কোন 
খ/লালীকে পরামর্শ দেব বা পরামর্শ দিতে উদ্যোগ করে বা! আইন প্রুতিপালনের 
প্রতিবন্ধকতা করে অথবা যে কোন ব্যক্তি কোন খালামীকে পলাবন করিতে পরামশ 
দেয কি যে খ্ালামী পলাযন করিযাছে তাহাকে আশ্রন দেয় অথবা আশ্রয় দেওনের 
বা খোরাক দিবার মাহাধ্য করে নেঈ ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার 
যোগ্য হইবেক ইতি | 


৩০ ধার)। 


যদি এই আমনমতে নিযুক্ত কোন খালালী যাত্রার পৃর্রে বা যাত্রীকালীন 
কোন সমযে যে জাহাজে খাটিতে অঙ্গীকার করিষাঁছে দেই জাহাজে যাইতে ত্রুটি কি 
অস্বীকার করে অগবা মে জাহাজে সমুদে গমন করিতে স্বীকার ন! করে কি অনুসতি 
ন] পাইয়া জাহাজহইতে গরহাজির হব অথব]। পলারন করে তবে যে স্থানে বা যে 
স্থানের নিকটে এ জাহাজ থাকে অথবা শর খালালীকে পাওয়া যাষ সেই স্থানের 
কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন জুফ্টিল অফ দি পীস সাহেৰ বা 
মাজিষ্্রেট সাহেব জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম কি সালিক বা তাহার এজেপ্ট 
শপগ্পূন্র্ক নালিশ করিলে ওয়ারপ্ট বাহির করিয়া এ খালাসীকে গ্রেক্তার করিয়া 
আপনার নিকটে আনিবার হুকুম দিতে পারেন এব” এ ত্রুটি বা অস্থীকার বা 
মাতবর কারণ বিন। গরহাজির অথৰা পলাযনের উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া? গেলে এ 
মাজিষ্ট্রেট দাহেবপ্রভৃতি এ খালাসীকে জেলখানা কয়েদ করিতে পারেন অথ্ব1 
হরিথবাড়ীতে পাঠাইতে পারেন এব, সেই ব্যক্তি সেখানে পরিশ্রমবিশিষট ব1 তাহা। 
বিনা ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে থাকনের যোগ্য হইবেক 1 অথবা 
এ মাঁজিষ্্রেট সাহেবপ্রভৃতি উচিত ৰৌধ করিলে এ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম 
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কি মালিক কিম্বা তাহাব এজেণ্টের প্রার্থনামতে এ খালাসীকে কযেদ না করিয়া? এ 
জাহাজে তাহাকে লইয়। যাইবার হুকুম দিতে পারেন অথব] এ জাহাজে লইযা 
যাওনার্থে এব” সমুদে গমনার্থে এ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম কি মালিক বা 
এজেণ্টের হাতে এ শ্বালাসীকে অপণি করিবার হুকুম দিতে পারেন । এব", এ 
খালাশীকে গ্রেন্ার করণের যে খরচা এ মাজিঞ্্রেট কিন্ত! জুফ্টিল অফ দি পীল সাহেৰ 
উপযুক্ত বোধ করেন তাঁগা যদি কুড়ি টাকার অধিক না হয তবে জাহাজের অধ্যক্ষ 
কিস্বা মালিক অথ্বা এজেণ্টকে দিবার হুকুম করিতে পারেন এব”. তাহা খ্ালাসীর 
শিনে পড়িবেক এবস্ং তাঁহার মীহিযানাহইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে ইতি । 


৩০১ পারা । 


ঘে প্রত্যেক খালাপী এই আইনানুলারে নিযুক্ত হয় দেই খালাসী আপন 
থাঁটনের সমযে যদি জানিষাশ্তনিযা এব*. অনুমতি বিনা আপনার জাহাজহইতে 
স্কানাস্তর হয় বা প্রুকারান্তরে আপনাৰ কম্মহইতে গরহাজির হয় (এব. তাহাৰ 
অপরাধ পলায়নের অপরাধ না হয কি আপন মনিব পলায়নের অপরাধের ন্যায 
তাহা জ্ঞান না করেন) তবে সেই খালামীর দুই দিনের মাহিযানা জরীমান1 হইবেক 
এব” যে প্রুতেক চব্দিশ ঘণ্টা সেই ব্যক্তি গরহাজির থাকে তাহার জন্যে ছয দিবসের 
মাহিয়ানা জরীমান] দিবেক অথবা আপনার মনিবের ইচ্ছাত্রমে তাহার পরিবর্তে 
অন্য জনকে নিযুক্ত করণেতে যে আবশ্যক খরচ লাগে তাহা সেই খালাশী দিৰেক | 
এব জাহাজে নিযুক্ত থাকন সমযে ষে প্লুত্যেক খালাসী আপন মনিব বাযে ব্যক্তির 
অধীনে জাহাজ থাকে সেই ব্যক্তি ওযাজিবীমতে তাহাকে যে কর্ম করিতে হুকুম 
দেন তাহা করিতে মাতবর কারণ বিনা অস্থীকার বা ভ্রুটি করে সেইরূপ গ্লুত্যেক 
অপরাধের জন্যে তাহার উপরের উক্ত জরীমান। হইবেক এব, যে প্রুত্যেক চব্দিশ- 
ঘণ্টাপর্য্যন্ত সেইরূপ অপরাধ করে তাহার জন্যে উপরের উক্তমতে জরীমান হইবেক। 
এবং এইকরূপ থে প্রত্যেক খালাসী জাহাজের লক্ষিত বন্দরে পহুছিলে পর ও তাহার 
চাঁকরীরামযাদের মধ্যে খালাম না হইয়া অথবা আপনার মনিবের অনুমতি না 
পাইয়। জাহাজ ত্যাগ করে দেই ব্যক্তির এক মাসের মাহিয়ানা জরীমানা লাগিবেক | 
কিন্ত জানা কর্তব্য যে এ খালাদীর গরহাঁজির অথবা ক্রুটি বা অস্বীকার যদি 
রীতিমতে “ লগ বুক অর্থাৎ জাহাজের বৃত্তান্তের বহীত্তে লেখা না যায় তবে সেই 
ব্যক্তির সেইরূপ জরীমানা হইবেক ন! এব, সেই বিষয়ের বিরোধ হইলে এ জাহাঙ্গের 
সালিক ব1 অধ্যক্ষ কি এজেণ্ট মালিমের ব] অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যের প্রমাণের 
দ্বার এ বহীর মধ্যে লিখিত কথা লাবান্ত করিবেন ইতি | 


৩২ ধারা | 


এই আইনানুলারের নিযুক্ত যে প্রত্যেক খালাপী আপন জাহাজহইতে পলায়ন 
করে এ জাহাজে সেই ব্যক্তির যে সকল কাপড়চোপড় এব, ছুব্যাদি থাকে এব” ফে 


৯১ ইঙ্ষরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অঙ্টাৰিৎশতিতম আইন! 


মকল মাহিয়ান| এব প্র্াপ্সি তাহার পাওনা থাকে তাহা জব্দ হইয়া জাহাজের 
মালিককে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু জানা কর্তব্য ঘে এইরূপ প্লুত্যেক পলায়নের 
বুস্বান্ত তৎ্কালেই পৃর্ধোক্ত “ লগ বুকের? মধ্যে লিশখ্বিতে হইবেক এব জাহাজের 
অধ্যক্ষ ও মালিম কিম্বা এ অধ)ক্ষ এব এক জন বিশ্বাসযোগ্য পাক্ষী তাহাতে লহ 
করিবেন ইতি! 


৩৩ ধারা? 


যে বন্দরে কোন খালালী চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাছাড়া অন্য 
কোন স্থানে যদি কোন খ্ালীনী আপনার বন্দোবস্তের মিয়াদের মধ্যে পলাযন করে 
এব*্ যদি এ জাহাঙ্গের অধ্যক্ষ পলাতক খালাসীকে যে মাহিয়ানা দিবার বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক মাহিয়ানাতে তাহার এওজে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত 
করেন তবে এ জাহীজের মালিক কি এজেন্ট ব। অধ্যক্ষ পলাতক ব্যক্তি আপনীর কর্ম 
রীতিমত করিলে তাহাকে যে টীকা দ্য হইত তদপেক্ষা অধিক ঘত সাহিযানা বা 
তাহার ফে অণ্শ এ জাহাজের মালিক কি অধণক্ষ বা এজেণ্ট এ এওজী ব্যক্তিকে 
দষাছেন তাহা এই আইনের লিখিত জরীমানী যেরূুপে আদায করা যায মেইরূপে 
এব ফে পধ্যন্ত হইতে পারে সেইপধ্যন্ত সরামরী মোকদ্দমীক্রমে এ পলাতক ব্যক্তি 
স্থানে আদাষ করিতে পারিবেন ॥ কিন্তু জানা কর্তব্য যে কোন খালামী এ 
সাহিয়ানার টাকার আধিক্য না দেওনপ্রযুক্ত তিন কালেওর মাসের অধিক কাল 
কয়েদ হইবেক না ইতি | 


৩৪ ধারা? 


বদি কোন খালাসী যাত্রার আরস্তের পূর্বে বা যাত্রার সময়ে কোন বন্দর্হইতে 
জাহাজের গমনের পূর্বে অব্যবহিত চক্রিশ ঘণ্টার মধ্যে খামখা। অথবা জানিয়ীশ্রনিষ। 
ও বিনানুমতিতে গরহাজির হয তবে তাহা পলায়নের অপরাধ জ্ঞান হইবেক। 
এব০. যদি কোন শ্ালামী কোন লময়ে বা কোন সমবপর্ষ্ন্ত আপনার জাহাজহই'তে 
খামখা এইরূপে গরহাজির হয় যে সেই জাহাজ ত্যাগ করিতে এব তাহাতে 
ফিরিয়া না যাইতে তাহার অভিপ্রায় দু হয় তবে তাহা পলাযনের অপরাধ জ্ঞান 
হইবেক ইতি। 


৩৫ ধারা। 


যদি কোন ব্যক্তি কোন খালাদী বা আপ্রেপ্টিনকে পলাতক জানিয়! অথবা 
তাহাকে পলাতক বিশ্বান করণের কারণ জানিয়া এ পলাতক খালাসী বা আপ্ণ্টিসকে 
জানিয়াশ্তনিয়া আশ্রয় দেয় অথব। লুকাইয়৷ রাখে তবে এইরূপ আশ্রিত বা লুক্কায়িত 
প্রত্যেক খালাী বা আপ্রেণ্টিসের জন্যে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি! 


ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবিৎশিতিতম আইন । ১৩ 


৩৬ ধারা? 

যে কোন খালানী এই আইউনানুসারে খাঁটিতে বন্দোবস্ত করিষাছে তাহার এ 
নিয়মিত চাকরীর শেষ না হওনের পূর্রেতাহার স্থানে ভিন টাকার অধিক কোন 
কর্জ আদায় করা যাইতে পারিবেক না! এব” কোন সবাইযের অধ্াক্ষ অথৰও 
নাবিকেরদের ভেটেরাখানার অধ্যক্ষ খীলাসী তাহার যে টাক! ধারে কথিত হয 
তাহার বাৰৎ এ ালাসীর কোন লিন্দুক কি হাতিযার বা অন্য সম্সন্তি আটক করিতে 
পারিবেন না এব বদি এমত কোন্‌ ব্যক্তি কোন খালাসীর সিন্দুক বাহাতিযার কি 
অন্য সঙ্পন্তি আটক করে তবে এ স্কানের বা তাহার নিকটের কোন জব্টিল আফ দি পীল 
নাহ কি মাজিজ্ট্েট সাহেবের নিকটে এ শ্বালানী অথবা ভাতার পক্ষে কোন ব্যক্তি 
ভাহার বিষযে শপথপুর্ষক নালিশ করিলে এ জুষক্টিম অফ দি পীন সাহেব কি মািস্ট্েট 
সাহেক সরানরীমতে শপথ করাঈর। সেই বিষ্যের তজবীজ করিতে পাদ্েন এব্০, 
আপনার দস্তখৎখ ও মৌহরকরা। ওবাঁরপ্টের দ্বার? সেই সম্নন্তি ক্রোক করণের এব. এ 
খালাপীকে ফিরিয। দিবার ভকুম করিতে পারেন এব যে ব্যক্তিএ জিনিস আটক 
করিযাছে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানাঁর যোগ্য হইবেক ইতি । 


৩৭ ধারা? 


কোয়ানি বাহাদুরের গ্াসিত দেশের মধ্যে কোন জুক্টিস অফ দি পীস সাহেৰ 
কি মাজিস্টেট সাহেবের নিকটে এইরূপ কোন দাহীঙ্জের তিন জন অথবা তাহাহহীতে 
অধিক কন খালাসী নালিশ করিলে এ ভুষ্চিলপ্রভৃতি এ জাহাজী ব্যক্তিরদের ব্যবহার 
ও ব্যমের জন্যে এ জাহাজের উপর ঘে আহার ও জল ও ওষধ দেওযণ গিষাছে কি 
রাখী গিনাছে তাহা ভজবীজ ও ভদার্ক করিবেন কি তজবীজ ও তদার্ক করাইঈবেন । 
এব যদি এ তঙগবীজ ও তদারক করিলে দৃ্ট হম্‌ যে এ আহার অথবা জল কি ওষ্ধু 
সন্দ অথবা ব্যবহারের অনুপযুক্ত কি যেরূপ আহারাদি দিতে হয় সেইরূপ নহে অথব। 
বদি তাহা অপ্রডুর বোধ হয় তবে বে কস্বকারক তাহার তদারক করেন তিনি এ 
জাহাজের অধ্যক্ষকে এই বিষয় লিখনের দ্বারা জানাইবেন |! এব যদি তাহাতে এ 
জাহাজের অধ্যক্ষ যে আহার বা জল কি ওষধ এ তদারককারি কর্মকারক মন্দ ৰা 
অনুপযুক্ত জ্ঞাত করিয়াছেন তাহার পরিবর্তে উপযুক্ত আহার ব!জল কি উষধ নাদেন 
অথবা যদি এ জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাতে বত আজাহার ও জল ও ওষধের আবশ্যক তত 
আহারাদি না যোগান কিম্বা যে আহার ও জল ও ওঁধধ তদার্ককারি কর্মকারক মন্দ 
অথ্ৰা অনুপযুক্ত কহিয়াছ্ছেন তাহা খালাসীর্দিগকে দেন তবে এ ব্যক্তি এমত প্রত্যেক 
অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানারু যোগ্য হইবেন ইতি | 


৩৮ ধারা। 


এই আইনানুসারে যে শ্বালাসীর। নিযুক্ত হয় তাহারদের জন্যে উপযুক্তমতে 
কালাপাতীকরা এব মজবুত তুতকের নীচে এক বাসস্থান প্রন্তত করা যাইবেক এব, 
দহ 


5৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবিশতিতম আইন! 


প্রতিজনের জন্যে চতুরসু চারি ফুট স্থান নিযুক্ত করা যাইবেক | এব” যে স্বান 
এই'ূপে নিযুক্ত হব তাহা যদি “টপ গালাণ্ট ফোরকানলের” নীচে হয় তবে 
“« ফোরকানল” ভূতক ও তাহার নীচের সাজিযার মগ্যে সাড়ে চারি ফুটের কম না 
হয এমত ব্যবধান থাকিবেক এব এই বিষয়ে ভ্রটি হইলে যে প্রত্যেক জনের 
এইপ্রকার উপযুক্ত বাসস্থান না করো যায যাৰ তাহার এইমত বাসস্থান না কর! 
বাব তাবছ দিন প্রতি চারি আনার হারে এ শ্বালাপীর মাহিযাঁন। বুদ্ধি হইবেক এব 
তাহার অন্য মাহিয়ানার মত তাহা আদাষ হইতে পারিবেক ইতি | 


৩৯ ধারা । 


এই আইনের দ্বারা যে সকল জরীমান। নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বিষষে 
মাজিখ্রেট সাহেবের অথ্ৰ] জুধ্টিস অফ দি পীস সাহেবের লমুখে সরানরীমতে দোষ 
সাব্যস্ত হইলে হুকুম হইতে পারে এব” ১৮৩৯ সালের হ আইউনানুনারে মাজিঞ্্েট 
সাহেব এ জরীসালর ভকৃম করিল সে প্রকারে আদান হইভে পারিত সেই প্রকারে 
এ জবীমানা শখ্বরচ1 সমেত আদার হইতে পারিবেক ইতি । 


৪০ ধারা । 


এই আইউনানুলাবে কর নকল বন্দোবস্থক্রমে বে স্সহিনানা পাওনা হয অথনা 
মে জরীসানা নিদ্দিষ্ট হয তাহার বিবি সকল দাওযা কোন ভ্রক্টিন অফ দি পীস 
সাহেব অথবা মাজিঞ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা শ্বননি ও নিসপন্তি হইতে পারে এব, যত 
টাকা! এ জুধ্টিস অফ দি পীস লাহেৰ অথবা সীক্িষ্রে্টে সাহেব হুকুম করেন তাহা। 
সায খরচা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুকুম হয তাহার স্বানে ১৮৩৯ সালের ২ আইনের 
বিধিক্রমে জরীমাঁন! যেরুপে আদায় হয সেউরূপে আদাষ হউবেক ইতি! 


৪১ ধারা] 


এই' আইনের বিধিক্রমে যে জাহাজ সম্রদে গমন করে সেই জাহাজ বাহার 
জিম্মায় বা কর্তৃত্বাধীনে থাকে সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে লেই জাহাজের 
* অপ্ক্ষ” জ্ঞান হইবেন | এব আপ্ণ্টিনচ্গাড়ী যে কোন ব্যক্তি এ জাহাজে 
ক্ষাহাজের চিকিৎনকব্যতিরিক্ত কোন পদে খাটিতে নিযুক্ত হয় বা বন্দোবস্ত করে সেই 
ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে ” খীলাসী” জ্ঞান হইবেক 1 এবং % মালিক” এই 
কথা যদি এ জাহাজ একের অধিক ব্যক্তির মল্সন্তি হয় তবে সেই সকল ব্যক্তিকে 
বুঝাইবেক এব, “ এজেণ্ট” এই কথা একের অধিক যত ব্যক্তি মালিকের এজেন্ট হন 
দেই সকলকে বুঝ্যাইবেক ইতি | 


ত৫ 


ইঙ্গবর্েজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবি”শতিতম আইন । 
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১৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবি"শতিতম আইন | 


3 চিহ্িত তফলীল | 


অমুক বন্দরে রেজিউরীহওয়া খালাশীর মাহিযানী অর্পণের টিকিট | 

আমি অসুক নস্থরে রেছিক্টরীহওষা আসুক ব্যক্তি মাসেই এত টাক মাহিযানাতে 
অমুক কাহাজের উপর আমুক পদে খাটিতেছি এবঞ আমি আসুক বন্দরে খালাদীরদের 
রেজ্জিউট্রীত্র সাহেবকে ক্ষমতা) দিতেছি ও গ্রার্থন। কারিতেছি যে অমুক জাহাজের 
এজেন্টের স্বানে যে মিয়াদের জন্যে আমি আগাম পাইয়াছি সেই মিয়াদপর্ধ্যস্ত 
খাটনের পর আমার ফে মাহিযান। পাওনা হইবেক তাহার তৃতীষাৎশ লন এবং 
এ মিয়াদ আগামি অসুক মাসের অসুক তারিখে সমাপ্ত হইবেক এবণ এ টকা 
অসুক ব্যক্তিকে অথবা ষে ব্যক্তির হাতে এই কাগজ থাকে সেই ব্যক্তিকে দিতে আমি 
ইহার দ্বারা এ রেজিষ্ট্রার লাহেবকে ক্ষমত) দিলাম এব” তিনি ইহার পৃষ্টে এ 
ব্যক্তির স্থানে মীসেৎ রলীদ লেখাইয়া লইবেন ইতি । 


লমাপ্রিঃ ॥ 


এফ ছে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী 1 


০৭ 0. জজ যব) 36774166170781440 7, 


০০86 29০০: ৪৮ 005 0৩7৪৯ এট 0008) 15585 00 0. ৪, 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাঁল ২৯ উনত্রি”শ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুলীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের হ আগস্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযৃত 
গবর্নর জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়? কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে! 

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুক।শ 
হ্ষ। 


বিষ খীওযান নিবারণের বিষযি ১৮৩৮ সালের ৩১ আইন শুধরিবার আইল | 


বিষ কি গ্রাণনাশক অন্য কোন দুব্য খাওয়াওনের বিষযি ১৮৩৮ লালের ৩১ 
আউন শুধরিবার জনে] নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা? 


যে কোন ব্যক্তি কোন লোকের চিরস্থায়ি কি অন্ন কালীন শারীরিক হানি 
করিবার অভিপ্রায়ে অথবা আইনবিরুদ্ধ কোন কর্ম করণের কি করিবার প্রবৃত্তি 
দেওনের অভিপ্রায়ে জানিয়] শুনিয়া এব দ্বেষপুর্ধক তাহাকে কোন বিষ কি কোন 
বেহৌৌশজনক কিন্ত সাদক কোন দুব্য অথবা অস্বাস্থ্যজনক বন্ধ খাওয়ায় কি অন্য 
লোকের দ্বারা খাওয়ায় সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনামতে এ আদালত যে স্থান 
নির্দিষ্ট করেন সেই স্বানে যাবজ্জীবন অথবা কতক বৎসর মিয়াদপর্য্যন্ত ম্বীপান্তরে 
পুরিত হইবার যোগ্য হইবেক অথব! চারি বসরের অনধিক মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ 
থাকিবার যোগ্য হইৰেক ইতি । 


২ ধারা । 


যে কোন গতিকে কোন ব্যক্তির নামে এমত নালিশ হয় যে দেই ব্যক্তি খুন 
করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে কোন বিষ বা প্রাণনাশক অন্য কোন দুব্য 
খাওয়াইয়াছে কিছ্বা খাওয়াইতে প্রবৃত্তি দিয়াছে এব”, যদি লাব্যস্তহওয়া এ অপরাধ 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৯ উনত্রি"্শ আইন! 


কেবল এই আইনানুলারের অপরাধ হয় তবে এই আইনানুলারে অপরাধের বিষয়ে 
তাহার নামে নালিশ হইলে যেরূপ দও হইত তাহার সেইরূপ দণ্ড হইতে 
পারে ইতি। 


৩ ধারা | 


এই আইন ১৮৩৮ মালের ৩১ আইনের অন্তর্গত এব” এ আইনের অন্শস্বরূপ 
বোধ হইবেক ইতি ! 


সমাপ্তঃ | 


এফ জে হালিডে । 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী | 


0110, দলিত ১১ /367/0166 77127751210) , 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩০ ত্িৎশত্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্ম তিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্রীযুত অনরৰিল প্রুসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ৯ আগস্ট তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । গ্রীযুত 
গবর্নর জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া] কৌন্দেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন নর্্ব লাধারূণ লৌককে জানাইৰার নিমিত্তে পুকাশ 
হয়। 


১৮৪৬ সালের ১ আইন ও ১৮৫০ সালের ৪ আইনের অর্থ বিষযি সন্দেহ 
ভঞ্জনের আইন্‌ ৷ 


বেহেতৃক ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ৮ ধারা এব”. ১৮৫০ পালের 9 আইনের 
১ ধারার কার্ধ্য এফ আইন জারী হওনের পূর্বের মোকদ্দসীয় খাটে কি না এই 
বিষয়ে মন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম ও বিধান হই'ল ! 


১ ধারা? 


১৮৪৬ সালের ১ আইন জারী হওনের পৃরব্ফে বাদি প্রুতিবাদি ও তাহারদের 
উকীলেরদের মধ্যে আপোসে ষে বন্দোবস্ত কর! গিয়াছিল তাহার বিষয়ে এ আইনের 
বিধান খাটে এমত ভ্ঞান হইবেক না ইতি । 


২ ধারা? 


১৮৫০ সালের ৪ আইনে হুকুম আছে যে সদর আদালতে আপালের যোগ্য 
মোকদ্দমার নম্থরী আপালের দরখাস্ত দাখিল করণার্থ উত্তর কালে ছুয় সপ্তাহ 
মিয়াদ নিরপণ আছে কিন্ত এ আইন জারী হওনের পূর্র্বেষে মোৌকদ্দমার নিষ্পত্তি 
হইয়াছিল তাহার উপর নম্থরী আপীলের দরখাস্ত দরপেশ করণের মিয়াদ তিন 
সাস। এবং এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে উক্ত প্রুকার মোকদ্দমার যে সকল 
আপীল উক্ত তিন মাস মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছিল তাহা উপযুক্ত মিয়াদের 
মধ্যে দাখিল হইয়াছে জ্ঞান হইবেক এব” ১৮৫০ সালের ৪ আইন জারী হওনের 
পূর্বে যে সকল দাড়া ও বিধান চলন ছিল মে নকল দাড়! ও বিধানমতে এ 
আপীলের বিষয়ে কার্ধ্য হইবেক ইতি | 


২. ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩০ ত্রি"শত্তম আইন! 


৩ ধারা! 
শেষোক্ত আইনের ২ ধারার হুকুমমতে যে লিখিত এত্েল। আপেলাণ্টকে দিতে, 
হয তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের আদালত ঘরে এন্েলানামা লট্‌কানের দ্বার] 
দেওষ1 যাইতে পারে অথবা এ সদর আদালত ১৮৪১ সালের ১৭ আইনানুসারে 
উত্তর কালে যে বিধান প্রস্তত করেন সেই বিধানের নির্দিষ্ট পাঠ ও প্রকারানুসারে 
দেওয়। যাইতে পারিবেক হীতি | 


৪ ধারা! 


১৮৫০ সালের ৪ আইন পাপরেরদের আপীলের বিষয়ে খাটে না) এ 
আপাঁল এইপর্য্যন্ত যে প্লুকারে উপস্থিত করা যাইতেছে সেইপ্রুকারে সব্দতৌভাবে 
করা যাইবেক। পরন্ত ইহার পূর্রে হুকুম ছিল বে পাপরস্বরূপ আপীল করণের 
অনুমতি পাঈবার তারিখের পর ডিক্রীর বিষষে যে বিশেষ ওজর থাকে তাহা এব, 
আপীল করণের বিস্তারিত হেতুবাদ ছয় সপ্তাহ মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে 
হইবেক কিন্ত তাহাব পরিবর্তে এইক্ষণে হুকুম হইল যে তিন মাসের মধ্যে দাখিল 
করিলে হইবেক ইতি ৷ 


সমাপ্ত | 


এফ জে হালিডে । 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৩২ দ্বাত্রি"শত্তম আইন । 


ভারতবর্ষের গ্রাযৃত মোইউ নৌবল গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযৃত অনরবিল প্রুসীডেণ্ট পাহেৰ হজুর কৌছেলে ঈঙ্গরেজা 
১৮৫০ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে পশ্চা্ৎ লিখিত আইন জারী করিলেন শ্রীৃত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে! 

হুকুম হইল যে এই আইন সর্্ঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ 
হয়। 


১৮৩৬ সালের ১৫ আইন রদ করণের আইন ॥ 


ষেং হেতুতে সবাতু ও তাহার শামিল অন্যান্য পুদেশ দেওয়ানী মোকদ্দ মার 
সম্পকে তৎ্কালে আলাহাবাদে স্থাপিত এইক্ষণে আগ্রাতে স্থাপিত সদর দেওয়ানী 
আদালতের কর্তৃত্বাধীন হইয়াছিল সেইং হেতু রহিত হইয়াছে অতএব নীচের 
লিখিতমতে হুকুম হইল? 


১ ধারা? 


১৮৩৬ সালের ১৫ আইন রূদ হইল কিন্ত এই আইন জারী হওনের সময়ে 
যে সকল মোকদ্দমা ও কার্ধ্য উক্ত আদালতের বিচারাধীন ছিল এই আইন জারী 
না হইলে নেই সকল মোকদ্দমার যেরূপে নিষ্পত্তি হইত সেইরূপে নিষ্পত্তি হইবেক 
এব তাহার বিষয়ে যে২ হুকুম হয় তাহা জারী হইবেক ইতি। 


সমাপ্তঃ। 


এফ জে হালিডে! 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী! 
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ইন্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৩ ত্রয়ত্রি"শত্তম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযৃত অনর্বিল গ্রুলীডেণ্ট সাহেৰ হজুর কৌন্সেলে ইজরেজী 
১৮৫০ সালের ২৩ আগঞ্ট তারিথে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযৃত 
গবর্নর জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণ 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ 
হয। 


বাঙ্গল! দেশে পন্তনি তালুকের নীলামের নিমিস্তে ঘেং দীড়ার আবশ্যক আছে 
তাহা শ্ুধরিবার আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ২ 
প্রকরণের দ্বারাবিধান হইয়াছে হে বাকী শ্বাজানার নিমিত্তে যে প্রকার পত্তনি তালুকের 
নীলাম করিতে জমীদারেরদের স্বত্ব বহাল রাখা খিয়াছে জমীদারের। জিলার 
দেওয়ানী আদালতে এক আরুজী এব কালেকৃটর সাহেবের নিকটে তজ্জপ অন্য 
আরজী দাখিল করিলে সেই প্রকার পন্তনি তালুকের নীলাম করণার্থ আর্জী 
করিবার ক্ষমতা পাইতে পারে এব যেহেতুক এমত অনেক নীলামের পূর্বে দেওয়ানী 
আদালতে আর্জী দাখিল কর। যায় নাই এব পত্তনিদারের রক্ষার নিমিত্তে তাহা? 
আবশ্যক নহে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইয়াছে! 


» ধারা? 


এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত প্রুকারের কোন গতিকে জ্মীদারের 
দেওয়ানী আদালতে আর্জী দাখিল করিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্ত কালেক্টর 
মাহেবের নিকটে আরুজী করিলে প্রচুর হইবেক ইতি! 


২ ধারা! 


এই আইন জারী হওনের পূর্বে দেওয়ানী আদালতে আরজী দাখিল ন। 
করিয়া পত্তনি তালুকের ঘে সকল নীলাম হইয়াছে যদি ১৮৫০ সালের আপিল 
মাসের ৪ তারিখের পুর্বে এ নীলাম অন্যথা করণের মোকদ্দম! উপস্থিত করণ না 


্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৩ ত্রয়ত্রি"শত্বম আইন! 


গিয়। থাকে তবে দেওয়ানী আদালতে আর্জী হইলেও এ নীলাম যেরূপ দিদ্ধ হইত 
সেইরূপ সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক ইতি! 


৩ধারা। 


যে প্রত্যেক পন্তনিদারের তালুক উক্ত প্রকার আরজী দেওযানী আদালতে 
দাখিল না হইয়া এই আইন জারী হওনের পুর্বে নীলাম হইয়াছে এব” এ নীলাম 
এই আইনের দ্বারা সিদ্ধ প্রুকাশ হইয়াছে যদি কেবল দেওযানী আদালতে সেই 
আরজী দাখিল না হইয়া! এমত নীলাম হস্ওয়াপ্রযুক্ত সে পন্তনিদারের প্রুকৃতপ্রস্তাৰ 
কোন ক্ষতি কি খেলার হউ'য1 থাকে তবে নে পত্তনিদার জমীদারের নাছে কিন্বা যে 
ব্যক্তির আরজীমতে নীলাম হইযাছে তাহীর অথবা তাহার স্বলাভিষিক্তেরদের 
নামে নালিশ করিয়া তাহার যে ক্ষতি কি খেসারৎ হইয়াছে তাহার প্রতিকার 
পাইতে পারিবেক ইতি | 


নমান্তঃ। 


এফ জে হালিডে! 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইজরেজী ১৮৫০ নাল ৩৪ চতুত্রিষ্শত্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোট নোবল গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযৃুত অনরবিল প্রপীডেণ্ট সাহেব হভুর কৌন্দেলে ঈঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে পশ্চাথ্চলিখিত আঈন জারী করিলেন শ্রীযৃত 
গব্রুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লক্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে 

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ 
হ্ক। 


শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং লোককে 
কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহারদিগকে পুৃন্দাপেক্ষা ভালমতে কয়েদ করিয। 
রাখিবার আইন। 


যেহেতুক শ্রীযৃত গবরূনর জেনরল বাহশদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং 
লোককে কযেদ করিবার হুকুম হয় ভীহারা। বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৮ সালের 
৩ আইনানুসীরে কবেদ হইলে রাজকীষ চাটরের দ্বারা স্বাপিত কোন সুপ্রিম 
কোর্টের এলাকার মীমাসরহদ্দের মধ্যে কোন কিল্পীতে কি জেলশ্বানীয কিম্থা অন্য 
স্থানে আইনমতে কয়েদ হইতে পারে কি না এই বিষযের লন্দেহ হইবাছে এব”, 
এমত সন্দেহ ভঞ্খন করা এব* উক্ত আইনের নির্দিষ্ট ক্ষমতা কো্নানি বাহাদুরের 
শাসিষ্ঠ সকল দেশে চঞ্চীন করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম 
হইল । 


» ধারা? 


উক্ত দেশের সধ্যে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্বাপিত ষে কোন সুপ্রিম কোর্টের 
জেলখানায় অথ্ব1 উক্ত দেশের মধ্যে যে কোন কিল্লীতে কিম্থা কোন জেলশখ্ানায কি 
অন্য স্বানে শ্রীযুত গবরুনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে 
কয়েদীকে কয়েদ করা বিহিত বোধ হয সেই সুপ্রিম কোর্টের জেলখানার সরিফ 
সাহেবের নামে অথবা সে কিল্লার সেনাপতি সাহেবের কিমা সে জেলরক্ষকের নামে 
বাঙলা দেশের চলিত ১৮১৮ লালের ৩ আইনানুনারে শ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহাকে 
কয়েদ করণের পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পায়ে এব শ্রীমুত গবর্নর্‌ জেনরূল 


২ ইন্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৪ চতুত্রি"শতস্তম আইন । 


বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহাকে 
পরওয়ানার সধ্যের লিখিত কিল্লাতে কি জেলখানায় কিম্থ! অন্য স্থানে কয়েদ করণার্থে 
এ পর্ওয়ান। বিশিষ্ট ক্ষমতা হইবেক ইতি । 


২ ধারা] । 


এই' আইনের দ্বারা স্পষ্ট করা ও বিস্তারিত হওয়া উক্ত ১৮১৮ সালের ৩ 
আইনানুসারে যে প্রুত্যেক সরিফ সাহেবের কি সেনাপতি সাহেবের কিম্থা জেলরচ্ছকের 
জিম্মায় শ্রীযৃত গৰরুনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে কযেদহওয়। 
কোন ব্যক্তি থাকে তাহার প্রতি বাঙ্গল দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৩ আইন 
বিস্তারিত হইবেক ও খাটিবেক ইতি । 


৩ ধারী 


$ হ্ভুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের পরুওয়ানাক্রমে যে 
কোন ব্যক্তি এ পরওয়ানাঅনুসারে উক্ত কোন সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে 
কয়েদ থাকে সে ব্যক্তি আইনমতে কয়েদ হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি । 


বমান্তিত 


এফ জে হালিডে | 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ৷ 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৬ বড়ত্রি"শত্তম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সক্মতিক্রমে 
ভারতবনের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রণীডে্ট নাহেব হুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ৪ অকৃটোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব্ছ 
শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদ্বরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌন্সেলের বহীতে 
অপণ হইয়াছে 


হুকুম হইল যে এই আইন লব্দ লাধারণ লোককে জানাইবীর নিসিন্তে প্রকাশ 
হব? 


এদেশীয নিপাহীরদের নিমিত্তে যুদ্ধবিষঘক আইনের ১১৩ ধারা শ্রধরিবার আইন | 


যেহেতুক ইউরোপাষ সৈন্যের কযেদ হইলে তাহারদের খোরাকপোশাকের 
ন্ষিষে যেরূপ ব্যবহার হয় এদেশীয় নিপাহীরা কষেদ হইলে তাহারদের প্রুতি তদ্রপ 
ব্যবহার করা বিহিত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১৯ ধারা । 


রোম্নানি বাহাদুরের সৈন্/সম্নর্কীয় দিরিশ্তার এদেশীষ হচ্দ্তার ও পিপাহীর- 
দের শাসনের নিমিত্তে যুদ্ধবিষষক আইনের ১১৩ ধারার ঘে অশৈ কোট মাস্যলের 
কিম্বা কোন ফৌজদারী আদালতের দগ্ডাজ্ঞাক্রমে কযেদকরা৷ উক্ত হদ্দাদারেরদের ও 
নিপাহীরদের বেতন বন্দ করণের ও ভাহারদের খোরাক দেওনের বিষষে হুকুম 
আছ দেই অতশ ১৮৫০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখ্অবধি ও তাহার পর রদ হইল 
ইতি। 


২ ধারা! 


১৮৫০ সালের ৯ ডিসেম্বর তারিখঅৰধি ও তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের 
সৈন্যনম্র্কীষ সিরিশ্তায় এদেশীয় কোন হুদ্দাদার কিম্বা সিপাহী কি ছ্ছাউনির সঙ্গে 
গমনশীল ব্যক্তি কোর্ট মাস্যলের হুকুমক্রমে কিন্থা অন্য দণ্ডের পরিবর্তে অথব1 কোন 
ফৌজদারী আদালতের হুকুমক্রমে কয়েদ হইলে সেষ্ই ব্যক্তি কয়েদ থাকন কালে কোন 


২ ইঙ্রবেজী ১৮৫০ সাল ৩৬ ষড়ত্রিশত্তম আইন । 


বেতন কি তনখা পাইবেক না কিন্তু ভারতবষের শ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরুল বাহাদুর 
হজুর কৌন্নেলে নময়েং যে হার অথবা যে নিয়মের হুকুম করেন সেই হার কি সেই 
নিয়মে তাহারদের খোরাকপোশাক দেওয়া ফাইবেক ইতি । 

সমাপ্তঃ। 


এফ জে হাঁলিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সপ্তত্রি"শত্তম আইন ! 


ভারতবষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সক্মতিক্রমে 
ভারতবষের কৌন্সেলেন শ্রীযুত অনরবিল প্র্মীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঞ্জরেজী 
১৮৫০ সালের ১ নবেম্বর তারিখে পশ্চা্ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরুনরু 
জেনরূল বাহাদুরের এ সক্মতিপত্র পাঠ হউর়। কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে 


হুকুম হইল বে এই আইন ব্্র লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ 
হয। 


সরকারী কর্মকারকেরদের আচরণের বিষ্ষের তদারকের নিষম করণের আইন। 


যেহেম্বক মর্রকারী যেং কস্মকারক গবর্মেণ্টের অনুমতিবিন। তগীর হইতে 
পারেন নী নেইং কক্মকারক্র আচরণের তদারকের নিয়ম করণের বিষয়ি আইন 
নপশোপরন করা এব০ কোক্ানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশের মধ্যে তাহা একি 
প্রকার করা বিহিত হইবাছে অতএব নাচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


»ধারা। 


১৮৩৮ সালের ৬ আইন এব” ১৮৩৯ সালের ং৬ আইন এব ১৮৪৩ সালের 
১৩ আইন রদ হইল কিন্ত এ আইনের দ্বার1 যে কোন আইন বা যেকোন আইনের 
কোন ভাগ রদ হইযাছিল তাহা পুনরাঘ বহাল হইব্ক ন। ইতি! 


২ ধারা । 


বখন গৰর্ণমেণ্টের এমত বোধ হয ফেকোক্সানি বাহাদুরের ক্ষ নিযুক্ত যেকোন 
ব্ক্তি সেই গবর্মেণ্টের অনুমতিৰিনা আপন কম্মহইতে তগীর হইতে পারেন না এমত 
ব্যঞ্জির কদাচরণের অপবাদের মত্যানত্যতার বিষয়ে রীতিমত ও প্রকাশরূপে তদারক 
করণের মাতবর কারণ আছে তখন গবণমেণট এ অপবাদের মস্ম নালিশের বিশেষ২ 
দফা করিয়া লিখিতে হুকুন দিবেন এব, তাহ।র নত্যানত্যতার বিষয়ের রীতিমত ও 
পুকাশরূপে তদারক করিতে হুকুম দিবেন ইতি! 


৩ ধারা । 


যে আদালত অথবখ বোর্ড কি অন্য কম্কারকের অধীন অপবাদিত ব্যক্তি থাকেন 
এ আদালতপ্রভৃতির প্রতি অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তন্নিমিত্তে 
ক 


হ্‌ ইঞ্জরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সগ্তত্রিৎশত্তম আইন? 


গব্ণমেণ্টের দ্বারা কসিস্যনরস্বরূপ বিশেষমতে নিযুক্ত হন তাহারদের প্রতি এ তদারক 
করণের ভার অর্পণ হইতে পারে । এব এ কমিস্যন নিযুক্ত হওনের সম্বাদ তদারক 
করণের আরষ্তের পূর্বে অতি কমে দশ দিন থাকিতে অপবাদিত ব্যক্তিকে দেওয়া 
যাইবেক ইতি! 


৪ ধারা! 


যখন' গরর্ণমেণ্ট এ নালিশ আপনি নির্বাহ করিতে উচিত বোধ করেন তখন 
গবর্ণমেণ্ট আপনার তরফে মোকদদমা চালাইতে কোন কাহাকে নিযুক্ত করিবেন ইতি। 


৫ ধারা। 


যখন কোন অপবাদকারি ব্যক্তি এ নালিশ করে তখন গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিবেন 
যে অপবাদের কথা লেখা যায় এ সেই লিখন অপবকাদকারি শপথ কা সুকুতি ক্রমে 
সাব্যস্ত করে এব" হে কোন ব্যক্তি এমত শপখ কিন্বা! সুকৃতিপুর্মক জানিয়। শুনিয়া ও 
দ্বেষপুর্বক এই আইনানুপারে কোন মিথ্যা অপবাদ করে নেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথ 
করণের দণ্ডের যোগ্য হইবেক | কিন্তু এই আইনের এমত অর্থ করিতে হইবেক না 
যে গৰ্ণমেণ্ট পূর্োক্তমতে শপথ কিস্থা সুকৃতিত্রমে অপবাদ বিনা যে কোন তদারক 
করণ উচিত জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন না ইতি। 


ধারা? 


যখন কোন অপবাদকারি এ অপবাদ করিয়াছেন এব সোঁকদ্দমা চালাইঈবার 
ভার তাহার হাতে থাক! গৰর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করেন তখন গবর্ণমেশ্ট কমিসযন 
নিযুক্ত করণের পূর্বে এ অপবাদকাবির স্থীনে এই মজমুনে মাতবর জামিন চাহিবেন 
যে এব্যক্তি হাজির হইয়া এ নালিশ সম্পূর্ণরূপে ও শেষপর্যন্ত নির্ধাহ করিবেন এবছ 
বিষয়বিশেষে দ্বেষপুর্বক নালিশ করণের অথ্বা মিথ্যা শপথ করণ কিষ্বা করাওণের 
বিষয়ে তাহার প্রতি তৎ্পরে যে কোন বিপরীত নালিশ অথবা মোকদ্দম] হয় তাহার 
জওয়াৰ দিবার জন্যে সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইবেন ইতি। 


৭ ধারা? 


তৎপর মোকদূমী রুবকারের কোন সময়ে গৰণমেন্ট উচিত বুকিলে মোকদ্দম? 
ত্যাগ করিতে পারেন এব, ত্যাগ করিলে পর যদি নালিশকারি দরখাস্ত করে এব 
সেই ব্যক্তি মৌকদ্দমা চালাইতে চাহেন তবে পুর্দোক্তমতে জামিন দিলে গৰর্ণমেণ্ট 
উচিত বোধ করিলে তাহাকে মোকদ্দম চালাইতে অনুমতি দিতে পারেন ইতি। 


৮ ধারা! 
অবজ্ঞা এব কর্মের প্রতিবন্ধকতার দণ্ড করিবার যে গ্ষমত। ১৮৪১ সালের ৩০ 


ইঙ্জরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সপ্তত্রিশত্তম আইন! ৩ 


আইনানুসারে দেওযানী ও ফৌজদারী আদালতকে দেওয1 গিযাছিল কমিস্যনর 
সাহ্বেরদের সেইরূপ অপরাধের বিষ্যে মেইকূপ দণ্ড করিবার ক্ষমতা হইবেক এবস্ 
সাক্ষিরদিগকে তলব করণের ও দলীলদস্তাবেজ দাখিল করাওণের ও কমিস্যনঅনুনারে 
কার্ধ্য নিকাহ করণের বিষয়ে জিলা কি শহরের জজ পাহেবের থে ক্ষমতা আছে তাহা 
এ কমিস্যনর লাহেবের থাকিবেক এব. এ জজ লাহেবেরদের যেরূপ নির্দি্বুতা আছে 
কমিস্যনর সাহেবেরদের সেইরূপ নির্ক্্িতা থাকিবেক | কিন্ত সাক্ষিরদিগকে হাজির 
করাওনের হুকুম এব” অন্য লকল জোরাবরী ছুকুম যে সাঙ্ী অথবা অন্য ব্যক্তির 
উপর জারী করিতে হয সেই সাক্ষী কা অন্য ব্যক্তি হে জিলা অথবা শহরের জজ 
সাহেবের এলাকার মধ্য বাস করে সেই জজ সাহেবের দ্বারা জারী হইবেক। এব, 
যদি সেই ব্যক্তি কলিকাত] বা মান্দা কি বোস্বাইযের মধ্যে বাল করে তবে তথাকারু 
সুপ্রিম কোটের দ্বারা তাহা জারী হইবেক ! যে আদালত বা] অন্য কোন ব)ক্তি বা 
ব্যক্তির। আপনারদের লামান্য ক্ষমতাক্রমে সেইরূপ হুকুম জারী করিবার শক্তি 
রাখেন এইমত আদালত বা ব্যক্তিরদের প্রতি বদি এ কমি্যন দেওয়া যায় তবে 
তাহার। এ কসিন্যনের অভিপ্রায়ের জন্যে মেই ক্ষমতানুমারে কার্য্য করিতে পারেন 
ইতি! 


৯ ধারা? 


এ কমিস্যনের অভিপ্রায়ের জন্যে পূর্রোক্তমতে যে সকল আইনসিদ্ধ হুকুম দেওয়া 
যায তাহা ঘে সকল ব্যক্তি প্রতিপালন না করে এ হুকুম ঘে আদালত বা অন্য 
কর্মকারকের দ্বারা জারী হব সে আদালতপুভৃতিকর্তৃক আদৌ দেওযা। গেলে তাহার 
যে দণ্ড হইত সেই দণ্ড হইবেক ইতি! 


৯০ ধারা? 


নালিশপত্রের নান! দফার এক নকল এব যে দলীলদস্ভাবেজ ও সাক্ষির দ্বারা 
প্রুত্যেক দফা পাব্যস্ত করা যাইবেক তাহার এক তালিকা তদারকের আরগ্ভের পুর্বে 
অন্যুন তিন দিন আসামীকে দেওয়া যাইবেক অর্থাৎ তাহা দেওনের দিবস এব”, 
তদারকের প্রুথম দিবসচ্ছাড়া তিন দিন ইতি! 


১১ ধারা | 


তদারক আরস্তভ হইলে নালিশনির্্ধাহক নালিশের নানা দফা কমিস্যনর সাহে- 
বে্রদের নিকটে দাখিল করিবেন এব” তাহা সকল লোকের লম্মখে পাঠ করা যাইবেক 
এব তৎ্পরে আসামীর প্রতি হুকুম হইবেক যে প্রত্যেক দফার বিষয়ে “আমি দোষী” 
কি “আমি নির্দোধী” ইহ; জ্ঞাত করেন এব তাহার লেই উত্তর নালিশের নান! 
দফার সঙ্গে অবিলম্বে রোয়দাদের মধ্যে লেখা যাইবেক ) যদি অপবাদিত ব্যক্তি এ 
অপবাদের জওয়াব দিবার নিমিত্তে স্বয়« উপস্থিত হইতে স্বীকার না করেন অথবা 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সপ্তত্রিৎশত্ত আইন! 


সাতবর হেতু বিন ক্রুটি করেন অগ্ব) তন্লিমিত্ত উকীল কি মোগ্তার নিযুক্ত না করেন 
বে সেই ব্যক্তি নালিশপত্রের লিখিত নকল দফার সতত স্বীকার করিবাছেন এমত 
জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৯২ ধারা? 


নালিশনিরব্ধাহক তত্পরে নালিশের নীনা! দফা! এব যে লাক্ষোর দ্বার তাহা! 
সাব্যস্ত করিতে স্থির হইয়াছে তাহা কমিস্যনর সাহেবদিগকে বুক্াইতে পারেন কিন্ত 
কাহার এ উক্তি রোয়দাঁদের মধ্যে লেখা! যাইবেক না ইতি | 


১৩ ধারা । 


তৎ্পরে নালিশের পক্ষে লিখিত ও জোবানী সকল লাক্ষ্য দরপেশ হইনেক 
এব* নালিশনিকব্রথহকের দ্বার! অথবা তাহার পক্ষে সাক্গিরদের 2োবানবন্দী লওষ 
যাইবেক এব আনামীর দ্বার। অখ্বা তাহার পক্ষে তৎ্পরে এ মাঞ্ষিরদের বিপরীত 
জোবানবন্দী লগুনা যাইতে পারিবেক 1. এবৎ ষে কোন বিলষে সাঙক্ষিরদের বিপরীত 
জোবানবন্দী লওব। গিযাঞ্ছে সেঈং বিষয়ে নালিশনিব্ধাহক এ সাক্ষিরদের পুনব্ধার 
জোবানবন্দী লইতে পারিতবন কিন্তু কমিস্যনর সাহেবেরদের অনুমতি বিনা কোন 
নৃতন বিলয়ে তাহারদের জোবানবন্দী লইতে পারিবেন না] এব এ কমিস)নর 
সাহেবেরা যে জিজ্ঞাসা উচিভ বুঝেন তাঁহা করিতে পারেন ইতি । 


১৪ ধারা? 


নালিশেরু পক্ষে মোকদ্দমার শেষ হওনের পূর্বে যদি আবশ্যক বোধ তব তকে 
আসামীকে বে ফর্দ দেওয। গিধাঁছিল সেই ফর্দের সধ্যে লেখা না থাকা সাক্ষ্য উপস্থিত 
করিতে কমিন্যনর সাহেবেরা আপনাবদের বিবেচনামতে নীলিশনিব্বাইককে অনুমতি 
দিতে পারেন আথবা আপনারাই নৃতন সাক্ষ্য তলব করিতে পারেন! এবরণ তাহা 
হইলে দি আদামী দাওয়া করেন তবে এ নূতন সাক্ষ্য উপস্থিত করণের পূর্বে সনগুর্ণ 
তিন দিবস মোকাদ্দমার কার্ধ্য স্থগিত করাই পারেন অর্থীৎ যেদিবম আদালত স্কৃগিত 
হয় এব যে দিবসে পুনব্ধীর আদীলতের কর্ম আর্ত হয় তাহাছাড়া তিন দিন ইতি । 


১৫ ধারা? 


যথন নালিশের পক্ষে মোকদ্দম! সমাপ্ত হইয়াছে তখন আসামীকে জোবানী 
অথবা] লিখনের দ্বারা যেমত উচিত বুঝেন জওয়াব দিতে হুরুম করা যাইবেক। যদি 
এ জওয়াঁৰ জোবানীরপে দেওয়া যায় তবে তাহা রোয়দাঁদের মধ্যে লেখা যাইবেক 
না কিন্ত বদি তাহা লিখনের দ্বার! দেওয়া যায় তবে তাহা! কলের সম্মুখে পাঠ হইয়া 
রৌয়দশদে অপণ হইবেক এবপ্ তাহার এক নকল তৎ্লময়ে নালিশনিব্ধাহককে দেওয়া 
যাইবেক ইতি | 


ইরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সপ্তত্রিৎশত্বম আইন! রঃ 


১৬ ধারা! 
তৎপরে জওয়াবের পক্ষের সাক্ষ্য উপস্থিত করা ফাইবেক এবঞ সাক্ষিরদের 
জোবানবন্দী লওয়1 যাইবেক এব নালিশের পক্ষে নাক্ষিরদের বিষয়ে যেরূপ হুকুম 
আছে লেইরূপে এ সাক্ষিরা বিপরীত জোবানবন্দী দিবার এব পুনরাষধ জোবালবন্দী 
দিবার যোগ্য হইবেক এব” কমিস্যনর সাহেব তাহারদিগকে মেইরূপ জিজ্ঞামাবাদ 
করিতে পারেন ইতি। 


১৭ ধারা? 


নালিশের পক্ষে কি জওযাবের পক্ষে সকল সাক্ষী শপথপূর্ষক জেোবান বন্দী 
দিবেক | কিন্তু যদি তাহারা। আদালতে শপথ করণহইতে মুক্ত আছে তবে সুকতি- 
পৃর্ধক জোবানবন্দী দিবেক এব এ শপথ বা সুকৃতি কমিস্যনর সাহেবেরদের এক 
জনের দ্বারা করাণ যাইবেক। এবৎ যে প্রুত্যেক সাক্ষী সেইরূপ জোবামবম্দ্ী দেয় 
সেই ব্যক্তি যদি কোন আবশ্যক ব্ষিয়েতে জানিয়া শ্রনিষ] সিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে মিথ্যা 
শপথের দোষী জ্ঞান হইয়া এ দোষের দণ্ডের যোগ্য হইবেক। যখন নালিশ গবর্ণ- 
মেণ্টের তরফে নির্ধাহ না হয় তখন নালিশনিব্ধাহক ব্যক্তি নালিশের পক্ষে সাক্ষা 
দিতে পারেন এব আসামী তাহার জোবানবন্দী লইতে পারেন ইতি। 


১৮ ধারা? 


কমিল্যনর সাহেবেরণ অথবা াহারদের নিযুক্ত অনয কোন ব্যক্তি মকল জোবানী 
সাক্ষ্যের সার ইঙ্গরেজী ভাষা নণক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন এব যে প্রত্যেক নাক্ষী 
তাহ) দেষ তাহার নিকটে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা যাইবেক এব” যদি আবশ্যক 
হয় তবে যে ভাষাতে লাক্ষ্য দেওয়া যায় সেই ভাষায় সাক্ষ্যের কথী তাহাকে বুকান 
যাইবেক এব” রোৌয়দাদের সঙ্গে রাখা। যাইবেক ইতি। 


১৯ ধারা! 


যদি আঙামী কেবল জোবানী জওয়াব দেন এব” কোন লাক্ষী উপস্থিত না করেন 
তবে তাহার এ জওয়াবে তদারকের শেষ হইবেক ) যদি সেই ব্যক্তি লিখিত জওয়াব 
দেন অগ্ব! সাক্ষী উপস্থিত করেন তবে নালিশনিব্ধাহক সমস্ত মোকদ্দমার বিষযে 
সাধারণ জোবানী উত্তর দিতে পারিবেন এব জওয়াবের পক্ষে যে লাক্ষ্য দেওয়া 
গিয়াছিল তাহা খগুন করিতে অন্য সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে পারেন | এব”, তাহা 
হইলে এ নৃতন লাক্ষী যদ্যপি আনামীকে দেওয়া ফর্দের মধ্যে লিখিত ছিল না। 
তথাপি এঁ ব্যক্তি মোকদ্দমা স্থগিত করিতে দাওয়া করিতে পারিবেন না ইতি । 


২০ ধারা । 


যখন কমিস্যনর সাহেবের বোধ করেন যে নালিশের নান দফা! আথ্বা। তাহার 
শখ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সগ্তত্রিশত্তম আইন! 


কোন এক দফা যথোচিত স্পষ্ট ও নিশ্চিতরূপে লেখা যায় নাই তখন তাহার আপ- 
নারদের বিবেচনামতে তাহা সশোধিত করিতে হুকুম দিতে পারেন এব, তাহা! 
হইলে আসামীর দরখাস্তক্রমে এ তদারক ওয়াজিবী সময়পর্য্ন্ত স্থগিত করিতে 
পারেন । এব” কোন পাক্ষির পাড়ার হেতৃতে অথব1 অগত্যা গরহাজির হওনপ্রযুক্ত 
কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্ট কারণে কমিন্যনর লাহেবেরা উচিত বোধ করিলে নালিশ- 
নির্বাহক অথবা আলামীর দরশ্াস্তক্রমে সময়েহ এ তদারক স্থগিত করিতে পারেন । 
যখন' এরূপ স্থগিতের দরখাস্ত কর] যায় এব* তাহা! গ্রাহ্য না হয় তখন কনিস্যনর 
সাহেবের! এ দরথাস্ত এব তাহা! নামঞ্জুর করণের কারণ রোয়দাদে লিখিবেন ইতি । 


২১ শ্বারা ॥ 


তদারক সমাপ্ত হইলে কমিস্যনর সাহেব্রা এ কমিস্যনক্রমে আপনারদের 
কার্যেোর এক রিপোর্ট অগৌণে গবর্মেণ্টকে দিবেন এব. এ রোযদাদের সঙ্গে 
নালিশের প্ুত্যোক দফার বিষয়ে আগন।রদের মত স্বতন্ত্র করিয়? লিশিবেন। এব 
সমস্ত মোকাদ্ম। দৃষ্টে তাহারা যাহা লিখিতে উচিত বোধ করেন তাহা লিখিয়? 
পাঠাইবেন ইতি । 


২২ ধারা । 


কমিস্যনর লাহেবেরদের রিপোর্ট বিবেচন1 করিলে পর গবণমেন্ট তাহারদিগকে 
নৃতন লাক্ষ্য লইতে অথবা তাহারদের মত আরো সপ করিয়া লিখিতে হুকুম দিতে 
পারেন। এবস গৰর্ণমেণ্ট অপবাদের অতিরিক্ত দফাও প্রস্তত করিতে হুকুম দিতে 
পারেন যদি তাহা করেন তবে প্ুথম নানী দফার বিষয়ে যে প্ুকারে তদারক করিবার 
হুকুম এই আষ্টনেতে আছে সেই প্রকারে এ অতিরিক্ত দফার্‌ সত্যতার বিষয়ে তদারক 
করা যাইবেক | যখন বিশেষ কমিস্যনর নিযুক্ত হইয়) থাকেন তখন গৰর্ণমেন্ট উচিত 
বোধ করিলে কমিস্যনর সাহেবেরদের রিপোর্ট যে আদালতের বা কর্মকারকের অধীন 
আনামী থাকেন তাহার নিকটে পাঠাইতে পারেন এব তাহার বিষিয়ে তাহারদের 
মত চাহিতে পারেন। এব পরিশেষে যে হুকুম যথার্থ বোধ হয় এবস* এইমত 
গতিকে গবর্ণমেণ্টের দিবার শক্তি থাকে মেইমত হুকুম দিবেন ইতি। 


২৩ ধারা! 


এই আইনের মধ্যে “গৰর্ণমেপ্ট” এই কথা শ্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর 
হজুর কৌন্সেলে এব* বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবরুনর্‌ লাহে 
অথবা শ্রীযুত ভেপুটী গবরূনর্ লাহেৰ এব মান্দ্রাজ ও বোস্বাইয়ের রাজধানার হজুর 
কৌন্সেলের শ্রীয়ুত গবর্নর্ সাহেব এব উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীয়ুত লেপ্টেনেপ্ট 
গবরুনর্‌ সাহেব অর্থাৎ অপবাদিত ব্যক্তিকে তগীর করণের জন্যে ধাহার অনুমতির 
আবশ্যক তাহাকে বুক্ায় ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সপ্তত্রি”শত্তম আইন ॥ ৭ 


২৪ ধারা । 
এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করা যাইবেক না ষে প্ুধান এবঘ্, অন্য 
সদর আমীনেরদের অথবা ডেপুটী মাজিষ্রেটেরদের কিম্বা ডেপুটী কাঁলেকটরেরদের 
সস্পেগ্ড কি তগীর করণের বিষয়ে ফে কোন আক্ট কিম্বা আইন চলন আছে তাহ? 
রদ হইয়াছে? কিন্ত যে কোন গতিকে গব্র্মেণ্ট বিহিত বোধ করেন নেই গতিকে 
উক্ত কোন কার্ধাকারকেরদের নামে যেকোন অপবাদ হয় তাহার বিচার করিবার 
নিমিত্তে এই আইনানুমারে কমিস্যন নিযুক্ত হইতে পারিবেক ইতি! 


২৫ ধারা 


এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করা যাইবেক না যে এই আইনানুলারে 
তদারক করণ বিনা কোন হেতুতে কোন সরকারী কার্ষ্যকারককে সস্পে্ড কিন্বা। 
কর্মহইতে অবসর করিবার ব্ষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষমতা আছে তাহা শর 
হইয়াছে ইতি | 


লমান্তঃ ? 


এফ জে হালিডে। 
ভারতব্ষেহ গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৩৮ অফ্ত্রিশত্তম আইন 1 


ভারতবষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর জেনরল বাহারের সক্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌম্সেলের শ্রীযুত অন্রবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হুর কৌন্লেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ৯ নবেম্থর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন নর্থ সাধারণ লোককে জাঁনাইবার নিমিদ্তে প্রকাশ 
হয়। 


অপরাধের নিমিত্তে যাঁহারদের বিচার হইতেছে এইমত সকল ব্যক্তিকে উকীল 
নিযুক্ত করিবার অনুমতি দেওনের আইন 


যেহেতুক ফাহারদের নামে ফেলোনি অপরাধের নালিশ হইয়াছে তাহারদিগকে 
উকীলের কিন্বা! আটর্ণি অর্থাৎ মোগ্তারের দ্বাৰা জওয়াব দিবার ক্ষমতা দেওনার্থে মৃত 
চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের অধিকারের সপ্তম বলরের এক আক্ট পার্লিমেন্ট হইয়াছিল 
এব আকুটের বিধান ১৮৩৯ সালের ২২ আইনের দ্বারা বিস্তারিত হইয? কোম্সানি 
বাহাদুরের শাসিত দেশের মধেয শ্রীন্রীমতী সহারাণীর আদালতে খাটান গিয়।ছিল 
এব, যেহেতুক আইন উল্লধ্রুনের অপরাধের বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির নামে নালিশ 
হয় তাহারদিগকে নেই প্রকার অনুমতি দেওয়া যথার্থ ও উপযুক্ত আছে অতএব 
নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল! 


১» ধারা? 


সকল আদালতে এব". সকল মাজিছ্রেট সাহেবের সম্মুখে অথবা কোক্নানি 
বাহাদুরের হুকুমক্রমে মাজিস্ট্রেটের কোন ক্ষমতানূসারে কার্যযকরণিয়) ব্যক্তিরদেরু 
নম্মুখে যে প্রত্যেক ব্যক্তির কোন অপরাধের নিমিত্তে বিচার হয় নেই ব্যক্তি আপনি 
কিস্থা তাহার নিযুক্ত মোগ্ার জওয়াব দিবার অনুমতি পাইবেক এব” ফরিয়াদীর 
পক্ষে মোকদ্দম] সম্পঙ্ন হইলে পর সেই ব্যক্তি আপনি কিন্া তাহার নিযুক্ত মোথার 
তাহার সম্পুণ উত্তর ও জওয়াব দিতে অনুমতি পাইবেক ইতি । 


২ ধারা । 


উক্ত নকল আদখলত ও সাজিঞ্ট্রেট ও অন্য ব্যক্তিরদের উপদেশের নিমিত্তে নিজামৎ 


হ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৩৮ অষ্টত্রি"শতম আইন । 


কিস্বা ফৌজদারী আদালত সময়েং যে২ বিধান করেন সেইং ব্ধানমতে তাহারা 
নিযুক্ত মোগ্তারের দ্বারা কোন নালিশ নির্াহ করণের অনুমতি দিতে পারেন ইতি । 


৩ ধারা। 


যে সকল আদালতে এইক্ষণে যে কোন ব্যক্তির আইনমত স্বত্ব আছে যে 
ইহাকে কৌন্সেল কিম্বা উকীলস্বরূপ নিযুক্ত করিতে চাহেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে 
পারেন মেইং আদালতে এই আইনের কোন কথাতে তাহার এ স্বত্ব লাখব হইযাছে 
এমত জ্ঞান হইবেক না! অন্যান্য সকল গতিকে ধাহার। রাজকীয় চাটরের দ্বারা স্থাপিত 
কোন সুপ্রিম কোর্টের আডবোকেট হন কিম্বা খাহার1 কোষ্সানি বাহাদুরের দেওয়ানী 
আদালতের ক্ষমতাপ্যান্ত উকীল হন্‌ অথবা আদালতের কিন্ত মাজিষ্ট্রেটে সাহেবের 
অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির সম্মুখে আসামীর বিচার হয় তাহার অনুমতিক্রমে অন) 
ফে কোন ব্যক্তি ফরিয়াদীর কিম্বা আনামীর দ্বারা আপন মোখ্তারস্বরপ নিযুক্ত হন 
কেবল তাহার এই আইনের অর্থের মধ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত উকীলম্বরূপ জ্ঞান হইবেন ইতি। 


৪ ধারা ॥ 


যে স্লে আইনানুসীরে কোন ফরিয়াদীর কিন্বী কোন অপরাধ করণের নিমিত্তে 
বিচার্ধয কোন ব্যক্তির এইক্ষণে স্বয়ণ উপস্থিত হইবার হুকুম আছে সেই স্কুলে এমত 
ফরিযাদীর কিন্বা অপকাদিত ব্যক্তির স্বঘণ্ উপস্থিত হওয়া এই আইনমতে মৌকুফ 
হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি । 


নমান্তঃ। 


এফ জে হালিডে ! 
ভারতবর্ষের গৰর্মমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৩৯ উণচত্বারি*্শস্তম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবৰল গৰরূনর্‌ জেনরূল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভাইত- 
বর্ষের কৌন্সেলের শ্রীয়ৃুত অনরবিল প্রুীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইক্জরেজী ১৮৫০ 
সালের ২ নবেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরুনর 
জেনরল বাহাদুরের এ লক্ঘতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে আপর্ণ হইয়াছে 


১৮৪৭ সালের ১৬ আইন শ্রধরণার্থে এক আইন বিবেচনা করিবার অপেক্ষা কলিকাত। 
নগর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরদিগকে আপনহ পদে স্কিরতর রাখিবার আইন । 


যেহেতুক কলিকাতা নগর উত্তম করণের নিমিন্তে কামস্যনরদিগকে নিযুক্ত 
করণাথে ১৮৪৭ সালের ৯৬ আইন ক্রেশদারক এব" এ আইনের অভিপ্যায়ের নিমিত্তে 
নিস্চল দৃষ্ট হইরাছে এব উক্ত কমিস্যনরেরদের নিযুক্ত করণের নিযম স“শোপন 
কর] বিহিত হইয়াছে এবপ, তাহা না করণপধ্যন্ত উক্ত আইনাবুনারে কসিস্যনরদিগকে 
পুনরাষ মনোনীত না করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা । 

৯৮৪৭ সালের ৯৬ আইনের যে ভাগে কলিকাতা নগর উন্তম করণার্থ কমিস্যনর- 
দিগকে মনোনীত করণের ও তাহারদের কর্মে থাকনের মিয়াদের বিষ লেখা আছে 
তাহা রদ হইল ইতি । 

হ ধারা! 

কলিকাতা নগর উত্তম করণাণ্থে যে কমিস্যনর এইক্ষণে নিযুক্ত আছেন ভাহীর1 
এব, তদতিরিক্ত বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেবকর্তৃক মনোনীত কোন 
কমিন্যনরের পদ শূন্য হইলে সে পদে খাহারা লময়েং নিযুক্ত হন তাহারা ১৮৫১ 
সালের ১ মার্চ তারিখপধ্যন্ত অথবা ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর 
হজুর কৌন্মেলে যেপর্যযন্ত সেই বিষয়ে অন্য ব্ধান না করেন সেইপর্য্যন্ত এ কমিন্যপরী 
পদে থাকিবেন এব" তাহারদের প্রতি সেই আইনের দ্বারা অথবা অন্য কোন আইনের 
দ্বারা মে সকল ক্ষমতা অপণ হইযাছ্ছে তাহারদের সে সকল ক্ষমতা থাকিবেক ও সেই 
ক্ষমতানুলারে ঠাহারা কম্ম করিবেন ইতি। 


সমান্তিঃ । 
এফ জে হাঁলিডে। 
ভারতবষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪২ দ্বিচন্তারিশত্তম আইন ! 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ মনোবল গবর্নর্‌ জেনরূল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযৃত অনরবিল প্রুদীডেন্ট নাহেৰ হজুর কৌন্সেলে ইঞ্গরেজী 
১৮০ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযুত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সগ্মতিপত্র পাঠ হইয়া ফৌন্সেলের ব্হীতে অর্পণ 
হইয়াছে | 


হুকুম হইল যে এই আইন দর্্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশহয়। 


বাঙ্গলীগুভৃতি দেশে সরকারী কার্ধ্য নিষ্মীণ করণের পৃর্াপেক্ষা অধিক সুগম 
করিবার আইন ॥ 


যেহেতুক বাঙ্গল1 দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন 
মরকারী কার্স্যের জন্যে যে কৌন ভূমির আবশ্যক হয় তাহা! বাঙ্গলা দেশের চলিত 
১৮২৪ সালের ১ আইনের দ্বার! সেই আইনের নিদ্দিষট নিষমক্রমে লইতে ক্ষমতা দেওয। 
গির়াছিল কিন্তু গবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে এই রাজধানীতে বে লৌহের রাস্তা অল্প কালের 
সধ্যে প্রস্তুত হইবেক সেই রাস্তা নিষ্মীন করণেতে এব অন্য কোন সরকারী কর্ম করণেতে 
নিরর্থক বিলম্ব নিবারণের জন্যে এ সরকারী কর্মের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যক 
হয় তাহার অবিলম্বে দখল করিতে কোনং গতিকে পুর্ধাপেক্ষা অধিক সরামরী ক্ষমতা 
দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে । অতএব নীচের লিখিতসতে নিদিষ্ট ও হুকুম হইল । 


১ বারা? 


গবর্থমেন্টের অনুমতিক্রমে এই রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে যে কোন 
লৌহের রাস্তা করা যাঁয় তাহা এই আইনের অর্চের মধ্যে সরকারী কার্ধ্য জ্ঞান 
হইনেক ইতি । 


২ ধারা। 


ভূমি জরিপ করিবার নিমিত্তে এব” কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্ত। 
হইলে তাহার কঙ্পিত শ্রেণী নির্দিষ্ট করিবার জন্যে সরকারী কোন কর্মে নিযুক্ত 
ব্যক্তিরা এব* তাহারদের চাকর ও কারিগর সেই ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারেন! 
এব কোন কল্লিত রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা হইলে নরদমা কাটনের দ্বারা 


২. ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪ দ্বিচন্তারি্শান্তম আইন । 


অথবা রেখার বরাঁবর চিহ্ন স্থাপনের দ্বারা এ কল্পিত রেখা নির্দিষ্ট করিতে পারেন 
এব যদি জরিপ সম্পূর্ণ করিবার জন্যে এব এ রেখাতে চিহ্ন দিবার জন্যে আবশ্যক 
হয় তবে তাহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে অথব! গবর্ণমেন্টের দ্বারা তন্গিমিত্তে নিযুক্ত 
কোন কম্মাকারকের অনুমতিত্রমে এ কল্পিত রেখার শ্রেণীতে কোন জঙ্গল বাঁ গাছের 
ঝোপ কাটিতে ও উঠাইযা লইতে পারেন কিন্ত জানা কর্তব্য যে কোন ব্যক্তি এই 
আইনের ছলে দূর্ধ্য উদয়অবধি অস্তপর্ধ্যন্ত সমযছাড়া অন্য কোন সমযে বাঁচীর 
দ্ীলকারের অনুমতিভিন্ন এব তাহাকে উপযুক্ত এন্তেলা না দিয়া কোন ঘরের অঙ্জনে 
প্রবেশ করিতে পারিবেন না ইতি | 


৩ ধারা 


গবর্ণমেন্টের দ্বারা যে কর্সকার্ক সেইরূপে নিযুক্ত হন তাহার এঈ উচিত হইবেক 
যে পৃক্বোক্ত কার্যে যে সকল আবশ্যক ক্ষতি হয তাহার এক হিসাব এই জন্যে 
রাখেন ফে ভুমির মালিক আথ্ৰা! দৃধীলন্দারেরদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দিষ্ট 
করণের স্মযে তাহা প্রিয়া দেওয়া যাৰ ইতি! 


9 ধারা! 


কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তার শ্রেণী আইঈনসতে নির্দিষ্ট করণের 
কার্ধ্য ধাহার দ্বারা হইতেছে যদি কোন ব্যক্তি জানিষা শ্রনিয়া তাহার প্রতিবন্ধকত] 
করে অথবা এ রকম কোন চিহ্ন জানিযা শ্রনিযা নষ্ট করে বাক্ষতি করে কি উঠাইয়া 
ফেলে অথব। সেইরূপ কোন নবদমা লুপ্ত করে অথবা ভরাট' করে সেই ব্যক্তি ছয় 
মাসের আনধিক মিঘাদে কযেদের যোগ্য হঈবেক এব” তাহার অতিরিক্ত দুই শত 
টাকার অনধিক জরীমানাঁর যৌগ হইবেক ইতি। 


৫ ধারা? 


যখন উক্ত কর্মকাঁরক আপনার এই মত লিখিবাছেন যে সরকারী কর্মের জন্যে 
এ বিরোধি ভূমির অবিলস্বে আবশ্যক আছে তখন সরকারের পঙ্ষে এ ভূমির তৎক্ষণাৎ 
দখল করিতে এ কর্মকারকের ক্ষমা হইবেক এব ক্ষতি পূরণের জন্যে যে টীকা দিতে 
হইবেক তাহার মোট ও তাহা যেরূুপে বিতরণ হইবেক তাহা যদি আপোসে 
বন্দোবস্তের দ্বারা স্থির না হয তবে তৎপরে উক্ত আইনানুনারে নির্ণয় করা যাইবেক। 
এব সেইরূপ লওয়া৷ ভূমি দেওয়ানী আদালতের ভিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইলে 
যেরূপ হইত সেইরূপে বলপুর্ধক এ ভূমির দখল লওয়া যাই.ত পারে এব তাহার 
প্ুতিবন্ধকের নেইরূপ দণ্ড হইতে পারে এব” সেইরূপ কোন ডিক্রী শীঘ্‌ ও সমপুর্ণরপে 
জারী করিবার নিমিত্তে সকল কালেকৃটর ও মাজিঞ্্রেট লাহেৰ ও অনান্য কর্মকারক- 
দিগকে যেরূপ সাহায্য করণের হুকুম আছে সেইরূপ এই গতিকে আবশ্যক হইলে 
ভাহারা লাহাধ্য করিবেন ইতি। 


ইঞ্জরেজী ১৮৫০ সাল ৪২ দ্বিচস্তারিণশন্তম আইন ৷ ৩ 


৬ ধারা? 
উক্ত কক্মকারকের যে ভূমির আবশ্যক বোধ হয দেই ভূমির তৎক্ষণাৎ দখল 
করণে যদি কোন বাপা বা প্রতিবন্ধক হয তবে এ কর্মকগারক জিলার মাজিষ্ট্রেট 
সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন এবং তিনি বলপুন্দল এ ভূমির দখল দেওফাঈবেন 
ইতি। 


৭ ধার!! 


কোন রাস্তা বা খালকি লৌহের ব্রাস্ত। করিতে হঈলে এ রাস্থ। বা খল কি লৌহের 
রাস্তা করণ ব। মেরাসৎ্০ করণের জন্যে কোন স্ন্তিকা বা অন্য সরঞ্জাম লইবার্‌ 
নিমিত্তে অথবা অতিরিক্ত ঘৃত্তিকী বা অন্য সরঞ্জীম তাহার উপর রাখিবার নিগিন্তে 
অথবা তাহার উপর কিছু কালের জন্যে এমীরৎ এব কারখানা স্থাপনের নিমিন্তে 
এ রাস্তা ৰা খাল কিস্বা লৌহের রাস্তা যেরূপে ভূমির উপর চিহ্ দে ওযা গিষাছে 
সেইরূপে ভাহার সধ্য স্থীনহইতে দুই শত হাতের অধিক না হয এমত ভূমির অথবা 
সরকারী কোন রাস্তাঅবপি কল্পিত লৌহের রাস্তাপর্য্যন্ত ক্ষণেক কালের জন্যে পথ 
করণের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যক হব সেই ভূমির ক্ষণেক কালের দখল করা৷ 
যাইতে পারে? উক্ত আইন এব এই আন্নেহ ক্গমভানুলারে এ ভূমির ক্ছণেক কাল 
দখলের জন্যে এব* এ ভূমির দখল ও ব)বহাব্রে দ্বারা ঘে চিরস্থাবি বে ক্ষতি হইযা 
থাকে তজ্জন্যে এব যে সকল ঘ্বন্তিকা ও পাতর &ও কাকর ও বালি এব অন্যান্য 
সরপ্তাম সেগানহইতে লওসা যাঁষ আহার নপুর্ণ মুল্যের জন্যে ষে সকল ব্যক্তির 
ভাহাতে স্বহ্ৃ থাকে তাহারদিগকে ক্ষভিপুরণেক টাকা দেওয়া বাঈবেক ও তাহারদের 
মধ্যে বণ্টন হঈবেক | এব দি তাহীতে কোন বিবাদ হয় ভবে চিরকালের জন্যে 
লওষ! ভূমির নিমিন্তে যেরূপ ক্ষতিপূরণের টাকা নিদ্দিষ্ট হয সেইরূপ ক্ষতিপূরণের 
টাকা নিদ্দিট করিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি! 


৮ ধারা! 
রাজধানীর গবর্ণমেন্ট উচিত বোধ করিলে এ কর্ম্কারককে এ আইনক্রমে করা 
কোনা ফয়ললা জারী করিতে এব উক্ত ভূমি লওন ও তাহার মূল্য দেওনের এব”, 
তাহার বিষযে সকল বিরোধ মিটানের কার্ধ্য সমাপ্ত করণার্থে যে সকল কর্মের প্রুয়ো- 
জন হয় তাহা করিতে তাহাকে ক্ষমত দিতে পারেন এব” এ রাজধানীর গব্রণ্মেণ্টের 
নিকটে তাহার কোন রিপোর্ট পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না ইতি। 


৯ ধারা। 


উক্ত আউনের লিয়মভিন্ন অন্য কোন্‌ প্রকারে কোন সরকারী কর্মের জনে যে 
কোন ভূমি গবর্ণমেন্টের দ্বারা লওয গিয়া থাকে বা উত্তর কালে লওয়! যায় সেই 
ভমিতে পাঁচ বৎ্সরপর্ধ্যন্ত ক্ষমতাপন্ন কে।ন আদালতে অথবা] উক্ত ১৮২৪ সালের ১ 


৪ ই-ঙ্গরেজী ১৮৫০ নাল ৪২ দ্বিচত্তারিৎশত্তম আইন । 


আইনানুলারে কিম্বা! এই আইনানুনাদর যদি তাহা ফিরিয়। পাইবার জন্যে কোন 
দাওয়া না হয তবে সেই পাঁচ ব্লর অতীত হইলে নেই ভূমিতে কোম্পানি 
বাহাদুরের সম্পুর্ণরপে স্বত্ব হইবেক এবণ তাহা অন্য সকল দাওয়াহইতে 
খালাস ও মুক্ত হইবেক ইতি! 


১০ ধারা? 


ইহার পূর্বে ষে ভূমি লওয়1 গিয়াছে তাহার বিবয়ে উক্ত পাচ বৎসরের মিয়াদ 
এই আইনের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক এব* ইহার পর যে ভূমি লওয়াযায় তাহার 
বিষয়ে এ মিয়াদ ভূমির দখল করণের তারিথঅবধি গণ্য হইবেক ইতি। 


১১ ধারা? 


যদি উক্ত পাঁচ বৎসর মিয়াদের মধ্যে কোন মোকদ্দমা। আরম্ভ হয এব, তাহার 
চূড়ান্ত ডিক্রীর ছ্বার। সেঈ ভূমিতে ক্করিমাদীর লাভের নত মাব্যস্ত হয় তবে যে ব্যক্তির 
পক্ষে সেই ভিত্রী হইযাছে তাহাকে সেই ভূমি দেওয়] যাইবেক না কিন্ত তাহার 
পরিবর্তে এ ভূমির দখল করণের সমযে তাহার স্বত্বের যে মুল্য ছিল তাহা এব 
তাহার উপর ব্রীতিমত আইননিদ্ধ হারানুসারে সুদ দেওয়া যাইবেক? এব তাহার 
বিষয়ে যদি কোন বিরোধ হয় তবে উক্ত আইনের দ্বারা বিরোধি দাওয়া সালিসের 
ছারা যেরূপ নির্ণয় ও নিষ্পত্তি হইতঞ্চসইরূপে নির্ণয় ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি । 


নমাপ্তঃ। 


ডবলিউ গ্রে। 
ভারতবর্সের গবর্ণমেণ্টের একটি”, সেক্রেটারী । 


011৭0, ৬৯৭ ১৯১61104167) ৫/51107, 


08000651850 00756056976 13] ট্এঘাক্দোঠ 010) 19699 7 1 1১8170767 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্তারি"শত্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত্ত মোট নোৌবল গবর্নর্ জেনরুল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্ুসীডেন্ট লাহেৰ হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব, শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লৌককে জানাইবার নিমিত্তে পুকীশ 
হয়। 


রেজিষটর্রীহওয়া জাই্ট উক কোন্রানি অর্থাৎ যে কোল্নানি সাধারণ মূল ধন লইয়া 
ব্যবসায় করেন সেই মূল ধনের কোস্নানির নিয়স নির্ধারণের আইন । 


যে সকল জাইঈণ্ট ইক কোম্রীনি এই আইঈনানুসারে রেজিউরী করা যায তাহার 
নিয়ম নিদ্ধারণের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল! 


৯» ধারা? 


চার্টরপ্রাপ্ত না হওয়া যে প্রুত্যেক কোক্ীনির অৎ্শিরা এক অন্শিপত্রক্রমে 
সস্যযুক্ত হইয়াছেন এব” নেই অপশিপত্রেতে এই বিধান আছে হে উক্ত কোম্নানির মূল 
ধনের অথ্বা ব্যবসায়ের শযার অর্থীৎ অদ্শ সকল অ০্তশিরদের অনুমতিবিন! হস্তান্তর 
করা যাইতে পারে সেই প্রকার কোম্সীনি এব” নানাগ্ুকার বিদ্যাসম্নর্কীয় কোন 
অভিপ্রায়ে অথব। সাধারণের উপকারার্থ স্থাপিত যে প্রত্যেক কোন্নানি তাহার কোন 
শরীকেরদের কি্বা অপশিরদের ধনবৃদ্ধির নিমিত্তে কারবার করেন না সেই প্রকার 
কোম্নানি এই আইনানুনারে রেজিষ্টরী হওনের যোগ্য হইবেন ইতি! 


২ ধারা 


কোক্লানির অন্তঃপাতি কোন ব্যক্তিরা আপনারদের এ প্রকার কোক্সীনি রেজি- 
ফ্রী করিতে চাহিলে এব, নীচের লিখিত প্ুকারের দরখাস্ত দাখিল করিলে কলিকা- 
তার কিস্বা মান্জ্রাজের কিন্থা বোস্বাইয়ের সুপ্রিম কোর্ট এ কোন্সীনির রেজিষ্টরী করিতে 
হুকুম দিতেপারেন। এব” তাহাতে এ কোস্সানি উক্ত আদালতে রাতিমতে রেজিউরা 
করা যাইবেক এব এই আইনের অর্থের মধ্যে রেজিষউরীহওয়া কোয়ানি জান 
হইবেন ইতি। 


ক 


ইঙ্জরেজী ১৮৫০ মাল ৪৩ ব্রিচন্তারি*শত্তম আইন । 


৩ ধারা । 

এই আইনানুসারে কোন কোম্নানির রেজিষ্টরী করণের বিষযের প্রুত্যেক দরখাস্ত 
যে আদালতে দেওয়া ফায় সেই আদালতের নিরিশ্তাঁষ দাখিল করা ষাঁইবেক এবছ্ 
দরখাস্তের সঙ্গে কোম্ানির অণ্শিপত্র কিন্বা অণশিপত্রের এক নকল এব* কোম্নানির 
উৈরেকটর্ম অর্থাৎ অধ্যঙ্ছেরদের ও অপ্শিরদের নামের ফর্দ দেওয়া যাইবেক এব 
কোন্নানির সেক্রেটারী কিন্থা কার্ধযনির্্বাহক কিন্বা প্রধান অথবা অন্য যে কোন চাকর 
যে রাজধানীতে দরখাস্তকারিরা রেজিষটরীর দরখাস্ত করেন সেই রাজধানীর মধ্যে 
কোন্নানির রেজিষ্টরীহওয়া। কার্ধ্যকারক হইবার কল্প আছে মেই কাধ্যকারক এ 
অণ্.শিপত্রের ও নামের ফর্দের সত্যতার বিষষে সুকৃতি করিবেন! এব এ দরশ্যাস্তের 
মধ্যে নীচের লিখিত বেওরা। থাকিবেক বিশেষতঃ 1 


পুথ্স | খাহারা তৎসমযে কোম্নানির অদশী তাহাদের নাম ও পদবী এবং 
তাহারদের সামান্য বাসস্থান ! এব যে কোম্নামি রেজিষরী হওনের পুর্ছে ব্যবসা 
করিয়া আনিতেছেন এমত কোন কোম্পানিকে যখন এই আইনের উপকার দিবার 
অনুমতি হয় তখন দর্খাস্ত দেওনের পূর্বে তিন বৎসরাবধি যে নকল ব্যক্তি এ 
কোন্লানির অদ্শী ছিলেন তাহারদের নামের ও পদবীর ও শেষ যে বালস্থান জান! 
আছে তাহার এক স্বতন্ত্র ফর্দ দাখিল করা বাইবেক। 


দ্বিতীয়। যে নাসানুমারে এ কোয্মানি আপনার ব্যবমা চালাইবেন তাহা । 


তৃতীয়! যেরাজধানিতে তাহারা রেজিউরীহওনের চেষ্টা করেন মেই রাঁজধা- 
নীর অধীন দেশের মধ্যে যে প্রধান স্কাননকলের এ ব্যবসা চালান যাইবেক তাহার লাম? 


চতুর্থ! তাহার সূল ধনের সত্খযা এবঞ যেপর্য্যন্ত তাহা বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাব 
হয় তাহা এব” যদি সেই সূল ধন টাকা হয় তবে তাহার যত দাখিল হইয়াছে 
তাহা ও যদি টাকাভিন্ন অন্য দুব্য হয় তবে এ মূল ধন কিপ্রুকার এব” টাকা হউক 
কি অন্য দুব্য হউক তাহা যে প্ুকারে অপ আছে তাহা এব* যদি ব্যবসা চালাইবার 
অৎ্স্থানের বিষয়ে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকে তবে সেই সন্স্থানের সণ্খ্যা এব” তাহার 
মধ্যে যত টাকা দাখিল হইয়াছে তাহা? 


পঞ্চম এ মূলধন যত অণশেতে বিভক্ত হইয়শছে বা হইবার কল্প আছে 
তাহা ইতি । 


9 ধার ॥ 
যেকোন কোম্নানি রেজিষরী হওনের পুর্বে ব্যবসা! চালাইয়া আসিতেছেন 
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এব তাহার অত্পিপত্রের মপ্যে এই আইনানুসারে এ কোস্সানির রেজিষউরী হওনের 
বিষয়ে কোন বিধান নাই সেই প্রুকার কোপ্সানির রেজিষউরী হওনের পূর্বে তাহার 
অধ্যক্ষেরদের আবশ্যক যে এই আইনানুনারে তাহার রেজিষটরী হওনের নিদ্ধীরণ 
করিবার অভিপ্রাষে তাহারা অস্শিরদের এক বিশেষ বৈঠকের এত্তেল। দেন এবণ যে 
স্থানে ও যে সমযে বৈঠক হইবেক তাহা এ এত্তেলার মধ্যে লেখা থাকিবেক 1 এব, 
এ প্রকার বিশেষ বৈঠকের একেলা দেওন বিষযে অৎশিপত্রে যে নিয়ম নির্দিষ্ট আছে 
সেই নিয়মমতে অ০শাদগকে এত্তেলা দেওয়া যাঈবেকে এব তদতিরিক্ত এ এন্ভেলা 
গবর্ণমেণ্ গেজেটে প্রকাশ হইবেক এব রাজধানীর মধ্যে চলিত অতিন্যন অন্য এক 
সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইবেক। এব এ বৈঠক করণের সময উক্ত এন্ভেলা প্রথমবার 
প্রকাশ করিবার পর তিন মাসের ন্যন ও চারি মানের অধিক হইবেক না ইতি | 


৫ ধারী? 


এইমত বৈঠকে যে সকল অম্শিরা স্বঘণ্ উপস্থিত হন অথবা আইনমতে 
মোক্তার তথায় পাঠান্‌ তাহারদের অদ্ধাণ্খশ ব্যক্তি যদি দেই বৈঠকে উপস্থিতহওযা 
নকল অপ্শির যত শ্যার আছে তাহার অন্যন অদ্ধাণশ শ্যারের মালিক হন তবে 
ভাহারা এই আইনানুলারে কোম্পানি রেজিউনী করিতে স্থির করিতে পারেন এব 
এই প্রুকারে ভাহারদের সিদ্ধহওষা নিদ্ধারণ কোস্নানির সমুদয় ব্যক্তির প্রুতি প্রবল 
হইবেক ইতি | 


৬ ধারা । 


এইমত গতিকে রেজিষ্টরের ব্ষিযের দরশ্বাস্তে এই আইনের মধ্যের লিখিত 
অন্যান্য বুক্তান্তের অতিরিক্ত এই২ বিষয় থাকিবেক বিশেষতঃ এ বৈঠকের এন্তেল! 
এবস্ তাঁহার ঘোষণা! এবণ. এ বৈঠক হওন এব" এ বৈঠকে কত অস্শী উপস্থিত 
ছিলেন এব” এ নির্ধারণের পক্ষে আপনার লক্মতি জানাইলেন এব” তাহারদের 
সমুদযে কত অণ্শ আছে এই সকলের কৈফিযৎ্ এব এ দ্রখাস্তে আরো ইহা। 
লেখা। থাকিবেক বে এ দ্র্খাস্ত এ বৈঠকের নিদ্ধারণের অনুষায়ি দরূপেশ হইয়াছে 
ইতি? 


৭ ধারা। 


যদি কোন অপ্যক্ষ এ কোক্সানির টাকা ধারেন অথবা যদি কোন অধ্যক্ষ জামিন 
থাকেন অথবা অধাঙ্ছের উপর কোক্সানির অন্য কোন টাকার দাওয়] থাকে তবে 
তৎপ্রযুস্ত কোন কোল্নানি রেজিষ্টরী হওনের অযোগ্য হইবেন না। কিন্তু যে কোন 
অধ্যক্ষ এমত কর্জ করিয়াছেন অথ্বা এইব্ূপে জামিন হইয়াছেন কিস্থা তাহার 
উপর এইরূপ কোন দাওয়া থাকে সেই অধ্যক্ষ কৌঁম্নানির রেজিষরী হওয়াতে 
অধ্যঙ্ছতা পদহইতে রহিত হইবেন | কিন্তু যদি দেই কর্জ অথবা অন্য দাওয়া এই 
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আইনের দ্বারা মঞ্জুরহওয়া1 কর্জ বা দাওয়া হয় তবে এ অধ্যক্ষ পদরহিত হইবেন 
না ইতি! 


৮ ধারা! 


পুত্যেক রেজিষউরীহওয়া কোম্রীনির অস্পশিপত্রে পশ্চাৎ লিখ্বিত নিয়মের 
বিপরীত কোন বিধান থাকিলেও এ কোস্নানি পশ্চাৎ লিখিত নিয়মের অধীন হইবেন 
এব” যে সুপ্রিম কোটে এ কোন্সানি রেজিষটরী হন সেই সুপ্রিম কোর্টের এই ক্ষমতা 
থাকিবেক যে কোন অদ্পশির দর্খাস্তক্রমে মেইং নিয়ম প্রবল করিতে পারেন এব” 
সেইং নিয়মের উল্লক্ন বা শৈথিল্য হইলে এ কোর্টের যেমৃত উচিত বোধ হয 
সেইমতে সময়ক্রমে কোন হুকুম বা হুকুমলকল করিতে পারেন ! 


প্রথম। প্রত্যেক রেজিষ্টরীহওস1 কোক্সানির অণ্পশিপত্রে মেং সময ও স্তান 
নির্দিষ্ট আছে নেইং সমযে ও স্থানে প্রতিবৎ্সরে এ কোস্নানির এক বা ততোধিক 
নিয়মিত সাধারণ বৈঠক হইবেক অথবণ যদি সেইরূপ নিবম অৎবশিপত্রে না! থাকে 
তবে যে সুপ্রিম কোর্টে এ কোম্নানি রেজিষ্টরী হন সেই কোর্ট রেজিষরী করণের 
হুকুম দেওন কালে যেং সম ও স্থান নিরূপণ করেন সেইং সময়ে ও স্থানে এরূপ 
বৈঠক হইবেক কিন্তু এ কোর্ট ত্পরে কোন এক বকা ততোধিক হুকুমের দ্বার! এ 
নিয়ম ম্তান্তর করিতে পারেন ॥ 


দ্বিতীয়! যখন নাত জন অথব] তদপেক্ষা অধিক অৎশী এক উপরি লাপারণ 
বৈঠক করিতে চাহেন এব” আপনারদের দস্তখৎ্কর নেই বিষযের এক লিখিত 
এন্তেলা এ কোম্নানির রেজিউরীহওয়া কোন আমলীকে দেন অথবা তাহাকে না 
পাওয়া গেলে এ কোক্সানির কোন এক লামান্য দ্ত্নখানীয় তাহার অন্য কোন 
আমসলাকে দেন তখন রেজিষ্টরীহওষ1 গ্লুত্যেক কোয়্ানি সেইরূপ এক উপরি 
সাধারণ বৈঠক করিবেন । 


তৃতীয়। রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্নানি আপনার অণ্শ খরীদ করিবেন ন! 
অথবা সেই অপ্শিত্ব কি ব্যবসার এক বা ততোধিক অপ্শের বন্ধক লইয়া কোন 
ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে কোন টীকা কা টাকার নিদর্শনের কর্জ দিবেন না! এবছ্, 
এইরূপ প্রুত্যেক খরীদ কি কর্জ বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম জ্ঞান হইবেক এব», এজেন্ট 
অঞ্ব। টুষ্টির টাক। কিছু! সম্পত্তি লইয়1 অনুচিত ব্যবহার করণের দ্বারা যে বিশ্বাস- 
ঘাতকৃতা কর্ম করেন তাহার বিষয়ে যে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে বা উত্তর 
কালে চলন হয় সেই আইনের অভিপ্রায়ের মধ্যে মেই অপরাধ গণ্য হইৰেক 


চতুর্ধ। রেজিউরীহওয়া কোন কোম্লানি এ কোগ্লানির অধ্যক্ষ অথবা 
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রেজিষ্টরীহওয়। কম্মমকারককে কিম্বা তাহার কোন কুঠী কি এজেন্সীর স্থানবিশেষের কমি- 
টির অন্তঃপাতি কোন ব্যক্তিকে কোন নগদ টাক! কিন্বা টাকার নিদর্শনের কজ দিবেন 
না! কিন্ত ব্যাঙ্কের কোক্সানি হইলে অণ্খশিপত্রের মধ্যে অথবা এ ব্যাঙ্কের কোয়ানির 
অৎ্ঘশিরদের সাধারণ বৈঠকে সমযক্রমে নির্দিষ্ট সীমাপর্য্যন্ত ও নির্দিষ্ট বন্ধক লই] 
শং কোন্নানির অধ্যক্ষপ্রভৃতিরদিগকে কর্জ দিতে পারেন। এব" উপরের উক্তমত 
কঙ্গব্যতিরেকে অন্য প্রকার সকল কর্জ বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধের ন্যাব জ্ঞান 
হইবেক ॥ এব এ কোম্ানির কোন অধ্যক্ষ অথবা রেজিষ্টরীহওযা আমলাকে হে 
প্রত্যেক কর্জ দেওয়া যায় ভাহার বৃত্তান্ত এবণ যে নান] টাকার নিদর্শনের বন্ধ কক্রমে 
এং কর্ম দেওয়ী গিষাছে তাহার এক কৈফিবৎ ও তাহার বিব্রণের তৎপরে 
অস্শিরদের মে সাধারণ বৈঠক হয মেই নৈঠককে রিপোর্ট হউবেক। 


পঞ্চম । কোন কোম্মানির অধ্যক্ষ অথবা তাহার কোন কুঠী ৰা এজেন্সীতে 
স্বান বিশেষের কমিটির অন্তঃপাতী কিম্বা রেজিষ্রীহওয়া কোন আমলা এ কোক্নানির 
স্কানে যে কোন ব্যক্তি টাকা কর্জ করেন বা! অন্য প্রুকার লেনাদেনা করেন সেই 
ব্যক্তির জামিন অথবা প্ুতিভ হইবেন না| এব অণ্.শিপত্রে যে বন্ধকের বিষষের 
অনুমতি আছে সেই বন্ধক না রাখিব] এ অধ্যক্ষপ্রুভৃতি খ কোক্সানির নিকটে কোন 
বিষষে দায়ী হইবেন নাঁ। 


ষ্খ! রেজিষ্টরীহওষা প্রত্যেক কোম্সানির হিসাৰক ছষং মাসান্তরে কিন্বা 
তদপেক্ষা অন্তর মিয়াদের মপ্যে দুই বা ততোধিক আডিটর দাহেব অর্থাৎ পরিক্ষক 
সাহেবের দ্বারা মোৌকাবিল। হঈবেক এন এ দুই ব! ততোধিক অডিটর অত১শিদের 
সাধারণ বৈঠকে মনোনীত 'হউবেন এব ভাহারদের কোন এক ব্যক্তি তৎ্সময়ে খ 
কোম্পানির অধ্যক্ষ কিম্বা রেজিষটরীহ ওয়া আমলা হইবেন না! 


সপ্তম এ আডিটর সাহেব রিপোর্ট করিলে তাহার এক নকল ও জমাওয়ামিল 
বাকীর এক ফর্দ এব লাভনোকসানের এক স্বতন্ত্র হিসাব ও মূল ধনের হিসাবের 
বিষষে (তাহাতে মুল ধনের সম্খ্যা ও তাহা কিরূপে অর্পণ হইয়াছে ও তাহার 
আনুমানিক মুল্য কি) এ আডিটর নাহেবেরা এই সুকৃতি করিবেন যে আমারদের 
বুদ্ধি সাধ্যপর্য্যন্ত ও অ'মারদের বিশ্বাসপর্য্যন্ত এই সকল যথার্থ এব” এ হিসাৰ 
যতবার মেইরূপে মোকাবিলা হয় ততবার যে আদালতে কোক্সানি রেজিষউরী 
হইয়াছেন নেই আদালতে এ রিপোর্ট ফর্দ হিসাবপ্রুভৃতির নকল দাখিল হইবেক॥ 
এবস্ যে প্রত্যেক অণ্পী উক্ত রিপোর্ট এব জমাওয়ামিল বাকীর ফর্দ এব হিসাবের 
বিষয়ের দাওয়া করেন তাহাকে তাহার এক লিখিত অথবা ছাপাহওয়। নকল দেওয়া 
যাইবেক অথবা তিনি যে স্থান নির্দিষি করেন নেই স্থানে ডাকযোগে লময়ত্রমে তাহার 
নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি ॥ 

থ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্তারি*শত্তম আইন । 


৯ ধারা । 

এই আইনানুলারে অথবা অণ্শিপত্রের অনুলারে অধ্যক্ষেরদের যেং কার্ষ্য 
করিতে হয় তাহ] সরানরীমতে তাহারদিগকে করিবার হুকুম দিতে উচিত বোধ হয় 
তবে যে আদালতে কোক্সানি রেজিষটরী হন সেই আদালত কোন অস্শির দরখ্াস্ত- 
ক্রমে এ অধ্যক্ষেরদিগকে রীতিমত এন্তেলা! দিলে পর তাহাকে সেই২ং কাধ্য করিবার 
হুকুম করিতে পারেন! এব. এই বিষষে এ কোর্ট যে কোন হুকুম দেন তীহা? 
প্রতিপালন না হইলে তাহা আদালতের অবজ্ঞার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এব” 
তদনুলারে তাহার দণ্ড হইবেক ইতি । 


৯০ ধারা! 


উক্ত কোম্নানির রেজিইটরী হওনের পর গ্রুতিবৎসরে ১ জানুআরি ও ১ জুলাই 
তারিখে বা তাহীর পুরে কা পারে এক সপ্তাহের মধ্যে যে কোর্টে এ কোগ্রানির 
রেজিষ্টররী হইয়াছে সেই কোর্টে এক নিদর্শনপত্র দাখিল হইবেক এবস এ নিদর্শনপত্রে 
কথআদিক্রমে সকল অ০্উশির নীম ও তাহারদের নানা পদবী ও বাসস্থান ও প্রত্যেক 
জনের কৃত অৎখশ আছে তাহা এব এ কোস্সানির অধ্যক্ষেরদের নাম এব এ 
কোয্মানির যেখ আমলা এ কোট বে ব্লাজধানার মধ্যে আছে সেই রাজধানীতে 
রেজিষউরীহওয়া আমলারদের ন্যাব জ্ঞান হইবেন মেই আমলারদের নাস লেখী 
থাঁকিবেক এব যতবার মুত্যু অথবা ইসতাফা দেওন অথবা অবোগ্যতা হ ওনপ্রযুক্ত 
কি কারণানন্তরে অধ্যক্ষতা পদের অথবা রেজিষ্টরীহওবা কোন আমলার পরিবন্তে 
হয় ততবার সেই পরিবর্তনের নিদর্শন্পত্র তৎক্ষণাৎ সুপ্রিম কোটে দাখিল হইবেক 
ইতি? 


১৯ ধারা । 


ষ্খন কোন অন্ঞশ দুই বাঁ ততোধিক ব্যক্তির হয তখন এ প্রকার প্রত্যেক 
ব্যক্তির নাম ও পদকী ও বাসস্থান এরপ প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে স্বতন্ত্র করিয়া! লেখ! 
থাকিবেক এব এরূপ প্ুত্যেক ব্যক্তি এ অণ্শৈর বাব কোস্্রানির বন্দোবস্তের বিষয়ে 
সাধারণে ও একে দাঁয়ী জ্ঞান হইবেন । কিন্ত যখন এ অণ্পশ রেজিষ্টরীহওয়া 
অন্য কোন কোক্সানির হয় তখন এ কোক্লানির অণ্পশির আলাহিদ। নাম নিদর্শনপত্রে 
না লিখিয়া এ কোক্সীনির নাম তাহাতে লেখা থাকিবেক ইতি | 


৯২ ধারা । 


কোম্সানির দুই বা ততোধিক অধ্যক্ষ এ নান নিদর্শনপত্রে সহী করিবেন এব, 
তাহারদের মধ্যের কোন এক জন সুপ্রিম কোর্টের মাঞ্টর সাহেবের অথবা এ কোর্ট 
ফে কমিস্যনরকে নিযুক্ত করেন তাহার লস্মুখে তাহার সত্যতার বিষয়ে সুকৃতি 
করিবেন ইতি | 
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১৩ ধারা । 
রেজিউরীহওয়া এরূপ কোন অপ্ধশিপত্র অথ্বা পৃর্বোক্তমতে দাখিলকর! 
তাহার নকল কি নিদ্শনপত্রের অথবা তাহার কোন ভাগের যে নকলে এ আদালতের 
মোহর দেওয়া যায় তাহা এ অণশিপত্রপুভৃতির মর্সের প্ুমাণস্বরূপ সকল আদালতে 
গ্রান্থ হইবেক এব” বেং ব্যক্তির দ্বারা নিদর্শনপত্রের সত্যতার বিষয়ে মুকৃতি 
হইয়াছিল কথিত হয় সেইং ব্যক্তি নিতান্ত এ কোস্নানির অধ্যক্ষ ছিলেন এই বিষে 
আর কোন প্রুমাণের আবশ্যক হউবেক না ইতি! 


৯৪ বারা? 


বে দাহেবের জিম্মাস সুপ্রিম কোটের রিকার্ড আছে তিনি উপযুক্ত সমবে সকল 
ব্যক্তিকে এ অঞ্পিপত্র কিন্ত তাহার নকল বা নিদশনপত্র দেখিতে দিবেন এবং 
এরূপ আন্সশ্শিপত্র কিন্বা তাহার নকুল অথবা নিদর্শনপত্র অথবা তাহার কোন ভাগের 
তাহার দক্তরখানাঘ প্রস্ততকরা নকল আদালতের মোহরযুক্তক্রমে যত ব্যক্তি ভাহার 
বিষষের দরখীষ্ত করেন তাহারদিগকে দিবেন ইতি | 


১৫ ধারা? 


এরূপ অদ্বশিপত্র এব নিদর্শনপাত্র রেজিষটরী করণের এব তাহা দেখনের 
অন্বমতি দেওনের্‌ এব তাহার বা তাহার কেন ভাগের নকল দেওনের বিষবে 
সুপ্রিম কোটের শ্রীযুত জজ সাহেবের শ্রীযুত গবরূনরূ সাহেবের অথবা শ্রীযুত গবর্- 
নর্‌ সাহেবের হজর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে সময়েং বে রূসুম নিদ্দিউ করেন সেই 
রুসুম দেওয়া যাউবেক ইতি 

১৬ ধারা? 

এ অস্শিপত্রের বিধানবিধাষ রেজিষ্টরীহওয়1 এরূপ কোন কোষন্সানির প্রত্যেক 
অন্ঘশি এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলে যে পাঠ অ.ছে তাহার অনুযারি এক 
দলীল অথবা তাহার সদৃশ এক দলীলের দ্বারা আপনার সকল অণ্ধশ বা কোন অসশ 
বিক্রয় এৰ হস্তান্তর করিতে পারেন । এব”. এ দলীলে রীতিমতে দস্তখৎ্ হইলে 
তাহা এ কোম্নানির রেজিষ্টরীহওরা কোন এক আমলাকে দেওয়া! বাইবেক এব 
তিনি হস্তান্তরের রেজিউর এই নামে খ্যাত এক বহীতে তাহ লিখিবেন এহন তাহা? 
এ বহীতে লিখিত হওনের কথা হস্তান্তরের দলীলের প্রঞ্ঠে লিখিবেন এব এ অণশের 
খরীদারকে এ পুকার দলীল পাওনের এক রশীদ দিবেন এব এ বহীর মধ্যে 
তাহা লিখন এব দলীলের পৃষ্ে দস্তখৎ্ড করণের নিমিত্তে এ কোস্সানি এক টাকার 
অনধিক রসুম পাইতে পারিবেন |. এবং যাৰ এ হস্তান্তরের কর্ম নেইরূপ বহার 
মধ্যে এব দলীলের পৃষ্ঠে না লেখা যাষ তাবৎ এ অস্শের খরীদার এ ব্যবসায়ের 
লাভের কোন অপ্শ পাইতে পারিবেন না অথব। এ অণ্পশের বাব আপনার বোট 
দিতে পারিবেন না ইতি | 
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১৭ ধারা । 
কোন অস্শের উপর তৎ্সমধযে যে সকল টাকার কিস্তির তলব হইয়াছিল সেই' 
সকল কিস্তির টকা ষাৰৎ কোন অণ্প্শী না দেন তাবৎ তিনি এ অপ হস্তান্তর করিতে 
পারিবেন না] ইতি 1 


১৮ ধারা । 


রেজিউরীহওয়! কোন কোয্নানির অণ্শের হস্তান্তরের কর্ম এ কোম্নানির অণ্.খশি- 
পত্র এবণ এই আইনের নির্দিষ্টমতে সম্নঙ্গ হইলে এব* তাহার বিষয়ের এত্তেল1! দে ওযা 
গেলে যে ব্যক্তি এঁ হস্তান্তর করিয়াছেন ব1 যে ব্যক্তি এ হস্তান্তরকরা অণ্.শ গৃহণ করিযা- 
ছেন তিনি এসত দাওয়া করিতে পারেন যে এ হস্তান্তরের এক নিদ্শশনপত্র তৎছ্ছণাৎ 
করা যায় এব কোক্সানির অণ্বশিরদের নামের নিদর্শনপত্রের সঙ্গে রাখা যায! এবস, 
এ দাওয়া হওতনর পর এক মামের সধ্যে যদি এ নিদশনপত্র না করা বায় এব 
দাখিল না করা যায় তবে হস্তান্তরকরনিযা ও লওনিয! অন্যতরের দরখাস্ত সুপ্রিম 
কোর্টে দেওয়া? গেলে এব এ কোক্সীনির অধ্যক্ষকে তাহার এন্ডতেলা দেওযা গেলে এ 
সুপ্রিম কোট এ হস্তান্তরের মাতবরীর বিষয়ে হদ্বোধ্ হইলে সেইরূপ নিদর্শনপত্র 
করিতে এব” তাহা! দাশ্থিল করিতে হুকুম করিতে পারেন] এব এরূপ হস্তান্তরের 
প্রত্যেক নিদর্শন পত্র তাহার পুর্কে দাখিলহওয়া শেষ সাধারণ নিদর্শনপত্রের ভাগের 
ন্যায় জ্ঞান হইবেক ইতি | 


১৯ ধারা । 


এঁ হস্তান্তরের নিদর্শনপত্র যাবৎ পুর্রোভ্তমতে দাখিল না! কর! যায় অথব। যাৰ 
ছয়ং মাসের সাধারণ কোন এক নিদর্শনপত্রে এ অ্পশের খরীদারকে সেইরূপ 
হস্তান্তর করা এক বা ততোধিক শ্যারের বিষয়ে অণ্পশিষ্বরূপ বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত 
না করা যাঁয় তাবৎ কোন হস্তান্তরের কষ্ট সিদ্ধ জ্ঞান হঈবেক না এব কোন অ্শী 
আপনার অ্শ হস্তান্তর করণের দ্বারা কোন দায়হইতে মুক্ত হইবেন না। এব 
যাব শব হস্তান্তরের নিদর্শনপত্র দাখিল না কর যায় অথবা যাবৎ কোন খরিদারের 
নাম কোন এক ছয় সাসের মাধারণ নিদ্শশনপত্রে অদশাস্বরূপ না লেখা যায় তাবৎ 
কোন ব)ক্কি এ অণ্পশের হস্তান্তর স্বীকারমাত্র করণপ্রযুক্ত অন্শিশ্বরূপ দায়ী হইবেন 
না ইতি। 


২০ ধারা। 


যে সুপ্রিম কোর্টে কৌন কোষ্নানি রেজিষউরী হন সেই কোর্ট দরখান্ত পাইলে 
এবস অধ্যক্ষেরদিগকে অথবা অন্য ষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ কোর্টের বিবেচনায় 
এত্তেল! দেওয়] উচিত বোধ হয় সেই ব্যক্তিকে এন্তেল! দিলে পর এই আইনানুসারের 
দাখিলহওয়া কোন নিদর্শনপত্রে অণ্পশিরদের নামের ফর্দের বিষয়ে অঞ্থব! বিষয়ান্তরে 
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যদি কোন ভারি ত্রুটি কি চুক হইয়া থাকে তবে তাহা সপ্শোধিত করিতে হুকুম 
দিতে পারেন ইতি! 


২১ ধারা ! 


,.. এ কোক্সানির অধ্যক্ষেরা কোন ডিবিডেও দেওনের পুর্বে অনধিক চৌদ্দ 
দিনপর্ধ্যন্ত এ হস্তান্তরের রেজিউর বন্দ করিতে পারেন এন” তাহা বন্দ করণার্থে 
এক দিন নিরূপণ করিতে পারেন এব সেই বন্দের বিয়ের এন্ডেলা সাত দিন পূর্বে 
গবণমেণ্ট গেজেটে দিতে হইবেক ইতি | 


২২ পারা । 


যদি কোন অৎশৈর ব্ষিষে কোন দাষ থাকে তবে মেই দার বিশেষরূপে নিদিষ্ট 
থাকিলে কিম্বা অনুভৰ বা অর্থ ক্রমে নির্দিষ্ট হইলে সেই দাষ নিষ্পন্তি করিতে এ 
কোম্সানি বদ্ধ হইবেন না এব এ কোম্নানি সেই দাযের বিষষে এন্ডেলা পাইয়া 
থাকুন কিনা থাকুন এ খধোম্নানির বহীতে কোন অত্খশ যে ব্যক্তির নামে লেখা থাকে 
সেই ব্যক্তির রপীদ আথ্না নাবীলগ কি উন্মীদ কিম্বা বাত্বল হইলে তাহার অণ্স'রা- 
ধ্যক্ষ কিস্বা কসিটির রীদ অথবা এ অণ্ঞ একের অধিক ব্যকিরদের নামে থাকিলে 
যে ব্যক্তিব নাম পুথস লেখা থাকে তাহার রলীদ এ অস্শের বাব কোন ভাবডেও 
অথব) অন্য যে কোন টাকা দেষ হয তাহার বিষসে এ কোম্নানির সম্পূর্ণ ফারশ্বতের 
ন্যায় জ্ঞান হইনেক | এব এ রূসীদক্রমে যে কোন টাকা দে গা যা তাহা ব্যষ 
করণের বিষষে এ কোক্সানির হাত দেওনের কোন আব্শ্যক হইবেক্‌ না ইতি | 


২৩ প্রারা ॥ 


এনবূপ রেজিষ্টরীহওবা প্রুত্যেক কোক্ানি চার্টরপ্রাপ্ত কোম্নানি হইলে যেৰপ 
হইত সেইরূপে আপনার রেজিষ্টরীর নীম ধরিয নালিশ করিতে পারেন এবং 
সেই নামে তাহীরদের উপর নালিশ হইতে পারে এব” অন্য প্ুকারে উভয পক্ষে 
নালিশ হইতে পারে না। এব এ কোক্সীনির সামান্য এক ব্যবসার কুঠীতে উত্তত 
কোম্সমনির রেজিষউরীহওয়া কোন আমলার উপর কোন রিট বা হুকুম কি পরওযানা 
ব) এন্ভেল! জাঁরী হইলে অথবা সেই ব্যক্তিকে না পাওয়া গেলে যে সুপ্সিম কোর্টে এ 
কোয্লানি রেজিষ্টরী হইযাছেন নেই কোর্ট যেরূপ হুকুম ও নির্দিষ্ট করেন' সেইরূপ 
এ রিটপ্রভৃতি জারী হইলে তাহা কোন্নানির উপর রীতিমত জারী হইয়াছে এমত 
জ্ঞান কর] যাইবেক ইতি | 


২৪ ধারা। 


উক্ত রেজিষ্টরীহওয়। কোন কোল্লানির কৌন টাকা কি কোন জিনিন'চুরী কি 
তনরফের বাবৎ অথ্বা তাহারদের কি তাহারদের সম্পত্তির বিরুদ্ধে অন্য কোন 
গ 
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অপরাধের বাহ কি তাহারদিগের বিষষ অপহরণে বাক্ষতি করণে যে অপরাধ হষ 
তাহার বাব কোন মোকদ্বমা বা নালিশ হইলে তাহাতে এব” যে কোন কার্ষ্য এ 
কোয়্ানির নাম লিখিতে হয সেই কার্ষ্য এ কোক্সীনির রেজিষ্টরীহওয়া নাম ধরিয়া 
তাহারদের বর্ণনা করিলে কম্ম সিদ্ধ হইবেক ইতি । 


২৪ ধারী । 


এরূপ রেজিষ্টরীহওয1 কোম্লানির নামে কোন নালিশ হইলে বা নালিশ 
নির্ধাহ হইলে বদি ফরিযাদিরা এমত প্রমাণ ন1। করিতে পারেন যে এ কোম্নানির 
অধ্যক্ষেরদের এক সাধারণ বৈঠকে নিযুক্ত এক বা ততোধিক অপ্ধশির হুকুমক্রমে 
অথবা এ কোম্লানির পক্ষে নালিশ করিতে এক বৰা ততোধিক বে ব্যক্তি অধ্যক্ষেরদের 
স্থানে ক্ষমতা পাইযাঁছেন এম্ত ব্যক্তি বাব্যক্তিরদের হুকুমক্রমে এ নালিশ হইয়াছে 
অথব1 তাহার নির্ধীহ হইযাঁছে তবে ফরিযাদীরা। ননসুট হওনের যোগ্য হইবেন । 
এব এ হুকুমের প্রমাণ এ অধ্যক্ষ অথবা এ ব্যক্তির দপ্তখণ্কর1 এব” সুকৃতিকরা! 
নালিশের ওয়ারণ্ট দাখিল করণের দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে অথবা অন্য যে কোন 
প্রকার এ আদালতের ব্যবহারের অনুযায়ী হয লেই প্রকারে দেওয়া বাইতে পারে 
ইতি! 


হ৬ ধারা? 


এ অণ্শিত্ব অথবা অধ্যক্ষেরদের কিম্বা সেইরূপ হ্ৃুম্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বদলী 
হঈলে এ প্রকার কোন নালিশ বা মোকদ্দমা বা এজহাঁর কি অন্য কার্য রহিত হইী- 
বেক না অথ্ব। তাহার কোন ব্যাঘাত হইবেক না ইতি । 


হধ ধারা । 


কোল্নানির পক্ষে বা কোক্সানির বিকদ্ধে কোন নালিশ হইলে মেই নালিশের 
আসামী বা ফরিয়াদী এ কোক্সনানির অণ্শী আছেন বা ছিলেন বলিষ। এ নালিসের 
কিছু ব্যাাত হইবেক না] কিন্তু এরূপ কোন অপপশী একলা অথব কোন ব্যক্তি বা 
ব্ক্তিরদের নদযোগে কোক্নানির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাহিলে অথবা কোক্নানি 
এরূপ কোন অস্শির নামে একল। বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের যোগে 
নালিশ করিতে চাহিলে কোম্পানির অনসম্পকর্ণয় ব্যক্তির উপর দাওয়া! হইলে এ 
অন্প্শী অথবা কোক্নানির যেরূপ হইত সেইরপে কোন প্রকার দাওয়ার জন্যে সেই 
প্রকার নালিশ করণের ও প্রুতিকার পাওনের ও ডিক্রীজারীর স্বত্ব থাকিবেক ইতি। 


২৮ ধারা! 


কোম্নানির যে সকল মূল ধন দাখিল হয় নাই তাহা অথব! কোম্নানির মূল 
ধনের বাব যে টাঁকা পাওনা আছে তাহ? কোল্পানির পাওন। টাকার ন্যায় জ্ঞান 
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হইবেক এব” কোন্সানির ব্যবলাবের অদ্পশৈর বাবৎ আসামীর স্থানে পাওনা টাকা 
বলিয়া! তাহার স্থানে তাহা আদীর হইতে পারিবেক উতি। 


২৯ ধারা । 


যে ক্স এই আইনের মগ্যে জব্দের ক্স জ্ঞান হয সেই কর্ম যখন রেজিষ্টরী- 
হওয়া কোন কোম্ানি করেন তথন সেই কোম্মানি দেউলিবাবদের উপকারার্থ 
আদালতের এলাকাহওনের যোগ্য হইবেন। এব দেউলিযারদের বিষে এ 
আদালতে দরখ্ীষ্ত হইলে যেরূপ কার্ধয হইত এ কোম্্রানির বিষবে এ আদালতে 
দবখ্বাস্ত দেওয়া] গেলে তীহীর্‌ বিষযেও্ড সেইরূপ কার্গ্য হইবেক। এব যদি এঈ মত 
নিরূপণ হয যেএ কোম্ানি জব্দের কর্ম করিসাছেন তবে কোন দেউলিযার বিষয়ে এ 
দেউলিযামি ধার্ধ্য হইলে ন্রেপ কার্ধয হইত সেইরূপে এ আদালতের চলিত আইন 
ও ব্যনভার সসযক্রমে এ আদালত ফেকপ স্তান্তর কর আবশ্যক বোঁধ করেন সেই- 
রূপে মতান্তর হইয়া এ কোয়়ানির বিষয়ে খাটান যাইবেক ইতি ! 


৩০ ধারা? 


উক্ত কোন কোম্ানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্য হঈলে তাহার দ্বারা এমত বোধ হঈ- 
বেক না যে এ কোম্্ানির এক জন অৎ্ী দেউলিয়] হইযাছেন ইতি। 


৩১ ধারা? 


এ কোম্লানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্ধ্য হইলে তাঁহার দারা এ কোম্নানির নকল স্থাবর 
ও অস্থাবর সগ্নন্তি এব” সকল কজ ও মোকদ্দসীর কারণ ও সুদের সম্ভাবনা সে 
আসৈনি ৰা আসৈনির নিযুক্ত হন তাহারদের পুতি অর্পণ হইবেক ॥ এব*ং দেউ- 
লিয়ারদের সমনকে যে নকল আইন এক্ষণে চলন আছে বা] উত্তর কালে চলন হয 
মেইং আইনের দ্বারা কোন ব্যক্তির দেউলিযা হওয়া নিদ্ধার্ধ্য হঈলে যেরূপ হইত 
মেইরূপে এ জব্খ ধার্ধয হওয়াতে এ আসৈনির প্রতি আইনানুসারে বা একুটির পক্ষে 
নালিশ করিতে সম্গপুর্ণ ও ফলজনক ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক ইতি । 


৩২ ধারা। 


ষখন কোন কোম্নানির বিরুদ্ধে এইরূপ জব্দ ধার্ধ্য হইয়াছে তখন এ আমৈনি 
বা আসৈনিরা নসয়ক্রমে এ কোন্নানির যে কর্ভ বা দাঁওয়। পাওনা থাকে তাহা রফা 
করিতে পারেন এব* হীহারদের সঙ্গে সেইরূপ রফ) হয় তাহারদিগকে ফারখৎ দিতে 
পারেন ইতি! 


৩৩ ধারা? 


যখন রেজিষরীহওয়! কান কোক্ানির অধ্যক্ষের! কোল্লানির দেনা টাকা দিতে 
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অপারগ হন তখন তাহার? সেই বিষষে অধ্যক্ষেরদের এক বিশেষ বৈটক করিবেন 
এব এ প্রুকার বৈঠকে যে সণ্খযা এব৭ যে অধিকাণ্শ ব্যক্তিরদের দ্বার এ কোম্া- 
নির সাধারণ কার্য লল্নন্ন হইতে পারিত সেই স্খ্যা এব" দেই অধিকা্শ ব্যক্তি 
এই নিদ্ধারণ করিবেন যে এ কোক্সানি দেনা পরিশোধ করিতে অক্ষম এব”, অধ্যক্ষের 
দের সধ্যে খাহারদের সম্মতিক্রমে এ নিদ্ধার্ণ ধার্ধ্য হইয়াছিল তীহারা তাহাতে 
দস্তৎ্। করিবেন এব তাহা! ত্ক্ষণাৎ্ৎ এ রাজধানীর গবণমেন্ট গেজেটে প্রকাশ 
হইবেক। এব" নির্ধারণ প্ুকাশ হইলে পর দুই মাসপর্য্যন্ত কিন্তু তাহার পর নহে 
এ নির্ধারণ এ কোয়়ানির প্রাপ্ত বিশেষ২ ক্ষমতা জব্দ হওন কার্ধ্য জ্ঞান হইবেক। 
কিন্ত সেই জব্দের এই মাত্র অভিপ্রাষ যে পুর্বোক্তমতে এ নির্ঘীরণ প্রকাশ হওনের 
তারিখের পর দুই মাসের মধ্যে দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতে দরখাস্তের 
পোষকতা। করা যায় কিন্ত তাহার পর নহে ইতি। 


৩৪ ধারা । 


বেজিষ্টরীহণ্যা যে কোন কোন্সীনির বিরুদ্ধে কোন ডিত্রী হয সেঈ ডিক্রী 
এব, তাহা জারীর পরওয়ান। বাহির হওনের পর যদি দুই মাসের সধ্যে এ 
কোন্সানি এ ভিক্রীর টাকা না দেন ভবে এ কোম্নানি জব্দের কর্মা করিযা?চ্ছান এইমত 
বোধ হঈটবেক | এব তাহা হইলে যে কোন মহাঙ্গন ডিক্রী জাঁবীর পরওষাঁন। 
পাইযাছিলেন সেই মহাজন অথবা যে কোন মহাজনের এ কোম্নানি পাচ শত টাকা 
ধারেন তিনি অথবী যে কোন দুষ্ট জন মহাজনের এ কোন্সানি সাত শত টাকা ধারেন 
উাহীরা অথবা যে কোন তিন বা ততোধিক জন মহাজনের এ কোম্সনানি এক হাজাৰ 
টাক ধারেন তাহারা যে রাজধানীর মধ্যে এ কোক্স্রানি রেজিষটরী হইযাঁছেন সেই 
রাজধানীর অধ্যে দেউলিয়ারদের উপকারার্ধ আদালচে এক দরখাস্ত দিতে পারেন 
এবঞ্ তাহার মধ্যে এ মহাজন বা মহাজনেরদের খত ট।ঝ। এ কোল্নানি ধারেন তাহা 
এব কোক্ানির রেজিষ্টরী হওন এবণ্ জব্দহগুন লেখা থাকিবেক | এব দরখাস্ত 
এই প্রার্থনা হইবেক যে এ কোম্লানি অথবা তাহার অপ্.শিরা দেউলিযারদের উপকী- 
রার্থে যে আইন চলন আছে সেই আইনাবুসারে এ আদালতের উপকার প্রার্থন 
করিলে আদালত যেরূপ করিতেন লেইরূপ কর্ম করেন। এব তাহাতে এ আদালত 
দরখাস্তের সত্যতার বিষয়ে তহকীক করিবেন এব যদি এ সত্যতার বিষয়ে আদালতের 
হৃদ্বোধ হয় তবে এ আদালত ইহা ধার্ধ্য করিবেন যেএ দরখাস্ত সত্য এব* এ 
কোন্নানি জব্দের কর্ম করিযাছেন এব* তৎ্পরে ভারতবর্ষের দেউলিয়ারদের উপকা- 
রার্থ আইনের এব এই আইনের বিধির অনুলারে কার্ধয করিবেন ইতি! 


৩৫ ধারা! 


রেকিষ্টরীহওয়া কোন কোক্লানির অণ্শী অথবা মহাজন দেউলিয়ারদের 
উপকারার্থ আদালতে কোন দরখাস্ত দাশ্িল করিলে এ আদালত কোন এক জন 


ইন্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্তারি*শত্বম আইন । ১৩ 


দেউলিয়ার মোকদ্দমায় যেরূপ হুকুম করিতে পারেন সেইরূপে এ কোক্সানির সকল 
স্থাবর ও অস্থাবর সম্নত্তি সরকারী আসৈনি মাহেবের হাতে অর্পণ করণের বিষয়ে 
হুকুম দিবেন এব", সেই হুকুমসম্্কীয় অন্য যেং হুকুমের আবশ্যক হয় তাহা দিবেন । 
এব, উক্ত আদালতের সকল শক্তি ও ক্ষমতা এব” দেউলিয়ারদের সম্পর্কীয় পকল 
আইন বিষয় বিশেষে যেপর্য্ন্ত খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত এ প্রকার রেজিষউরীহওয়া 
নকল কোম্নানির বিষয়ে খাটিবেক ইতি । 


৩৬ ধারা । 


যখন রেজিষটরীহওয়া কোন কোম্নানির জব্দহওয়া ধার্ধ্য হয তখন দরখাস্ত 
দাখিল করণের সময়ে ধাহারা এ কোন্সানির অধ)ক্ষ থাকেন হার দেউলিযারদের 
উপকারার্৫থ আদালতের হুকুমের অধীন হইবেন এক তীহারদের উচিত হইবেক যে 
তাহারা একে অথবা লাধারণে যে জমাওযামিল বাকীর ফর্দ এব" অন্য হিসাব এ 
আদালত আবশ্যক বোধ করেন তাহা প্রস্তত করেন এব এ কোম্্ানির সকল ব্যাপা- 
রের তহকীক করণেতে এব* নিষ্পত্তি করণেতে অরুকারী আনৈনি সাহেবের সাহা 
করেন এবৎ, প্ুতেযক জন অধ্যক্ষ এব যে কোন ব্যক্তি কোন সমযে এ কোম্সানির 
অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি শপথপুর্সক জোবানবন্দী দিবার যোগ্য হইবেন 
এব. আরো আদালত যেরূপ হুকুম করেন সেইরূপে জোবানীতে কিম্বা লিখিত 
জিজ্ঞাসাত্রমে এ কোম্নানির ইহার পূর্রেষে সম্নত্তি ও জায়দাদ ছিল ও এক্ষণে যে 
জায়দাদ আছে তাহা এব” কোক্নানির ব্যাপার ও কার্ধ্য ও লাভনোকলানের ল্গপুণ 
ও সত্য বৃত্তান্ত প্ুকাশ করণের যোগ্য হইবেন ইতি। 


৩৭ ধারা! 


রেজিষউরীহওষ1 কোন কোম্পানির বিক্ুদ্ধে জব্দ ধার্ধ্য হইলে তাহার অণ্শির 
বিরুদ্ধে এ কোম্পানির মহাজনের যে দাওয়। থাকে তাহার বিষয়ে এই আইনের 
রীতিভিন্ন অন্য কোনপ্রকারে কার্য হইবেক না কিন্ত যদি কোন বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে 
অথ্ব। যদি কোন অৎ্খশী কোন্নানির ববসায়েতে অণ্শ লওনের দ্বারা ভিন্ন আপনার 
নিজের লাভের নিমিত্বে কোন কর্জ করিয়াছিলেন ব] কোন প্লুকারে দায়ী হইয়াছিলেন 
তবে তাহার বিষয়ে এই আইনছাড়া। অন্য প্রুকারে কার্ধয হইতে পারে ইতি। 


৩৮ ধারা। 


কোন কোস্সানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্ধ্য হইলে পর সরকারী আসৈনি' এ কোম্নানির 

বিরুদ্ধে যে সকল কর্জ বা অন্য দাওয়া থাকে তাহার স্*শ্্যা অথবা তাহার কোন 

নির্দিকউ ভাগের সম্খ্যার সাধ্যপর্যযন্ত অনুমান করিলে পর এ আদালত সরকারী 

আসৈনির দরখাস্তত্রমে এ কর্জ ও দেন পরিশোধার্থে যে টাকা এ আদালত আবশ্যক 

বোধ করেন নেই টাকা অ্পশিরদের স্থানে অপ্পসতে আদায় করিবার হুকুম দিতেন 
ঘ 


১৪ ইঙ্রেজী ১৮৫০ লাল ৪৩ ত্রিচত্বারিশত্বম আইন । 


এব*্ং সমযক্রমে আর যে টাকার আবশ্যক হয় তাহা উক্তমতে আদায় করিতে হুকুম 
দিতে পারেন! এব". সরকারী আসৈনি সেই হুকুম পাইলে পর অণ্পশিরদের একং 
জনের যে অতশ ছিল সেই অণ্শের সৎ্খ্যার অনুসারে এ টাকা তাহারদের 
দিতে ধার্ধ্য করিবেন এব তৎক্ষণাৎ তাহারদের স্থানে সেই টাকা আদাষ করিবেন 
এব০ খাহারা এ টাকা নাদেন এমত বাকীদারেরদের নীম এব. যে টাক তাহারদের 
দিবার ধার্ধ্য হইয়াছিল তাহার সণ্খ্যার মাসেং বা তাহাহইতে অল্প মিয়াদের মধ্যে 
রিপোর্ট করিবেন | এবস্ তাহাতে যদি এ আদালতের এমত হৃদ্বোধ হয যে এ 
ধার্যহওয়া টাকা যথার্থরপে হইয়াছে তবে এ আদালত যে সময় উচিত বোধ করেন 
সেই সময়ে এব, ইশতিহার বা প্লুকারান্তরে দেওয়া যে এত্তেল! বা দাওযষা! উচিত 
বোধ হয তৎক্রমে এ ধার্্যহওয! টাক! দিবার হুকুম করিবেন ! এব আদালতের 
হাকুমকরণ মিযাদের সধেয যদি এ টাকা না দেওয়া যায় তবে তাহা না দেওয়াতে এ 
বাঁকীদার অত্্শী দেউলিয়া জ্ঞান হইবেন! এব” এ আসৈনি অথর1 যে কোন এক 
মহাজনের এ কোম্সানি পাচ শত টাকা ধারেন তিনি অথবা যে কোন দুই জন 
মহাজনের এ কোন্সানি সাত শত টাঁকা ধারেন তাহারা অথবা ফে কোন তিন ৰা 
ততোধিক মাহাঁজনের এ কোন্লানি এক হাজার টাকা ধারেন তাহার! যে রাজধানির 
মধ্যে এ কোম্নানি রেজিষউটরী হইয়াছিলেন সেই রাজধানীর দেউলিযারদের উপকারার্থ 
আদালতে এই দরখাস্ত দিতে পারেন ষে এ ব্যক্তি দেউলিযার কক্করিযাছেন। এবঞং 
দরখ্াস্তে এই প্রার্থনা থাকিবেক যেএঁ বাকীদার অত দেউলিয়ার কম্মা করিয়াছেন ইহ" 
আদালতে ধার্য হয়! এব এ দরখ্াস্তের সত্যতার নিণঘ হইলে এ আদালতের ইহ? 
ধার্ধা করণের ক্ষমতা হইবেক যে বাকীদার অন্ঞী দেউলিয়ার কর্ম করিয়াছেন এব 
যে রাজধানীর মধ্যে এ বাকীদার বাস করেন নেই রাজধানীর দেউলিয়ারদের 
উপকারার্থ আদালত ভারতব্ষের দেউলিয়ারদের উপাঁকারার্থ আইনের বিধির 
অনুলারে কার্ধ্য করিতে পারেন ইতি। 


৩৯ ধারা। 


খারিজ দাখিল না হওয়া অণ্পশৈর যে অণ্শিরদের নাম শেষ সাধারণ নিদর্শ_ 
নপত্রের মধ্যে লেখা ছিল তাহার এব তৎ্পরে যদি অন) কোন ব্যক্তিরদের নাম 
কোম্নানির অণ্.শিস্বরপ দাখিল হইয়াছিল তাহারা কোক্সানির দেনা পরিশোধ 
ক্রণার্থে প্রথমে দায়ী হইবেন এব সেই টাকা দিতে তাহারদের প্রতি প্রথমতঃ হুকুম 
হইবেক | কিন্তু যদি এ আদালতের এইমত বোধ হয় যেএ আদালত যে মিয়াদ 
উপযুক্ত বোধ করেন নেই মিয়াদের মধ্যে এইরূপে এ কোম্নানির দেনার সম্পুর্ণ 
পরিশোধ হইতে পারে না তবে অন্য যেং ব্যক্তিরা কোক্সনানি জব্দ খার্ধ্য হওনের 
পুর্রেতিন বৎসরের মধ্যে কোন নময়ে কোক্সানির অণ্ঞী বলিয়। কোন নিদশনপত্রে 
লেখা গিয়াছিল তাহারা লমুদয়ে আদালত যত টাক উচিত বৌধ করেন তত টাকা 
দবার দায়ী হইবেন। এব* মাবেক অণ্বশিরদের টাকা দিবার হুকুস হইলে বর্তমান 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্তারি*শত্তম আইন । ১৫ 


অপ্.শিরদের বিষয়ে যেরূপ উপরে নির্দষ্ট আছে সরকারী আসৈনি সেইরূপ কার্ধয 
করিবেন ইতি। 


৪০ ধারা । 


অস্পশিরদের স্থানে যেং টাকা সসযক্রমে আদায হইবেক তাহার সম্খ্যা নির্ণয় 
করণেতে এ আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এ আদালতের যেমত বথার্থ বোধ 
হয মেইমত এ কোন্সানির যে টাক! পাওনা আছে সেই টাকা বুঝিযা হুকুম করেন 
ইতি। 


৪১ ধারা । 


যদি উক্ত কোন্সানির কোন মহাজনের পাওনা টাক দিবার জন্যে এরূপ ধার্ধয- 
হওয়া টাকার আবশ্যক হয় তবে তাহা কেবল এই বিষয়ে অযথার্থ বোধ হইবেক ন। 
অথবা! অন্যথ! হইবেক না যে অণশা*শমতে বিবেচনা করিয়া তাহা! ধার্য্যহওয] অন্য 
অস্শিরদের টাকাঅপেক্ষা অধিকআছে | এব” এ ধার্ধ্যহওযা টাকা কমকরা। 
উপযুক্ত বোধ হইলে এ আদালতের হুকুমক্রমে তাহা কমান যাইতে পারে ইতি। 


৪২ ধারা । 


এ কোম্সানির পাওনা] টাক] উসুল হইলে যদি তাহা লইয় এ কোক্সানির দেনা 
বা তাহার উপর অন্য দীওয। পরিশোধ করণের পর কিছু বাঁচে তবে সেই অবশিষ্ট 
টাকাহইতে যে অণ্শিরা কোম্মানির কর্জ পরিশোধ করিতে প্রথমতঃ দায়ী ছিলেন 
না এইমত কোন্‌ অ্শী যেং টাক দিয়াছিলেন তাহা] বৰ? তাহার অন্শা”শমত 
কোন ভাগ ফিরিষ। দিতে এ আদালত হুকুম করিতে পারেন । এবং দ্বিতীয়তঃ অন্য 
অঞ্শিরদের মধ্যে খাহার] আপনারদের অণ্শের সঞ্খ্যানুলারে আপনারদের 
অন্পশীাণখশের দায়ের অধিক যে টাকা দিয়াছিলেন সেই টাক] বা তাহার অণ্শীণংশ 
ভাগ দিবেন কিন্তু যে অন্যান্য অপ্পশিরদের টাকা দেওয়া ধার্ধ) হইয়াছিল তীহারদের 
সম্খ্যা বঝিয়া এ আদালত হুকুম করিবেন এব” পরিশেষে যাদি অবশিষ্ট টাকা 
তাহাতে না ফুরায তবে যে এক পাগুলেখ্যা বা নিম এ আদালতে দরপেশ হয় এবস 
এ আদালতের দার? সঞ্জুর হয় সেই পাগুলেখ্যানুসারে অবশিষ্ট টাকা অণ্ঞশরদের 
মধ্যে বিরণ করিতে এ আদালত সরকারী আসৈনিকে হুকুম করিতে পারেন অথবা 
এ আদালত আপনার আঙ্কৌণ্টে্ট জেনরল জাহেবের হাতে সেই টাক] দিতে হুকুম 
করিতে পারেন এব তাহা উক্ত কোক্সানির নামে জমা হইবেক এব সেই টাকার 
বিষয়ে যে ব্যক্তিরদের লাভালাভ আছে তাহার আইনানুসারে অথবা একুটি পক্ষে 
যে সকল কার্ধ্য করেন সেই কার্ধ্েটর অপেক্ষায় এ টাকা ন্যস্ত থাকিবেক। এব 
এ টাকা বিতরণ করিতে উক্ত আদালত যে হুকুম করেন সেই হুকুমের দ্বারা এ 
সরকারী আনৈনিকে লক্গপুর্ণ ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক এবসং এ বিতরণের বিষয়ে কোন 


১৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্তারিশত্তস আইল! 


অন্পশি বা মহাঁজম কোন দাওয়] ঝাঁরলে নেই দাওয়াহইতে এ আপৈনি রক্ষণ 
পাইবেন ইতি । 


৪৩ ধারা । 


রেজিষ্টরীহওয়া যে কোক্সানি রেজিউরী হওনের পুর্বে ব্যবসা করিতেছিলেন 
এমত কোন কোক্নানি যদি রেজিষরী হওনের পর তিন বৎসর অতীত না হইতে২ 
জব্দ ধার্য হয তবে যেং ব্যক্তিরা তাহার রেজিষউরীহওয়) অণ্পশী নহেন কিন্ত 
কোক্নানির রেজিষ্টরী হওনের পুর্বে কোন লময়ে দেউলিয়ারদের উপকারার্থ 
আদালতে দরখাস্ত দাখিল করণের পুর্রেতিন বৎসরের মধ্যে শরীক অথবা অণ্শী 
ছিলেন তাহারদের নাম এ কোস্্ানির অপির গ্ুথম নিদর্শনপত্রে থাকিলে যেরূপ 
হইত সেইরূপে তাহীরা এ কোম্সানির দেনা পরিশোধার্থ টাকা দিবার দায়ী হইবেন 
ইতি! 


9৪ ধারা! 


যখন দেউলিযারদের উপকারার্৫থ আদালতের এসত বোধ হয় যে রেজিষ্টরী- 
হওয়া যে কোন কোম্নানির গ্রতিকূলে জব্দহওনের হুকুম হইযাছে সেই কোম্নানির 
ব্যাপার শেষ করণার্থে কোন একুটি আদালতের সাহার্য্যের আবশ্যক হইবেক তখন 
এ দেউলিয়ার উপকারার্থ আদালত সরকারী আটৈনি বা অন্য আসৈনিরদিগকে 
বিলের দ্বারা! অথবা বিলের দ্বারা যেরূপ উপকার হয় মেইবূপ উপকারের দরখাস্তের 
দ্বারা সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা করিতে হুকুম করিতে পারেন । এবঞ্ এ সুপ্রিম 
কোর্ট সেইরূপ দরখাস্ত পাইলে বিল ফাইল হইলে যে আদৌ এব, তত্পরে হুকুম 
দিয়? থাকেন সেইরূপ হুকুম দিতে পারিবেন এব এ সুপ্রিম কোর্টের ভিত্রীর যে ফল 
হয় এব, তাহা যেরূপে জারা হয় সেইং হুকুমের সেইরূপ ফল হইবেক এব তাহা 
মেইহরূপে জারী হইবেক ইতি | 


৪৫ ধারা । 


এ কোক্সানির ব্যাপারের সম্পর্কে ষে কোন অদ্পির অন্য কোন অন্পশির পুতি 
দাঁওয়। থাকে সেই অৎস্শী সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করিলে এ কোর্ট এ অৎ্খশিরদের 
মধ্যে সেই দাওয়া নিষন্তি করণের জন্যে যে হুকুম উচিত বোধ করেন সেই হুকুম 
করিতে পারেন ইতি ॥ 


৪৬ ধারা । 


রেজিষটরীহওয়1 যে কোক্নানির প্রতি এইরূপ জব্দ হওনের হুকুম হইয়াছে দেই 
কোল্নানির কোন অণ্শী বখন আপনার দরখাস্তত্রমে কিনব! পুর্ঘোক্ত বিধানানুসারে 
হা প্রকারান্তরে দেউলিয়ারূপে ধার্য হইয়াছেন তখন এ রেজিউরীহওয়1 কোম্ানির 


ইক্জরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্বারিৎশত্বম আইন | ১৭ 


আনৈনি বা আদৈনির1 দেউলিয়ার উপকারার্থ আদালত সময়ক্রমে এ দেউলিফা! 
অপশির অণ্শাপ্পশমত যে টাক! দিবার হুকুম করেন সেই টাকা পাইবার জন্যে এ 
দেউলিয়ার ইফেটের মহাজনের ন্যায় গণ্য হইতে পারেন ইতি । 


৪৭ ধারা! 


এইরূপ রেজিউরীহওয়া যে কোক্সানির প্রতি জব্দহওনের হুকুম হইয়াছে সেই 
কোন্সনানির ব্যাপার এই আইনানুসারে সম্পন্ন হইলে এ কোম্নানি এই আইনানুলারে 
যে২ ক্ষমতা পাইয়াছিলেন তাহা নিবৃত্ত হইবেক এব তাহার অণ্শিত্ব রহিত হইবেক 
ইতি? 


তফপীল । 


আমি অমুক স্থানের অসুক অমুক স্থানের অগুক ব্যক্তির নিকটে এত টাকা 
পাইয] ইহার দ্বারা অমুক নামে বিখ্যাত ব্যবসার অসুকহ নম্থরী অপ্শ অমুক 
ব্যক্তিকে অথবা তাহার টর্ণি ৰা আডমিনিষ্টেটর কি আদৈনকে অমুক স্থানে সুপ্রিম 
কোর্টে রেজিষটরীহওযা। অমুক কোয়্ানির অপ্পিপত্রের নিয়মানূসারে এব” অন্যান্য 
ফে নিয়মক্রমে আমি এ অণ্খশ ধার্য করি তদনুসাঁরে অর্পন করিয়াছি 1 এবছ, আমি 
অমুক সেই নিখমানুলারে উক্ত অণ্শ বা অন্শসকল লইতে অঙ্গীকার করিলাম? 
অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমরা এই পত্রে দন্তখৎ ও মোহর 
করিলাম । 


ং 
সাঙ্গী অমুক ' মোহর 


মমান্তঃ। 
ডবলিউ গ্রে। 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী । 


3০ 0. ৬৪ ছাএ এব) 23271060196 77079510207, 


৭ 18577700864 5005 7১৫6৯] মিনি 07780 16৯৯, 9) জি, আত, 
উড 





ইঙ্জরেজী ১৮৫০ সাল ৪৪ চতুঃচন্তাবি*শন্ত্ম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃুত মোষ্ট নোব্ল গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিত্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীয়ুত অনরবিল প্রুসীডেন্ট লাহে হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্জরেজী 
১৮৫০ সালের ২৭ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব শরীয়ত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লক্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অ্পন 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে পুকীশ 
হয়। 


হাসিল ও নিমক ও আফানের বোর্ড এব» বাঙ্গলাপ্রডৃতি দেশের সদর হোর্ড 
রেৰিনিউ এক শামিল করিবার আইন। 


যেহেতৃক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৪ আইনের দ্বারা বাঙ্গল৷ দেশে 
হাসিল ও নিমক ও আফীনের ডিপার্টমেন্টে রাজস্বের এক বোর্ড স্থাপন হইয়া 
ছিল এব হাসিলের ও ন্গরীঘ মাসুলের বিষষে বোর্ড রেবিনিউর যে নকুল কর্তব্য 
কর্ম ও শক্তি ও ক্রমতা ছিল তাহা] এব নিমক ও আফাীনের ভিপার্টমেণ্টে বেড 
প্রেতের ফে সকল ক্ষমতা দেই কালপর্যান্ত ছিল তাহা উক্ত বোর্ডে অপণ করা! 
গিয়াছিল ! এব” যেহেতুক এক্ষণে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউহইতে 
এ বোর্ড পথক্থাকা। আর আবশ্যক নহে অতএব নীচের লিশ্িতমতে হুকুম হইল। 


২ ধারা। 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৪ আইন রদ হইল কিন্তু উক্ত আইনের 
ঘ্ারা যে কোন বিধান কি্বা আইন রদ ও বাতিল হইয়াছিল তাহার কোন অসশ এ 
আইন রদ হওনেতে পুনর্বার চলন হইবেক না ইতি । 


হ ধারা । 


হাসিল ও নিমক ও আফীনর ডিপার্টমেন্টে রাজস্বের বোর্ডের এব তাহার 
কর্মকারকেরদের যে সকল ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্ম আছে কিম্বা এক্ষণে অর্পিত আছে 
তাহা বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮২৯ সালের ১ আইনানুষারে উক্ত বাঙ্গলাপুভূতি দেশে 
নত্স্থাপিত সদর বোর্ড রেবিনিউর প্রুতি ও তাহার কর্মকারকেরদের প্রতি অপি 


থ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৪৪ চতুঃচত্বারি*শত্তমূ আহীন। 


হইবেক। এবঞ্ উক্ত হামিল ও নিমক ও আফানের রাজস্বের বোঙের এন» তাহার 
কম্মকীরকেরদের বিষয়ে যে সকল আকৃট ও আইন এক্ষণে চলন আছে সেইং আকৃটে 
ও আইনে উক্ত হাসিল ও নিমক ও আফানের বোর্ডে এব তাহার কম্মকারকেরদের 
পরিবর্তে উক্ত সদর বোর্ড রেবিনিউর ও তাহার কর্মকারকেরদের নাম লেখ! থাকিলে 
যেরুপ বুঝা যাইত সেইরূপে উত্তর কালে বুঝা যাইবেক ইতি। 

৩ ধারা। 


উক্ত সদর বোর্ড রেবিনিউ অদ্যাবধি বাঙ্গঈলা দেশে ফোর্ট উলিযম রাজধানীর 
অধীন বাঙ্গলাপ্লুভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ নামে খ্যাত হইবেক ইতি । 


সমান্তঃ । 


ডবলিউ গে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি”, সেক্রেটারী | 
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ইন্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৫ পঞ্চচত্তারি«শত্বম আইন | 


ভারভবষের শ্রীযুত মোষ নৌবল গবরূনর্‌ জেনরূল বাহাদুরের সম্মতি ক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুদীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্জরেজী 
১৮৫০ সালের ২৭ ভিনেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিশিত আইঈন জারী করিলেন এবৎ, শ্্রীযুত 
গবরুনরু জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অগ্গণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্্ম সাধীরণ লোককে জানাইবার নিঙ্গিত্তে প্রকাশ 
হয! 


করণর সাহেবেরদের এলাকার বিষয়ি আইন নিদ্ধার্ধ্য করণের আইন! 


করণর সাহেবেরদের এলাকার বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের নামন্তে নীচের লিখিতমতে 
হুকুম ও বিধান হইল । 


» ধারা। 


কোন্ানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন স্ানের নিমিত্তে নিযুক্ত কোন 
করণর লাহেবের এলাকার মধ্যে মর! লোকের শবের বিষযে যে সকল গতিকে তহকাঁক 
করা? উচিত সেইহ গতিকে যে করণর সাহেবের এলাকার মধ্যে এ শব গাকে সেই 
করণর সাহেব এ প্রকার তহকীক করিতে পারেন এব করিবেন এব, এ ব্যক্তির 
মৃত্যুর হেতু এ করণর নাহেবের এলাকার মধ্যে হইলে বা না হইলে তাহার 
সম্মুখে এইমত যে প্রত্যেক তহকীক হয তাহ] মাতবর হইবেক ইতি । 


সমান্তঃ। 
ডবলিউ গ্রে! 


ভারতবষের গবর্মেণ্টের একটি” সেক্রেটারী | 
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ইঙ্জদ্রেজী ১৮৫১ লাল ১ প্রথম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর (জনরল বাহাদুরের সম্্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রমীডেণ্ট সাহেব হন্ুর কৌন্সেলে উঙ্গনেজা 
১৮৫১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে পশ্চা্ৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযুত 


গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হউযা। কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইযাচ্ছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইঈবার নিমিন্তে প্লুকাশ 
হয়! 


১৮৪৫ সালের ২৪ আইনানুনলারে যে জরীমানার টাকা আদাঘ হয তাহা ব্য 
করণের ব্ষষি আইন । 


১৮৪৫ সালের ২৪ আইনের ৫ ধারানুলারে ছে নকল জরীসানার টাকা উসুল 
হয় তাহা এ আইনানুলারের স্থাপিত আদালতের বৈঠক করণের খরচের নিমিত্তে 
ব্যয় করা ওযাজিবী ও যথার্থ হয অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


» পারা। 


১৮৪৫ সালের ২৪ আইনানুসারে মে সকল জরীমানার হুকুম হয ও আদায় হয 
ভাহা। গৰণমেণ্টের ত্রেজুরীতে দাখিল হই? বাঙ্গল। দেশের ফোট উলিয়ম বাঁধার 
মারিন ডিপাটমেণ্টের খাতাষ জমা হইবেক এব উক্ত আউনানুসারের স্থাপিত 
মাদালত সনগ্ুহ ও তাহার বৈঠক করণের ও অন্যান্য কাধ্যের সম্নর্কীষ যে নকল 
খরচ হয় তাহার জন্যে ব্যয হইবেক ইতি। 


লমান্তিত। 
এফ জে হালিডে। 


ভারতবর্ষের গৰ্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল হ দ্বিতীয় আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত মোক নোবল গবর্নরু জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবষের কৌন্সেলের শ্রীয়ৃত অনরবিল প্রসীভেন্ট সাহেব হুর কৌন্সেলে ইঙ্ঈরেজী 
১৮৫১ সালের ১১ আগ্িল তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব শ্্রীযুত 
গবর্নর জেনরূল বাহাদুরের এ নম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্দেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাপারণ লোককে জানাঈবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয। 


আপালী মৌকদ্দমার বিচার করণের বিষযি বাঙ্গল।) দেশের চলিত ১৮১০ 
সালের ১৩ আইন লৎশোধনের আইন?! 


যেহেতুক বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিষম রাজধানীর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের 
সদর দেওয়ানী আদালত সতস্থাপনের বর্তমান নিয়ুমক্রমে এ আদালতে কেবল তিন 
জন জজ সাহেদ আছেন এব৭ উক্ত জজ নাহেবেরদের সধ্যে এক জন্‌ যেডিক্রী 
পুর্জে করিষ্ছিলেন মেই ডিক্রীর উপর যদি আপীল হয তবে বাঙ্গল। দেশের চলিভ 
১৮১৩ সালের ১৩ আইন ও ১৮৪৩ সালের হ আইন অনুসারে সেই আপাল গ্রাহ 
হইতে পারে না এবস ততপ্রযুক্ত উক্ত আইন ল্শোধন করা বিহিত হইযাছে অতএব 
নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল 


১ পধারা। 


বাঙ্জলা দেশের ফোট উলিবন রাজধানীর অগ্তঃপাতি উদ্ভয সদর দেওয়ানী 
আদালতের কোন জজ সাহেব যদি অধস্ক আদালতে বৈঠক করণ সময়ে কোন 
সোঁকদ্দম] নিষপন্তি করিয়াছিলেন ও তাহার উপর আপীল হয় তবে সেই নিষপন্তি 
ধরাপ্রযুক্ত তিনি আপাীলের সমবে এ মোকদমার শ্রননি ও নিষ্পত্তি করণার্থে বৈঠক- 
কারি তিন জন্‌ জজ সাহেবের মধ্যে এক জন্‌ হইবার অযোগ্য হইবেন না ইতি! 


মমাগত। 
এফ ভে হালিডে। 


ভারহবষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ৩ তৃভীব আইন ॥ 


ভারতবষের শ্রীযুত্ত মোষ নোৰল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সক্ষম তিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্রীযুত অনরৰিল প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইজরেজী 
১৮৫৯ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে পশ্চা লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্ত্রীযৃত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সমতিপত্র পাঠ হইযা কৌন্সেলের বহীতে অপণ 
হইয়াছে! 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্্ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


বেআইনীমতে নিমক পোখ্ানীর ও রফ্ানীর নিবারণার্ে ১৮১৯ লালের ১০ 
আইন এব” ১৮৩৮ লালের ২৯ আইন শ্রধরিবার আইন । 


যেহেতৃক বাঙ্গলা ও বেহাঁব ও উডিষ্যা দেশে বেআইনীমতে নিমক পোথ্ানীব 
ও রঙ্ক্রানীর নিবারণার্থে যে আইন চলন আছে তাহার তাদৃশ ফল হয নাই অভএব্‌ 
নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল! 


১ ধারা! 


নিমকের যে কোন এজেপ্ট কিম্বা নিমকচৌবীর সুপরিণ্টেণ্ডে্ট সাহেবকে এব 
নিমকের এজেণ্ট কিম্বা সুপরিপ্টেণ্ডেপ্ট সাহেবের কোন আসিঙ্টান্ট সাহেবকে কিন্বা 
কোন নিমকচৌকীর কিম্বা আড়ঙ্গের প্রধান কর্মকারককে এমত সম্থাদ দেওয়া যায যে 
তাহার এলাকার সধ্যগত কোন গোলায কিম্বা বসতবাটীতে কি অন্য কোন আবৃত 
স্থানে বেআইনীমতে নিমক পোখ্ানী হইতেছে সেই সাহেব কিম্বা সেই কর্সকারক এক 
মোনের অধিক লব্ণ কোন ঘরে কিন্ব: গোলায় কিম্বা অন্য কেন স্থানে ন্যস্ত থাকনের 
সম্বাদ পাইলে ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনমতে যেরূপ কার্ধ্য করিতে হ্গমতাপন্গ আছেন 
উপরের উক্ত লম্থাদ পাইলে সেই ক্ষমতামতে কার্ধয করিতে পারেন! এব. নৃতন 
পোগ্তানীহওয়! যে সকল বিনানুমতির লবণ উক্ত কোন কর্মকারক পান তাহা এবং 
পোষ্তানীর সকল সরঞ্জাম ক্রোক হইবার যোগ্য হইবেক | এবৰণ্ সম্বাদ পাওনের ও 
খানাতালাশীর ও ক্রোক করণের প্লুকারের বিষয়ে ১৮৩৮ মালের ২৯ আইনের ২ 
ধারাঅবধি ১০ ধারাপধ্যন্তে যে বিধান আছে সেই বিধান এব মিথ্যা ও ম্বেষপুর্জকি 
সম্বাদ দেওনের দণ্ড বিষয়ে এ আইনের ২৩ ধারায যে বিধান আছে তাহা এই 
আইনানুসারে দেওয়া স্বাদ ও খানাতালাশী ও ক্রোকের বিষয়ে খাটিবেক ইতি। 

ক 


হ্‌ ইজরেজী ১৮৫১ লাল ৩ ভৃতীয আইন ,। 


২ ধারা । 


১৮৩৮ মালের ২৯ আইনের ১৪ ধার! মতান্তর হইয়াছে এ৭* বাঙ্গল। কিন্বা 
উত্ভিষ্যা দেশের যে কোন স্থানে ছাডচিঠীবিনা নিমক রক্তানীর নিষেধ আছে সেই 
স্বানের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ৮০ তোলা শেরের পাঁচ শেরের অধিক লবণ ছাড়- 
চিঠীবিনা লইয়] যাইতে ধরা পড়ে সেই ব্যক্তি এব” যে সকল ব্যক্তি দল২ হইয়া 
এমত ছাড়চিঠীবিনা দশ শেরের অধিক লবণ লইয়1 যাওন কালে ধরা পড়ে সেই 
সকল ব্যক্তি বেআইনম্তে লবণ আপনারদের নিকটে রাখণের ও রন্তু করণের ব্ষয়ি 
বাঙ্গল। দেশের চলিত ২৮১৯ সালের ১০ আইন এবৎ ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের 
নির্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি ৷ 


সমাপ্তঃ! 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবণমেন্টের লেক্রেটারা । 


29৮৯0, স[ ১৪7%1 ৯5 73651701664) ৫751410) , 


058৮8 185) লে হুসঘাণ মা 1006 05604%1 উঠঞাত 0 টিত১৯ 0৮ সী, [91190 


ইঙ্গঈরেজী ১৮৫১ সাল ৫ পঞ্চম আইন! 


ভারতব্ষের শ্রীযুত মোষ নোব্ল গবরুনরু জেনরুল বাহাদুরের সক্মতিক্রেমে 
ভারতবর্ষের কৌমন্দেলের শ্রীযুতত অনরবিল প্রুসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্জরেজী 
১৮৫৯ সালের ৬ জুন তারিখে পশ্চাৎৎ লিশিত আইন জারী করিলেন এব, 
শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপাত্র পাঠ হইয়। কৌন্সেলের বহীতে 
অপণি হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন নর্থ সাধারণ লোককে জাঁনাইবার নিমিত্তে প্রুকাঁশ 
হয়। 


শ্রীযৃত সর তামন টটন বারোণেট সাহেবের দেউলিয়া] হওয়াতে যে কএক 
জনের ক্ষতি হইয়াছে তাহারদের উপকারের আঈন। 


যেহেতুক “ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্তীয়েরদের রাজ্য শাসনের জন্যে এব তাহাতে 
যথার্থ বিচারের পৃর্ধীপেক্ষা উত্তমরূপে নির্ধাহ করণের জন্যে আরো নিয়ম করণার্থ 
আইন” এই নামেতে বিখ্যাত মৃত তৃত্তীয় জর্জ রাজার রাজ্যের চল্লিশ বৎসরে যে এক 
আক্ট পালিমে্ট হইয়াছিল তাহার অনুসারে সর তামস এড্রার্ড মিচেল ট্টন 
বারোণেট সাহেব বাঙ্গলা দেশস্থ ফোট উলিয়মের ইক্লিসিআফ্টিকেল আদালতের 
রেজিই্্রারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এব সেই পদের উপলক্ষে তাহাকে এই 
ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল যে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে যে 
সকল বিটনীয় প্রুজা উইল না করিয়া মরেন এব” এ মৃত ব্যক্তির কোন কুটুস্থ বা 
মহাজনের পক্ষে কোন দাওয়া না করা যায় এবৎ সাব্যস্ত না হয় সেই ২ বুটনীয় 
পুজার ইঞ্টেটের সরবরাহ করেন ! এব যেহেতুক উক্ত নর তাঁমস দাহেব ১৮৪৮ 
সালের ২৫ ফেব্রুআারি তারিখে ব। তাহার পুর্সাপর কোন দিনে এ ইক্লিনিআফ্টিকেল 
আদালতের রেজি্ট্রারের পদে ইন্তাফা দিলেন এবণ সেই সয়ে যোত্রহীন ছিলেন 
এব উক্ত আইনের দ্বারা তাহার গ্লুতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল সেই ক্ষমতা ক্রমে 
যে কতক ইঞ্টেটের সরবরাহ করিয়াছিলেন অথবা সরবরাহের কর্ম গৃহণ করিয়া- 
ছিলেন লেই ২ ইঞ্টেটের মালিকেরদের ফে ভারি ২ টাকা! পাওন! ছিল তাহা দিতে 
অক্ষম ছিলেন এব” অন্যান্য যে ইঞ্টেটের ভার রেজিস্ট্রারস্বর্ূপ তিনি গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন কিন্ত এ ইঞ্টেটের অল্প মূল্য প্রযুক্ত বা কারণান্তরে তাহার বিষয়ে ভীহাকে 
কোন লেটর্স অফ আভডমিনিস্্রেসন দেওয়া গেল না দেই ২ ইঞ্ট্রেটের মালিকের যে ২ 
টাকা! পাওনা ছিল তাহা দিতে পারিলেন না এব”. এ নর তামস সাহেব উক্ত 

নক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ৫ পঞ্চম আইন। 


আদালতের ইক্রিসিআফ্টিকেল ও একুটি ও আডমিরাল্টির পক্ষে রেজিস্রারের পদ 
ধারণ করণপ্রযুক্ত অথ্বা ১৮৪১ সালের ১৯ আইনানুসারে সম্নত্তিরক্ষক হওনপ্রযুক্ত 
অথবা ১৮৪৩ সালের ১৭ আইনানুলারে আপন পদোপলক্ষে টুষ্টি হওয়াপ্রযুক্ত 
বাঙ্গলা দেশস্থু ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোটনম্নকাঁষ ফরিয়াদী বা অন্যান্য ব্যক্তির- 
দের উপকারার্থে এ সর তাসস লাহেবকে টুক্টি করা গিযাছিল এ ফরিয়াদীপ্রভৃতির- 
দের যে টাকা তাহার হাতে ছিল তিনি তাহা দিতে অক্ষম ছিলেন৷ 


এব যেহেতুক উক্ত নান! ব্ষয়ে উক্ত সর তামন সাহেবের নিকটে কত টাক 
কমী হইয়াছে তাহা নিশ্চঘ জানিবার জন্যে সেই বিষয় তহকীক করিয়া এ আদালতে 
রিপোর্ট করিতে ফোর্ট উলিয়মের সুপ্সিম কোর্টের মোহরক্রমে ১৮৪৮ সালের ৮ মার্চ 
তারিখে কএক জন কমিস্যনর সাহেবকে নিযুক্ত করিবার হুকুম হইল ! 


এব. বেহেতুক উক্ত কমিসযনর সাহেবের এ আদালতে ১৮৪৯ সালের ২৫ 
জানুআরি তারিখে আপনারদের রিপোট দাশ্বিল করিলেন এব তাহা এক্ষণে এ 
আদালতের রোষদাদে গাথা আছে এব পুক্দোক্তমতে যে নানা বিষয়ে অনুসন্ধানের 
ভার তাহারদের পুতি অর্পণ হইয়াছিল তাহারা সেই ২ বিষষের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করি 
লেন এব” উক্ত রিপোর্টের মধ্যে এব তাহার শেষে (48) (73) (০) (19) (15) (0৭) 
চিক্কিত নানা তফসীলের মধ্যে উক্ত নর তামস ট্টন সাহেবের স্থানে যে নানা 
ইঞ্টেট ও ফরিয়াদী ও অন্য ব্যক্তিরদের টাকা বা টাকার নিদর্শন তাহারদের 
হিসাবানুলারে পাওনা দু হইল দেই নান! ইঞ্টেটপ্রভৃতির নাম ও সপ্জ্ঞা লিখিত 
হিল । 


এব”, যেহেতৃক উক্ত সর তামস এদ্বার্ড মিচেল টর্টন সাহেবের দেউলিয়! হওয়া- 
পুযুক্ত যে ২ ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে আডমিনিষ্র্রেটের জেনরল পাহেবের জিস্মাঘ এব 
অধীনে যে কতক দাওয়। না হওয] ইঞ্টেটের টাক জমিয়াছে তাহাহইতে তাহার" 
দের নান? ক্ষতি পূর্ণকর। উচিত বোধ হইয়াছে এব এ টাকার যথার্থ দাঁওয়াদারের! 
উত্তর কালে উপস্থিত হইলে তাহারদিগকে এ টাক! ফিরিয়া! দেওনার্থ উপযুক্ত 
নিয়ম কর? উচিত বোধ হইয়াছে অতএৰ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল! 


১ ধারা 


উক্ত আকৃট পালিমেণ্ট অনুসারে এ ইক্রিসিআষ্টিকেল আদালতের রেজিষ্ট্রার 
সাহেব যে পদ ধারণ করিলেন সেই পদের শক্তি অথবা ছলক্রমে এ রেজিষ্ট্রার 
সাহেব যে সকল ইফ্টেটের সরবরাহ করিলেন এব”. উক্ত রেজিষ্ট্রার নাহেবের' 
মিরিশ্তার বহী ও খাতাবহীর দ্বারা দৃষট হইতেছে যে তাহ ১৮৩৬ সালের ১ 
জানুমারি তারিখের পূর্রে কোন সময়ে এ রেজিস্ট্রীর লাহেবের জিম্মায় অব 


ঈঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ৫ পঞ্চম আইঈন ৩ 


কর্তৃত্বাধীনে থাকিয? বণ্টন হইবার জন্যে প্রস্তৃত ছিল এব" তদবধি তাহার বিষযে কোন 
দাঁওয়। হয় নাই এব ১৮৪৯ সালের ৭ আইনানুলারে বাঙ্ল। দেশে যে আভডমিনিষ্রেটর 
ছেনরল নিযুক্ত হইলেন সেই আডমিনিঞ্রেটর সাহেবের জিম্মীয় অর্শ কর্তস্বাধীনে 
মেই পদোপলক্ষে এক্ষণে আছে এৰ* তাহার বিষযে দাওয়া নাই সেই সকল ইঞ্টেটের 
টাকা এব, সময়ক্রমে যে সকল ইঞ্টেটের সরবরাহ কর্ম্মএ রেজিস্ট্রার সাহেব অথনা 
১৮৪৯ সালের ৭ আইনানুনারে নিযুক্ত আডমিনিস্টেটর জেনরল সাহেব সরবরাহ 
করিয়াছেন অথবা উত্তর কালে নরবরাহ করেন এব” উক্ত পুকারে দৃষট হয় যে পনের 
বৎ্নরপণ্্যন্ত তাহার বিষে দাওয়া হয নাই এবৰ্ এ আডামনিষ্ট্রেটর জেনরল 
সাহেবের জিস্মীয অথবা ফর্তৃত্বাধীনে থাকে সেঈ সকল ইঞ্টেটের টাকা যেমন ভমে 
তেমনি বাঙ্গল। দেশস্থ ফোর্ট উলিবমের কোক্সানি বাহাদুরের নব-ত্রেজুরর লাজেবের 
পুতি অর্পণ হইবেক ও তাহাকে দেওয়। যাইবেক এব” তিনি সরকারের সাধারণ অভি- 
গ্রাযের জনে? তাহা কোক্সানি বাহাদুরের হিসাবের খাতাহ জমা করিবেন একছ্ উক্ত 
সব-ত্রেজুরূর সাহেবের রমীদ উক্ত প্রুকার দেওয়া কোন টাকার ব্ষষে উক্ত 
আডমিনিষ্টেটর জেনরল সাহেবের পক্ষে সম্পুর্ণ নিশ! ও ফারখত হইবেক ইতি! 


২ ধারা! 


এইঈরূপে যে কোন ইঞ্টেটের টাকা কোক্সানি বাহাদুরের প্রতি অপণ হইবাছে 
ও দেওয গিয়াছে এব ভাহারদের হিনাবের খাতায জসা হইয়াছে সেই প্ুকার 
ঈঞ্টেটের টাকার কোন ভাগের যদি ইহার পর দাওয়া হয় এব যদি সেই দাওয়া 
তঙ্কালের আডমিনিষ্টেটর জেনরল সাহেব এব বাঙ্গল' দেশের গরর্ণমেণ্টের 
আবক্কোণ্টেন্ট মাহেবেরু বিবেচনায় লাব্যন্ত হয তবে উক্ত আক্বৌন্টেন্ট নাহেব লব-ত্রেজবরর 
সাহেবকে দেই টাক1 ফিরিয়া দিতে হুকুম করিবেন এব” সব-ত্রেছুরর সাহেব 
সেই হুকুম পাইলে ফে আনল টাকা এইরূপে দেওয়া গিযাছিল অথব। টাকার যে 
নিদর্শন এরূপে অর্পণ হইয়াছিল অব] তাহার যে ভাগ দাওষাদারের যথার্থ পাওন। 
দুষ্ট হয সেই ভাগ আপনার জিম্মায় থাকা কোন্সানি বাহাদুরের টাকাহইতে এ 
দাওয়াদারকে দিবেন । যদি এ দাওয়" উক্ত আডমিনিষ্রেটর জেনরল সাহেবের এ 
আক্কৌণ্টে্ট সাছেবের ভ্দ্বোধমতে সাব্যন্ত না হয় তবে এ দাওযাদার কোম্নানি 
বাছগাদুরের নামে এব যিনি সেই সময়ে আডমিনিস্ট্রেটের জেনরল হন তাহার নামে 
উক্ত সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারেন এব* উক্ত আদালত যেপ্ুকার 
উচিত বিবেচনা করেন সেই প্রুকারে নরাসরীমতে জোবানী কি আফিডেবিটক্রমে লাক্ষ্য 
লওনের পর হথার্থ বিচারেতে যেরপে আবশ্যক হয় সেইরূপে সেই দরখাস্তের বিষয়ে 
হুকুম করিবেন এ হুকুমেতে এ মোকদ্দমার লিপ্ত সকল ব্যক্তি হইবেন ইতি। 


৩ ধারা) 
উক্ত রিপোর্টের শেষের লিখিত (4) (13) (0) (1)) চিন্কিত তফলীলের 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫১ লাল ৫ পঞ্চম আইন 


নিদিষ্ট উইল না করিয়া যেং ব্যক্তি মরিযাছেন সেইং ব্যক্তির এব". অন্োরদের 
ন্যায্য প্রুতিনিধিস্বরূপ ধাহারদের টাকা পাইবার স্বত্ব দৃষ্ট হয় সেইং ব্যক্তিকে এব 
উক্ত রিপোর্টের শেষের লিখিত (15) ও (4) চিহ্নিত তফর্ীলের লিখিত মোকদ্দমার 
এব টুফ্টক্রমে যেং ফরিয়াদী এব অন্যান্য ব্যক্তির একুটির পঙ্গে আমানৎুহওয়1 
এবস টুষস্বূপ টাকা পাইবার স্বত্ব আছে সেই ফরিয়ার্দীপ্ুভৃতিকে এব যদি সুপ্রিম 
কোর্টের হুকুমক্রমে উক্ত সর তামল সাহেবকে অন্য টাকা আমানৎ ও টুফস্বরূপ 
দেওয়] গিযাছিল ৰা অর্পণ হইয়াছিল সেই টাকা পাইবার ধাহারদের স্বত্ব আছে 
তাহারদিগকে এব* রীমনারায়ণ কুণ্ুর যে ইঞফ্টেটের বিষয়ে উক্ত সর তামস সাহেৰ 
১৮৪১ সালের ১৯ আইনানুসারে সম্নত্তিরক্ষক ছিলেন সেই ইঞ্টেটের টাকা পাইৰার 
হাহারদের স্বত্ব আছে ভাহারদিগকে যে নানা! আসল টাকা ভাহারদের নান। দাওয] 
ও হিসাবের চূড়ান্ত মোকাবিলার সময়ে ১৮৪৮ সালের ১৫ ফেন্রুআরি তারিখে সর 
তামন সাহেবের স্বানে তাহারদের পাওনা ছিল দুষ্ট হয় এব, অদ্যপধ্যন্ত পাওন। 
আছে ও তাহারা! পান নাই সেই সকল আনল টাকা তাহারাদিগকে দিতে বাঙলা - 
দেশের গবর্মেন্টের আক্কৌন্টে্ট সাহেব সব-ত্রেজুরর লাহেৰকে সমযক্রমে হুকুম 
করিতে পারেন এব তিনি সেইপ্রকার হুকুম দিবেন এব” সেই হুকুম পাইলে এ 
সব-ত্রেজুরর পাহেবের জিস্মা কোম্নানি বাহাদুরের যে টাকা থাকে তাহাহইতে 
তিনি সেই সকল টাকা দিবেন | এব্* উক্ত সরু তামন সাহেব উক্ত আদালতের 
রেজিষ্ট্রাবস্বরূপ যে সকল রূসুম পাইয়াছিলেন এব» গবর্ণমেণ্টকে দেন নাই সেই 
রসুমের বাব উক্ত লর তামস লাহেবের স্ানে যে সকল টাকা পাওনী আছে তাহা। 
দিতে উক্ত আক্বৌন্টেন্ট সাহেব উক্ত সব্ত্রেজুরর সাহেবকে হুকুম দিবেন ইতি । 


হামান্তঃ। 
$ এফ জে হালিডে। 


ভারতবর্ষের গৰণমেণ্টের সেক্রেটারী ৷ 


০৮ 0, 81004 25670 0666 27070912697. 





09108085 1851 ৮2064 90076 ভাল] 80160501772 ৬ 97 6/. 1১917)61 





উঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ৮ অষ্টম আইন । 


ভারতব্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নরু জেনরূল বাহাদুরের সক্মতিক্রমে 
ভারতবষের কৌন্সেলের শ্রীয়ুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫১ সালের ৪ জুলাই তারিখে পম্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন! শ্রীযুত 


গবর্নর্‌ জেনরুল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণ 
হইয়াছে! 


হুকুম হইল যে এই আইন সন্্ সাধারুণ লোককে জানাউবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হ্ষ। 


সরকারী রাস্তা ও নাকোর উপর মাসুল বলাইতে গবণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওনের 
আইন । 


যেহেতুক রাস্তা ও সাকোর উপর মাসুল বসাইতে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা 
দেওযা উচিত বোধ হইবাছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল! 


১ ধারা । 


১৮৩৭ সালের ২ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ৮ আইন রদ হইল! কিন্ত 
সেই দুই আইনের দ্বারা যে কোন আইন কি আকৃট রদ হইয়াছিল তাহা পুনরায় 
চলন হইবেক না ইতি] 


হ ধারা? 


বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেৰ এব০, উত্তর 
পশ্চিম দেশের শ্রীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর্‌ মাহেব ও মান্্রাজের শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
সাহেৰ হজুর কৌন্সেলে এব” বোস্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলে 
যেকোন রাস্ত। বা াকো সরকারের খরচে বীধ। গিয়াছে কি যাইবেক অব মেরামৎ 
হইয়াছে কি হইবেক এমত রাস্তা ও সাকোর উপর এই আইনের শেষের লিখিত 
তফসীলের নির্দিষ্ট হারের অধিক না হয় এমত যে মাসুল তাহার] একে ২ উচিত 
কোপ করেন তাহা বলাইতে পারেন! এবণ যে ২ ব্যক্তিকে তাহারা উপযুক্ত বোধ 
করেন াহারদের প্রতি এ সাসুল আদায় করণের ভা? অপ্পণি করিতে পারেন এবস 
এঁ মাসুল আদায় ও সরবরাহ করণের কার্ধ্য যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হন তাহারা 
ভূমির রাজস্য আদায় করণের কার্ষে নিযুক্ত হইলে তাহারদের উপর থে ঝুঁকী 
থাকিত সেই ঝুকী থাকিবেক ইতি । 

ক 


হ ইজ্জরেজী ১৮৫১ সাল ৮ অষ্টম আইর্ন | 


৩ ধারা? 

এমত কোন মামুলের দাওয়া হইলে যদি তাহা! না দেওয়) যায় তবে যে আসলার। 
এ মাসুল আদায় করণের কার্ষ্য নিযুক্ত হন তাহার! যে কোন গাড়ি কি পশ্তর বিষয়ে 
এ মাসুল দেয় হয় তাহা ক্রোক করিতে পারেন অথবা! সেই গাড়িগ্ুভৃতির বোৌঝাই- 
হওয়৷ যত জিনিসের মুল্য এ মাসুলের তুল্য হয় তাহা ক্রোক করিতে পারেন। 
এব* যদি কোন মাসুল এব তাহা ক্রোক করখের খরচ] চক্রিশ ঘণ্টার মধ্যে না 
দেওয়া যায় তবে যে কর্মকারক এঁ মাসুল আদায়ের কতৃত্ব কার্ষ্য নিযুক্ত আছেন 
তাহাকে এ বিষয় জানান যাইবেক এব, তিনি এ মাসুলের নিমিত্তে এব” মাসুল না 
দেওনেতে ও ক্রোক ও নীলাম করণেতে যে সকল খরচা হহীয়াছে তাহার নিমিতে এ 
সম্নত্তি বিক্রয় করিতে পারেন এব* তাহাতে যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা সম্মতির 
সালিক দাওয়া করিলে তাহাকে ফিরিয়। দিবার হুকুম করিতে পারেন । এব উক্ত 
ক্মকারক এ সম্পত্তি পাইপে পর তথ্ক্ষণাৎ্ৎ এই এন্েলা নাম] দিবেন যে রুবিবার অথবা 
কোন পন্দরপ্রযুক্ত বন্দের দিবস্ছাড়া তৎপর দিবস দুই প্রুহরের মমযে আমি সেই 
সমনত্তি নীলাম করিব! কিন্তু জান। কর্তব্য বে নীলাম নিতান্ত আরপ্তের পূর্বে যে 
ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছিল সেই ব্যক্তি যদি সসপ্ত খরচা এব”, তাহার দেষ 
মাষুলের দ্বিপ্তণ টাক] দিতে স্বীক্কার করে তবে এ কম্মকারক তৎক্ষণাৎ এ ক্রোকহ ওয়া 
নম্নত্তি খালাস করিবেন ইতি। 


৪ খারা ॥ 


গমনশীল সৈন্য এব” সৈন্যের সরঞ্জাম ও গাড়িপ্রড়ৃতির অথব। পোলীনসের যে 
আমল সরকারী কার্ষ্ে প্রেরিত হন তাহারা অথব। ত্াহারদের জিম্মায় থাকা কোন 
ব্যক্তি বা! সম্নন্তির বিষয়ে কোন মাসুল দেওয়1 যাইবেক না। কিন্তু এই আইনানু- 
সারের দেয় মাসুল আর কোন গতিকে ক্ষমা হইবেক ন। ইতি। 


৫ ধারা । 


পোলীলের সকল আমলার প্রতি হুকুম হইল যে উাহারা এই আইন জারী 
করণের কার্ষে মাসুল আদায়করণিয়ার1 লাহাধ্য চাহিলে তাহা করেন এব" তন্লিমিত্তে 
পোলীসের সামান্য কার্ধ্য নিব্াহে তাহারদের যে ক্ষমতা আছে উক্ত কার্যোর বিষয়ে 
কাহারদের সেই ক্ষমতা থাকিবেক ইতি। 


৬ ধারা। 


এই আইনানুসারে যেং ব্যক্তি মাসুল আদীয় করণের কার্য্যে নিযুক্ত হন 
তাহারদের ব্যতিরেকে অন্য যে কোন ব্যক্তি কোন পরকারী রাস্তা বা সাকোর উপর 
অথবা তাহার উপরিস্থিত কোন বাজার দিয় গমনের জন্যে কোন মাসুল আদায় 
করণের কি দাওয়া করেন তিনি এবস্ যে কোন ব্যক্তি নিয়মিত মাসুলঅপেক্ষা অন্য ৰা 


ইত্গরেজী ১৮৫১ সাল ৮ অফীম আইন। ৩ 


অধিক সাসুল বেআইনীমতে বা] জবরদস্তী করিযা লন্‌ অথ্বা এই আইনের ছলে 
কোন সঙ্নত্তি ক্রোক অথব। বিক্রয় করা বেআইনী জানিয়াও সেই সম্মতি ক্রোক অথবা 
বিক্রষ করেন অথবা এই আইনের ছলে কোন ব্যজির স্কানে টাকা বাকোন সুল)বান 
দ্রব্য কোনপ্রুকারে বেআইনীমতে জবরদন্তী করিয়া] লব সেই ব্যক্তির দোষ মাজিঞ্্রেট 
সাহেবের লম্মুখে পাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি ছয মাসের অনধিক মিয়াদে কযেদের 
কিস্বা দুই শত টাকার অনধিক জরীমান1 দেওনের যোগ্য হইবেন এব যে ব্যক্তি 
ক্ষতিগুস্ত হইয়াছিল তাহাকে মালিষ্্রেট লাহেব সেই জরীমানার কোন অৎ্শ 
দেওয়াইতে পারেন কিন্তু এইরূপ প্রতিকার হইলেও এ ক্ষতিগ্ুস্ত ব্যক্তির এ 
জিলার দেওযানী আদালতে নালিশের দ্বারা! প্রতিকার পাইবার খে স্বত্ব আছে তাহা 
নিবারণ অথবা লোপা হইবেক ন! ইতি ॥ 


৭ ধারা) 


কোন মামুলের ফটকে বা আড্ডাতে যেং মাসুল লইবার হুকুম আছে তাহার 
এক তফমীল এ ফটকে অথবা আড্ডার নিকটস্থ কোন স্থানে লট্কান যাইবেক এব 
তাহা ইজরেজী কথ! ও অক্ষরে এব সেই জিলার চলন ভাষায অতি স্পঙ্টাক্ষরে লেখা 
অথ্ব। ছাপা হইবেক এব তাহার সঙ্গে মাসুল না দেওনের এব” বেআইনী মানুল 
লওনের দণ্ডের এক তফমীল সেঈরূপে লেখা কিম্বা ছাপা থাকিবেক ইতি! 


৮ ধারা। 


এই আইনানুসারে যে মাসুল আদা হয তাহা সরকারী রাজস্ব জ্ঞান 
হইবেক কিন্তু এই মামুলে যত টাকা উৎ্পন্থ হয় তাহা। যে রাজধানীর দেশের মধ্যে 
আদায হয় সেই রাজধানীস্কিত রাস্তা ও লাকো নি্মাণ ও মেরাম্থ ও বজায় রাখশ- 
ব্যতিরেকে অন্য কোন কার্ধেয ব্যয় হইবেক না ইতি | 


তফ্লীল। 

দ্পিঙ্গের উপর প্রত্যেক চারি চাকার গাড়ি 2 ১. ২ টাকা! 
এদেশীয় ছকড়া ব্যতিরেকে সিপুঙ্গের উপর প্রুত্োক দুই চাকার গাড়ি ৯৪ 
সিপুঙ্গের উপর গ্রুত্যেক এদেশী ছকড়া ১০:৮০ 
দিপুঙ্গ নাই যাহার এমত প্রুত্যেক চারি চাকার গাড়ি .. ১০1৮৩ 
স্পিঙ্গ নাই যাহার এমত প্রুত্যেক ছুই চাকার গাড়ি ,. ১১1৩ 
পিসুক্লের উপর না থাকা যে প্রত্যেক গরুর গাড়ি ও রি 

চাকার ব্যাস অর্থাৎ উদ্্ব মাড়ে তিন ফুটের কম কম হয় এ 1০ 


চাকার লৌহের পাত তিন বুরুলহইতে? কম চৌড়া হয় 

স্পঙ্গের উপর না থাকা যে পুত্যেক গরুর গাড়ি ও ছকুড়ার 
চাকার ব্যাস সাড়ে তিন ফুট কম নহে এব চাকার লৌহের %/৩ 
পাত তিন বুরুলের কম চৌড়া নহে ২. সর 


3 ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ৮ অষ্টম আইন । 


মহিষ অথবা বলদ এক ২ রর ৫ নু ৬ পাই। 

পুত্যেক হস্তী টা *. ১9) টাকা | 

প্ুত্যেক উট ৃ টু % ১. (০ 

প্রত্যেক ঘোড়া ৫ রর ১.৩ 

প্রত্যেক টাটু রো রঃ রি রর ৬পাই। 

প্ুত্যেক কুড়ি ভেড়া বা ছাগল টি রি ১...:৮/০ 

প্রত্যেক শত শূকর . রর . ১০1৩ 

প্রত্যেক খচর £ চৈ ্ র ৩ তিন পাই। 

গ্রুত্যেক গাধা ৪ নর রর রঃ ২ দুই পাই? 

বেহারাসুদ্ধ প্রত্যেক পালকি বা তঞ্জাম ১ ৯9 টাকা । 

বেহারাসুদ্ধ প্রুত্যেক পালন1 অথবা এদেশীয় ছোট পালকি ১১:1৩ 

েহারামুদ্ধ এদেশীয় প্রত্যেক ডুলি এ রি ১.০ 

ভাড়ার জন্যে যে ব্যক্তি মোট বহে ৪ মা ২ দুই পাই । 
সন্ভতবায কথা । 


যে কোন গাড়ির জন্যে মামুলের দাওয়া হইতে পারে সেই গাড়িতে যোতা 
পশুর জন্যে অন্য মানুল লওয়া যাইবেক না! 


সমান্তঃ। 
এফ জে হাঁলিডে। 


ভারতবার্ষর গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী । 


97 0৮ 8140811514১ 23671701667) ৫7146060) , 


59০৮১ 185] ৮9490 06 006 3781 টএচএা 0000 1০, 0 ঘ/. 81106, 


ইঙ্গরেজী ১৮৫১ লাল ১০ দশম আউন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ মনোবল গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেৰ হজুর কৌন্সেলে ইজঈরেজী 
১৮৫১ সালের ১৮ জুলাই তারিখে পশ্চাৎ্ৎ লিখিত আইন জারী কবিলেন। শ্রীযৃত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণ 
হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকীশ 
হয। 


মৃত ব্যক্তিরদের অস্থাবর সঙ্মন্তির সরবরাহ করণার্থ ১৮৪১ লালের যে ২০ 
আইন আছে তাহা স"শোধনের আইন । 


১৮৪১ সালের ২০ আইনানূসারে মৃত ব্যক্তিরদের অস্থাবর সম্নত্তির সরবরা- 
হের নিমিত্তে সর্টিফিকট দেওনের ক্ষসতার নিয়ম শ্রধরিবার ও তাহা! বিস্তারিত করিবার 
জন্যে নীচের লিখিতমতে হৃাকুম হইল! 


১ ধারা ! 


কোন মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হওনপ্রযুক্ত যেং ব্যক্তি কোক্সানি বাহাদুরের 
প্রুমিনরি মোটের মালিক হইতে এজসালির স্বত্বের বিম্যের দাওষা করে এমত 
ব্যক্তিরদের মধ্যে বিরোধ হইলে যদি জিলার জজ সাহেবকে উপযুক্ত করণ দর্শান বাষ 
এব. তাহার নিকটে দাওয়াদার দরখাস্ত করে তবে যে ব্যক্তিকে ১৮৪১ সালের ২০ 
আইনানুসারে ট্টি হওনের জন্যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীয়ুত গবরূনর্‌ সাহেৰ এব 
মান্দ্ীজের ও বোস্থাইয়ের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলে সমযক্রমে নিযুক্ত 
করেন সেই ব্যক্তিকে এ জজ সাহেব এ কোন্নানির কাগজের সম্পর্কে মৃত ব্যক্তির 
অস্থাবর সল্পত্তির সরবরাহের সটিফিকট এ ১৮৪১ সালের ২০ আইনানুস্মারে দিতে 
পারেন? এবস্ যে নান! ব্যক্তি এ জজ সাহেবের বিবেচনায় এ কোন্নানির কাগজের 
মালিক বোধ হয় তাহারদের নাম এ সর্টফিকটের মধ্যে লিখিবেন। এব, এ টুষ্টি এ 
সাটফিকটের ক্ষমতানুসারে এঁ কো্লানির কাগজের উপরে যে সুদ জমে তাহা লইতে 
এব", তাহার ফারখৎ দিতে পারিবেন এব বেং ব্ক্তির লেই সুদ পাওনের ব্ষয় এ 
লর্টিফিকটে নির্দিষ্ট থাকে সেই নানা ব্যক্তিকে এ টুদ্টি সেই টাকার হিসাব বুঝাইয়! 
দিয় এ সর্টিফিকটের মধ্যের লিখিত অস্শা"শানুলারে তাহার টাকা দিবেন এব, 
উদ্ত কোম্পানির কাগজের বিষয়ে অন্য সকল প্রকারে এ& ব্যক্তির জন্যে এজেণ্ট অর্থাৎ 

ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ১০ দশম আইন। 


মোগারের ন্যায় কার্স করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন॥ এব সময়ক্রমে ষিনি গবর্ণমেণ্টের 
এজেণ্ট হন ভীহাকে সরকারের মহাজনের এজেপস্বরূপ ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবরূনর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের হজজবর কৌদ্সেলের সময়েং নির্দিষ্ট কোন নিয়মের দ্বারা মেই 
প্রকার কার্ষে যে কমিস্যন দেওয়1 যায় এ টূষ্টি সেই প্রুকার নকল কার্ষ্যের উপর লেই 
নিরিখমতে কমিস্যন পাইতে পারিবেন। কিন্তু জানা কর্তব্য যে যে সকল ব্যক্তি বা! ঘে 
কোন ব্যক্তিকে এ টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহারদের স্থানে সেইরূপ দেওয়। সমস্ত অথব1 
তাহার কিয় টাকা নম্রী মোকদ্দমাক্রমে ফিরিয়া! পাইতে অন্য যে কোন ব্যক্তির 
স্বত্ব থাকে এই আইনের দ্বার! তাহার লেই স্বত্ব হানি হইবেক না! ইতি। 


২ ধারা ॥ 


যেং ব্যক্তি কোক্সানি বাহাদুরের কোন প্রুমিসরি নোট অর্থাৎ কোক্সানির 
কাগজের দ।লিক হওনের বিষের দাওয়া করে তাহারদের মধ্যে এরূপ কোন বিরোধ 
যদি কোন প্রদেশ অথবা জিলার জজ সাহেবের দেওয়া সরবরাহের স্টিফিকটের 
তারিখঅবধি দুই বৎসরের মধ্যে শেষ না হয় তবে উক্ত টুষ্টি এ কোন্নানির কাগজের 
আনল টাকা উক্ত র্টিফিকটের দ্বারা যাহারা তাহার মালিক দৃষ্ হয় তাহারদের 
মধ্যে অণশাণশ করিয়া বণ্টন করিতে পারেন এব" কোম্নানির নৃতন কাগজ দিবার 
ভার ষে কর্মকারকের প্রতি আছে তাহার নিকটে যে নানা ব্যক্তির সর্টিফিকটের মধ্যে 
তাহা পাইবার স্বত্ব নির্দিষ্ট আছে তাহারদের এক জনের নামে কোক্নানির মৃতন 
কাগজের বিষয়ের দরখাস্ত করিতে পারেন ও তাহা লইতে পারেন 1 কিন্ত জানা কর্তব্য 
যে কোম্নানির এ কাগজ দেওনের বিষয়ে যে বিধান চলন আছে কেবল সেউং 
বিধানানুসারে কোক্নানির এ নৃতন কাগজ দেওয়া যাইবেক। এবস, উক্ত টুষ্টি 
কোক্নানির পূরাণ কাগজের পৃষ্ঠে লিখনের দ্বারা অথব) প্রকারান্তরে এ নূতন কাগজের 
বিষয়ে ষে রলীদ দেন তাহা কোস্্রানি বাহাদুরের প্রতি আইনসিদ্ধ ফারখতের ন্যায় 
জ্ঞান হইবেক এব যে নানা সপ্খ্যার টাকার জন্যে এ কোম্নানির কাগজ দেওয়] 
যায় তাহা পাইবার বিষয়ে যে বিরোধি ব্যক্তির দাওয়। রাখে তাহারা কোম্নানি 
বাহাদুরের প্রুতি তদ্বিষরের আর দাওয়া করিতে পারিবেক না। কিন্ত জান! 
কর্তব্য যে যে কোম্নানির কাগজের বিষয়ে বিরোধ আছে তাহার ৰা তাহার 
কোন অঞ্শের সপ্খ্যা যদি এইমত ক্ষুদু হয় যে এ কাগজ দেওনের বিষয়ে 
যেং বিধি খাটে সেইং বিধির অনুসারে তাহার অস্শাণশমতে বণ্টন করণের 
জন্যে প্রচুর নহে তবে এ টুফি এ বিরোধি কাগজ অথবা এই বিধানানুসারে তাহার 
যে অণ্শৈর আবশ্যক হয় তাহা বিক্রয় করিতে পারেন এবৎ যাহার তাহা পাইবার 
স্বত্ব রাখে তাহারদের মধ্যে এ কাগজের টাকা বণ্টন করিয়। দিতে পারেন ইতি 1 


৩ ধারা? 
উত্ত কোল্লানির কাগজের লম্র্কে উক্ত অস্থাবর সম্মত্তির অর্থা"শ অঞ্থহা অন্য 


ইক্গরেজী ১৮৫১ সাল ১০ দশম আইন । ৩ 


কোন অপ্শৈর জন্যে পূর্র্ে যে কোন সর্টিফিকট দেওয়। গিয়াছিল তাহা এই 
আইনানুসারে নিযুক্ত টু্টিকে দেওয়া অর্টফিকটের দ্বারা রদ ও বাতিল হইবেক 
ইতি। 


৪ ধারা? 


বরিটনীয় আদালতের এলাকার বাহিরে ভিন্ন রাজার অধিকারের রেনিডেন্ট 
লাহেবের বিষষে হুকুম হইল যে এ রাজদরবারে ব্রিটিল গবর্ণসেন্টের প্রতিনিধিস্বরূপ 
যিনি নিযুক্ত থাকেন তিনি অস্থাবর সম্নত্তির সরবরাহের যে দর্টিফিকট দেন তাহার 
ফল অথবা ১৮৪১ সালের ২০ আইন যে জিলাতে চলন নাই সেই জিলানিবানি 
ব্যক্তিরদের বিষয়ে এ জিলার মধ্যে যে ব্রিটনীয় কার্ধ্যকারক মাহেৰ সর্বাপেক্ষা উচ্চ 
রাজসম্নর্ঁষ ক্ষমত। রাখেন তিনি যে সর্টিফ্কিকট দেন তাহার ফল কোম্নানি বাহাদুরের 
কাগজের সম্পর্কে এই আইনের দ্বারা সশোধিত ১৮৪২ লালের ২০ আইনের বিধির 
অনুপারে শ্রীত্রীমতী মহারাণীর এদেশীয় প্রঙ্গাকে দেওয়া সর্টফিকটের তুল্য হইবেক 
ইতি | 


ও ধারা । 


২৮৪১ মালের ২০ আইনের সঙ্গেই এই আইনের অর্থ করিতে হইবেক এব্ 
ইহা এ আইনের এক অপ্শের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ইতি । 


মমান্তিঃ। 
এফ জে হালিডে । 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইল্রেজী ১৮৫১ সাল ১১ একাদশ আইন। 


ভারতববের শ্রীযৃত মোষ্ট নোবৰল গবরুনর্‌ জেন্রল বাহাদুরের ক্মতিক্রমে 
ভারতবমের কৌন্সেলের শরীয়ত সনরূবিল প্রসীডেন্ট সাহেৰ হুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫১ মালের ২৬ সেপ্টেপ্বুর তারিখে পশ্চাৎ্ৎ লিখিত আইন জারী করিলেন! 


শ্বীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌন্সেলের বহীতে 
অর্পণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ 
হয়। 


বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের সধ্যে দলীলদস্তান্ক্দের রেজিষ্টরী বহণ 
রক্ষণের আইন | 


যেহেতুক ১৮৩৮ সালের ৩০ আইনে দেওয়ানী মৌকামনিবাদি যে কোন 
কার্ধযকারককে গবণমেন্ট রেক্িউরী কর্মের নিমিদ্ভে মনোনীত করেন সেই কর্ধকার- 
কের অধীনে কোন দে ওযানী মোকামে দলীলদস্ভাবেজের রেজিষউরীর দস্কুর স্থাপনের 
বিমষে নিয্নম হইয়াছিল এবপ, যেহেতুক বাক্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৩৬ 
আইনে এবস পৃন্বোক্ত ৩০ আইনের মধ্যের লিখিত অন্যং আইনে হুকুম হইয়াছিল 
যে এষ রেজিষউরী বৃহী দেওনানী। আদালতের. কাগজপত্রের সঙ্গে রাখা যাইবেক 
এব”, সেইরূপ করাতে ক্রেশ জন্মিযাছে অতএব নীচের লিধিতমতে হুকুম হইল | 


১ ধারা? 

১৮৩৮ সালের ৩০ আইনক্রমে স্বাপিত দন্তুরের রেজিউরী বহী এ দন্ভুর যে 
মোকামে স্বাপন হইয়াছে অথবা উত্তর ক'লে হয লেই সোকামের বাঙ্গল। রাজ- 
ধানীর অধীন বাক্লাপ্রভৃতি দেশে মাজিস্ট্রেট অথবা জাইণ্ট মান্জিস্রেট লাহেবেরদের 
এব”, উক্ত রাজধানীর অধীন উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এ মোকামের কালেকটর 
মাহেবেরদ্র কাছারার কাগজপত্রে নঙ্জে রাখা যাইবেক ইতি। 


নমান্তিত। 
এফ জে হালিডে | 
ভারতবর্ষের গৰণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন। 


ভারতবধের শ্রীযুত মৌষট নোবল গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫১ সালের ২১ নবেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। 
শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরূল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে 
অর্পণ হইয়াছে ॥ 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্দ্ঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ 
হ্য। 


১৮৫১ সালের ৫ আইন স"শোধনের আইন 


যেহেতুক ১৮৫১ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার দ্বার! যেমন অন্য বিষয়ে 
হুকুম হইযাছিল তেমনি এই বিষয়ে হুকুম হইয়াছিল যে উক্ত রিপোর্টের শেষের 
লিখিত (45) (3) (0) (1)) চিহ্কিত তফসীলের নির্দিষ্ট উইল ন। করিয়া যেহ ব্যক্তি 
মরিয়াছেন সেইং ব্যক্তির এব অন্যেরদের ন্যাষ্য প্রুতিনিধিস্বূপ ধাহারদের টাক! 
পাইবার স্বত্ব দৃুষট হয সেইং ব্যক্তিকে যে নানা আসল টাকা তাহারদের নান! দাঁওয! 
ও ইঞ্টেটের হিসাবের চুড়ান্ত মোকাবিলার সময়ে ১৮৪৮ সালের ২৫ ফেব্করআনি 
তারিখে দর তামম টর্টন সাহেবের স্থানে তাহারদের পাঁওন] ছিল দৃষ্ট হয় এবস্, 
তৎসময়ে পাওনা ছিল ও তাহার পান নাই সেই সকল আনল টাঁকা তাহারদিগকে 
দিতে বাঙজল। দেশের গবর্ণমেণ্টের আক্কৌণ্টে্ট সাহেব সব-ত্রেজুরর সাহেৰকে সময- 
ক্রমে হুকুম করিতে পারেন এব তিনি সেইপ্রকার হুকুম দিবেন এব” সেই' হুকুম 
পাইলে এ সব-ত্রেজুরর সাহেবের জিস্মায় কোম্নানি বাহাদুরের যে টাকা থাকে 
তাহাহইতে তিনি সেই নকল টাকা দিবেন ও পরিশোধ করিবেন। এবছ যেহেতুক 
« ইস্ট ইন্ডিয়া কোক্সনানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করণার্থে এব” ১৮৫৪ সালের আপ্টিল মাসের 
£ ৩০ দিন পর্য্যন্ত শ্রীলত্রীযুত বাদশীহের ভারতব্ষের অধিকারের পুর্বাপেক্ষা উত্তম 
« বাজ শাসন করিবার জন্যে আইন” এই নামবিশিষ্ট মৃত চতুর্থ উলিয়স বাঁদশাহের 
রাজ্য কালের চতুর্থ সরে কর! আকুট পার্লিমেণ্টের ৪৪ ধারায় ইষ্ট ইণ্ডিয়1 কেণস।- 
নির কোর্ট অফ উৈরেক্টর্স সাহেবদিগকে যে শক্তি ও ক্ষমত। দেওয়! ঠিয়াছিল ও অর্পণ 
হইয়াছিল সেই শক্তি ও ক্ষমত! অনুসারে এ কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স দাহেবেরা কার্য 
করিয়' শ্রীযুত গবরুনরু জেনরল বাহীদুরকে হজুর কৌন্সেলে ইহা! জ্ঞাত করিয়াছেন 
যে উন্ত আইনের মধ্যের নির্দিষ্ট ] ও 1) চিহ্নিত তফসীলে উইল না রুরিয়? 
স্বাহারা মরিলেন তাহারদের ও অন্যেরদের আইনানুষায়ি স্থলাভিষিক্তেরদিগকে 

ক 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫১ লাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন | 


নান! আনল টাকা দিবার ও পরিশোধ করিবার বিষয়ে পৃর্বোক্ত ১৮৫১ সালের 
৫ আইনের ৩ ধারায় যাহা লেশ্বা আছে তাহাতে এ কোর্ট অফ উৈরেকুটর্ম 
সাহেবের নারাজ আছেন অতএৰ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা ॥ 


১৮৫৯১ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার যে ভাগে হৃকুম শাছে যে উক্ত 33 1) 
চিন্তিত তফলীলে উইল না! করিয়৷ মর] ব্যক্তি ও অন্যেরদের আইনানুযারি স্কুলীভি- 
ষিক্কেরদিগকে তাহার মধ্যে লেখা! নানা আসল টাকা দেওয় যাইবেক ও পরিশোধ 
করা যাইবেক সেই ভাগ রদ হইল ইতি। 

সমাপ্তঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৪ চতুর্থ আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোৌবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ডারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্লুলীডেন্ট লাহেব হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ১৬ জানুআরি তারিখে নীচেরু লিখিত আইন জারী করিলেন? 
আ্যুতের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইষ! কৌন্সেলের বছীতে অর্পণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন শব্ধ সাধারণ লোককে জানাঈবার নিমিত্তে 
পুকাশ হয়। 


মজ্রেরদের দেশান্তর গমনের বিষয়ি এব” মজুরেরা যে জাহাজে যাত্রা করে 
তাহার বিষয়ি আইন স"শোধনের আইন! 


যেহেতুক ১৮৪৪ সালের ২৯ আইনের ৮ ধারায যেসন অন্যান? ৰিষযের হুকুম 
হইযাছিল তেমনি এই বিষযেরও হুকুম হইঈল বে যে কোন জাহাজ দেশান্তর গমন- 
কারি মজুরেরদিগকে জামেকা কি বিটি গৈয়ানা 'কি ত্রিণিদাদে লইয়া যায় সেই 
জাহাজ সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখঅবধি তৎপর মার্চ মাসের ১ তারিখপর্য্যন্ত যে 
সময তাহ চ্ছাড়া অন্য কোন সময়ে কলিকাত। অথবা মান্দ্রাজ কিন্বা বোৌস্বাঈহহতে 
গঙ্গন করিবেক না! এবস যেহেতুক উক্ত বিধি যেপর্য্যন্ত মান্দাজহইতে দেশান্তর 
গমনকারি মন্্ররেরদিগকে লইয়া যাইবার জাহাজের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেইপর্য্ন্ত 
১৮৪৫ সালের ২৫ আইনের দ্বার রূদ হইল এব কলিকাতাহইতে দেশান্তর 
গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়। যাইবার জাহাজের বিষয়ে ক্লেশজনক বোধ 
হইয়াছে! এব যেহেতুক দেশান্তর গমনকারি' মজুরদিগের জাহাজে উভয় তালার 
সধ্যে হত ব্যবধান থাকিতে হয় তাহার বিষয়ি আইন স"শোধন করা উচিত বোধ 
হইয়াছে! এব যেহেতুক ১৮৪৩ লালের ২১ আইনের ১ ধারাতে এই হুকুম 
হইয়াছিল যে ১৮৪২ সালের ১৫ আইনের বিধিক্রমে কেবল কলিকাতা বন্দরহইতে 
মরিচ উপদ্বীপে আইনমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে পাঠান যাইতে পারে 1 
এব যেহেতুক ১৮৪৭ মালের ৮ আইনের দ্বার! মান্দ্রাজ বন্দরহইতে দেশান্তর 
গমনকারি মজুরদ্িগকে মরিচ উপদ্বীপে আইনমতে লইয়া যাইতে অনুনতি হইল 
এব এক্ষণে ১৮৪৩ নদালের ২৯ আইনের ৯ ধারা রদ করিতে এব বোষ্বাই 
বন্দরহইতে দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়া! যাইতে অনুমতি 
দেওয়া উচিত বোধ হইয়াছে জতএৰ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 

ক 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৪ চতুর্থ আইন্‌॥ 


১ ধারা। 
১৮৪৪ সালের ২১ আইনের যে ভাগ পৃর্র্বে উক্ত হইল তাহা যেপর্য্ন্ত কলি- 
কাঁতাহইতে দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে লইয়] যাইবার জাহীজ বা) জাহাঁজ- 
লকলের সঙ্গে সম্নক রাখে সেইপর্য্যন্ত রদ হইল ইতি! 


২ ধারা । 


যে জাহাজ বা জাহাজসকল দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে জামেকা কি 
ব্িটিস গৈয়ান। কি ত্রিণিদাদে লইয়] যায় সেই জাহীজ আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখ- 
অবধি তৎপর মার্চ মানের তারিখপর্য্যন্ত যে মময হয় তাহা ছাড়া অন্য কোন লমযে 
কলিকাতাছইতে গমন করিবেক না ইতি। 


৩ ধারা? 


দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে লইয়] যাইবার নিমিত্তে যে জাহাজ নিযুক্ত 
হয় নেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক থাকে তবে দুই তালার মধ্যে পাচ ফুট ছয় 
বুরুলের কম ব্যবধান থাকিবেক না। এবৎ* যদি এ জাহাজের কেবল এক তাল থাকে 
তবে এ তালার নীচে এক কাঠের মেজিয়া করিতে হইবেক এব” এ মেজিয়ানুবধি 
তালাপর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচ ফুটের কম ব্যবধান থাকিবেক না এব এ মেজিযা এমত 
তৈয়ার করিতে হইবেক যে তাহার তালার নীচের কাঠ তাহার উপর ন] বাহিরায়! 
এব জাহাজের হত বোকাইয়ের শক্তি হউক উভয় তালার মধ্যবর্তি অথবা তাল! 
ও সেজিয়ার স্ধ্যবর্তি বিদেশ গসনকারি একং জন সজুরের জন্যে বাহাত্বর কুৰ- 
সস্খ্যক ফুটের পরিমাণ নিযুক্ত হইবেক এব” সেই হিপাকে জাহাজে যত মঞ্জুর ধরে 
তদপেন্গ।? অধিক মজুর লইতে হইবেক না এব এ স্থানের মধ্যে এ গমনকারি মজুর- 
দিগের লওয়াজিম] দ্রুব্যচ্গাঁড়ী। কোন মাল বৰ দুব্যাদি থাকিবেক ন1।॥ এব ইহার 
বিরুদ্ধ ১৮৪২ সালের ১৫ আইনে এব*, তন্থধ্যের লিখিত তফসীলে কিছু থাকিলেও 
প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি। 


5 ধারা। 


১৮৪৩ মালের ২১ আইনের ৯ ধারা ইহার দার! রদ হইল এব” এই আইন 
জারী হওনঅবধি ও তাহার পর যেমন মান্দ্রাজ ও কলিকাতা বন্দরহইতে দেশান্তর 
গ্রমনকারি মজুরের! যাইতেছে তেমনি ১৮৪২ লালের ১৫ আইনের বিধিক্রমে তাহার। 
বোস্বাইয়ের বন্দরহইতে সরিচে গমন করিতে পারে ইতি । 


৫ ধারা। 
বোস্াইয়ের প্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব হুর কৌদ্দেলে এ বোস্থাই বন্দরে দেশান্তর 


ইঞ্জরেজী ১৮৫২ সাল ৪ চতুর্থ আইন? ৩ 


গমনকারি ব্/ক্তিরদের এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রক্ষকম্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারেন 
এব দেশান্তর গমনকারি যে কোন ব্যক্তির নিকটে মরিচের গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত 
এজেন্ট সাহেবের লিশ্বিত এব” এ রক্ষক সাহেবের দ্বারা দস্তথৎ্কর। এই মঙ্গুমূনের 
এক সর্টিফিকট ন1 থাকে যে এ ব্যক্তি মরিচে গমনার্থে উক্ত গবর্ণমে্টের পক্ষে এ 
এজেন্ট সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হইযাছে নেই ব্যক্তি জাহাজে গমন করিতে পারিবেক 
নাইতি। 


সমান্তিঃ। 


এফ জে হালিডে। 
ভারতব্ষের গবর্মেপ্টের লেক্রেটারী। 
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উঞ্রেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন! 


ভারতবরের শ্রীযৃত মোষ নোবল গৰর্নর্‌ জেনরল বাহাদ্বরের সক্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীয়ুত অনরবিল গ্রসীডেন্ট নাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ১৬ জান্ুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন! 
শ্রীযুত গবর্নরু জেনবূল বাহাদুরের এ সগ্মতিপত্র পাঠ হইযা। কৌন্সেলের বহীতে 
অপপণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল য়ে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইকার নিমিন্তে প্রকাশ 
হয়। 


“ ভারতবর্ষে বিবাহের বিষধি আইন” এই নামবিশিষ্ট শ্রীত্রীসতী মহারাণীর 
পঞ্চদশ ব্সরে যে আকুট পালিমেন্ট জারী হয় তাহার বিধি সফল করণের 
আহইন। 


ঘেহেমুক “ভারতবর্ষে বিবাহের বিসঘি আইন” এঈ নামবিশিষ্ট শ্রীত্রীমতী মহা- 
'রাণীর চতুদ্ধশ ও পঞ্চদশ বসে পার্লিমেপ্টের যে বৈঠক হয তাহাতে জান্ীহ ওয1 
আকট পালিমেণ্টেরদ্বারা যেমন অন্যান্য বিস্য নির্দিষ্ট হইল তেমনি ইহাও নিরূপণ 
হইয়াছিল থে বে প্ুকারে এব আইনের যে বিধি বিপাষ শ্ীযুত বগর্নর্‌ জেনরূল 
বাহাদুরের হুর কৌন্সেলের আইন করিবার হুকুস আছে সেই প্রুকারে এব” সেই 
বিধিব্ধাষ যে আইন উক্ত আকুট পালিমেণ্টের বিধির বিরুদ্ধ না হয় এমত আইনের 
দ্বারা ভারুতব্ষের এ শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্সেলে সময়ক্রমে 
এই২ বিষয় নিদিষ্ট করিতে পারেন বিশেষতঃ আকৃট পালিমেপ্টত্রমে বিবাহের এন্তেল। 
দেখিবার ও প্রুকাশ করিবার বিষয ও বিবাহের রেজিষরী বহী রাখণের এব* ক্ষতি 
না হইবার বিষয় এব উক্ত আকট পালিমেটক্রমে যে বিবাহের নিষেধ হয বা 
নিষেধপত্র দাখিল হয় মেই বিবাহের বিষয়ে সন্দেহ হইলে বিবাহের রেজিষ্ট্রার 
সাহেবের হুকুমের উপর যে আপীল হয় ও তাহার দ্বারা জিজ্ঞাসা করা যাঁ় তাহার 
বিষয় এব. উক্ত আউট পার্লিমেপক্রমে যে ঘণ্টার মধ্যে বিবীহ সাধন হইতে পারে 
সেইং ঘণ্টা নিরূপণ করণের বিষয় এব যে কম্মকীরকের নিকটে বিবাহের রেজিস্ট্রার 
সাহেব সার্টফিকট পাঠাইবেন দেই২ কগ্সকারুকাক নিযুক্ত করণের বিষয় এব, 
লামান্যতঃ এই আইনের বিধি নফল করণের বিষয় । অতএব নীচের লিখিতমতে 


ভ্কুম হইল । 
ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


[ষে প্ুকার এত্বেলার ও ঘত কাল বান করণের আবশ্যক হইবেক তাহা ।] 
১ ধারা। 


আগামি প্ুথম ফেন্রআরি তারিখের পর যে প্রত্যেক গতিকে উক্ত আকৃট 
পালিমেণ্টের বিধির অধীনে বিবাহ সাধন করণের কল্প হর দেইং গতিকে বিবাহ- 
মন্নকীষি উভয ব্যক্তি যে এলাকার মধ্যে এন্ভেলা দেওনের অব্যবহিত পূর্বে পাচ 
দিবসের কম না হয বাস করিয়াছেন দেই এলাকার বিবাহের কোন এক জন 
রেজিউ্রার লাহেবকে তাহারদের মধ্যে এক জন এই আইনের শেষের লিখিত 4 
চিহ্িত তফমীলের পাঠানুলারে কিম্বা সে৯ প্রকারে লিখনের দ্বারা এত্েল! দিবেন 
অথব। যদি উভষে ভিন্নং এলাকার মধ্যে বান করিয। থাকেন তবে প্রত্যেক এলাকার 
বিবাহের রেজিস্ট্রার সাহেবকে সেইরূপ এভ্ভেল। দিবেন এব, সেই এন্তেলার মধ্যে 
বিবাহ করণে উদ্যত ব্যক্তিরদের প্রত্যেক জন আপনার মাম ও বণশের নাম ও 
ব্যবসা ও অবস্থা ও বাসস্থান ও পীচ দিবসের অন্যন যত কাল প্রত্যেক জন সেই, 
এলাকার সধ্যে বাম করিষাছেন এব, যে গিরিজাঘর অথবা অন্য এসারতে বিবাহ 
সাধন হঈবেক তাহা লিখিবেন। কিন্ত জানা কর্তব্য যে কোন এক জন যদি এন্তেলা" 
নামার লিখিত স্কানে সপ এক মাসের অধিক কাল বাস করিয়া থাকেন তবে মেই 
এন্ভেলানামার মধ্যে ইহা লেখা যাইতে পারে যে সেই পুরুষ বা স্ত্রী মেই এলাকার 
মধ্যে এক মান ও তদধিন্ত কাঁল বাস করিয়াছেন! 


[এন্তেলা দেখনের্‌ বিষয় 1] 


২ ধারা । 


বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব এ নকল এত্েল। নথীতে গীথিনেন এব আপনার 
দক্তুরের রোয়দাদের অধ্যে রাখিবেন এবস্ “বিবাহের এন্ডেল। বহী”” এই নামবিশিষ্ট 
গবর্ণমেণ্ট তাহাকে তন্সিমিত্তে যে বহী দেন সেই বহর মধ্যে এরূপ সকল এস্তেলার 
যথার্থ নকল সপফ্টাক্ষরে তঙ্ক্ষণাৎ লিখিবেন এব. এ বিবাহের এক্েলার বহণী হত 
ব্যক্তি দেখিতে চাছেন সেই সকল ব্যক্তির বিনারমুমে উপযুক্ত নকল সময়ে দেখিবার 
জন্যে খোলা খাকিবেক ইতি । 


[এত্বেল! ঘোষণ! করণের বিষয়] 


শ ধারা । 


ভারতবষে ইক্গলপ্তীয়েরদের অধিকারের মধ্যে সকল জিলার বিবাহের রেজিস্ট্রার 
সাহেব বা সাহেবের! আপন এলাকার মধ্যে এ গ্রুকার সকল বিবাহের এত্বেলা 
এইরূপে ঘোষণা করিবেন অর্থাৎ আপনং দত্্ুরের লকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে 


ইজরেজা ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন। ৩ 


এঁং এন্তেলার এক নকল লট্‌কাইবেন অথবা যদি এ রেলিষ্ট্রার খ্ীষ্টীয়ান ধক্ষ্েপদে- 
শক হন এব শ্ীষ্টীয়ান ধর্মের উপদেশকৃতা কদ্মে নিরূপণ অথবা! প্রকারান্তরে নিযুক্ত 
হন তবে যে গিরিজা ঘরে অথব1 ইশ্ববের আরাধনার অন্য কোন স্থানে এ» ধর 
পদেশক একেং ধর্মকর্ম করেন সেইহ গিরিজাঘরপ্রততির সকলের দৃথ্টিগোচর কোন 
স্বানে এং এক্ডেল1! লট্কাঈবেন ॥ বিবাহ করণে উদ্যত ব্যক্তিরদের মপ্যে কোন এক 
জন (বিধব) ব1 সৃতত্ত্রীক না৷ হঈযা) বদি একুশ ব্নবেরি কমবযদ্কধ হন তবে প্রত্যেক 
বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব এ বিবাহের এন্তেলা পাকার পর চব্দিশ ঘণ্টার মধ্যে 
সেই জিলার মধ্যে অন্য ক্োেন বিনাহ্র রেজার সাহেৰ থাকিলে সেই সকল 
রেজিস্ট্রার সাহেবের নিকটে এ এন্ডেলার এক নকল ডাকযোগে কা প্রুকাৰান্তরে 
পাঠাইবেন এব তাহারা পৃন্বোক্তমতে আপনহ দফ্ুরে কিম্বা গিরিজা ঘরে নকলের 
দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এ এন্ডেলা লটকাঈবেন ইতি। 


[নাবালগের লম্নর্কে নাটফিকট স্কৃগিত রাখণের বিষর়।] 


৪ ধান । 


উক্ত আকৃট পালিসেণ্টের মঙ্ঠ ধান্াষ হে শপথ অথনা মুকুতির ব্ষষের হুকুম 
আছে সেই প্রকার শপথ অথব সুকুতির দ্বারা খুন দুষ্ট হব যে বিবাহ করিতে 
উদ্যত ব্যক্তিরদের মধ্যে এক জন্‌ (সৃতস্ত্রীক কি বিধবা না হইযা।) একুশ বও্সরের 
কম্বযস্ক হন তখন এ বিবাহের এক্ডেলা দাখিল করণের পর যাব চৌদ্দ দিবল অতীত 
না হয তাবৎ উক্ত আকৃট পালিমেণ্টের দ্বিভীঘ অধ্যায়ের বিধিক্রমে বিবাহের 
রেজিষ্ট্রার দাতেন আপনার সর্টিফিকট দিবেন না ইতি 


[সুপ্রিম কোর্ট চৌদ্দ দিবসঅপেক্ষা কম দিবসে রেজিষ্টারুকে সর্টিফিকট 
দিতে হুকুম করিতে পারেন । ] 


৫ ধারা । 


যে ব্যক্তিরা বিবীহ করিতে উদ্যত আছেন তাহার দিগের মধ্যে এক জন (বিধবা 
অথবা মৃত্তত্বীক না হইযা) যদি একুশ বহুসর বযলের কমবয়স্ক হন এব বিবাহ 
করিতে উদ্যত উভয় ব্যক্তি যদি তৎ্সময়ে কলিকাতা! অথবা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই শহরে 
বাস করেন এব”, পৃর্রোক্তমতে এক্ডেল। দেওনের পর চৌদ্দ দিবলঅপেক্ষা কম দিসে 
বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন তবে বিবাহ করিতে উদ্যত উভয় ব্যক্তি এ শহরের সুপ্রিম 
কোর্টে অথবা তাহার কোন এক জন জজ সাহেবকে এমত এক দরখাস্ত দিতে পারেন 
যে হিবাহের যে রেজিস্ট্রার সাহেবকে বিবাহের এত্বেলা দেওয়া গিযাছে তাহার 
প্রতি এই হুকুম হয় যে এই আইনের ৪ ধারায় যে চৌদ্দ দিন নিরূপণ আছে, তাহ? 
সমাপ্ত না হইতেং তিনি আপনা নর্টিফিকট দেন। এব এ সৃপ্িম কোর্ট অথবা 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন! 


তাহার এক জন জজ সাহেবের এই ক্ষমতী থাকিবেক যে উপযুক্ত কারণ দর্শান গেলে 
তাহারা ৰা তিনি আপনার বিব্চনাক্রমে এ বিবাহের রেজিস্ট্রার সাহেবকে এই হুকুম 
দেন যে ৪ ধারার নিরূপিত চৌদ্দ দিন শেষ না হইতেং এ হুকুমে যে সময় নির্দিষ্ট 
হয সেই জসষে সর্টিফিকট দেন এব বিবাহের এ রেজিস্ট্রীর সাহেৰ উক্ত হুকুম 
পাইলে পর তদনুযায়ি আপনার নর্টিফিকট দিবেন ইতি! 


[নর্টিফিকটের পাঠের বিষয় |] 


৬ ধারা । 


উক্ত আকৃট পালিমেণ্টের ছিতীয় ধারার বিধিক্রসে বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহের 
যে সর্টিফিকট দেন তাহী এই আইনের শেষের লিখিত 73 চিদ্কিত তফপীলের পাঠা- 
নুসারে অথবা তাহীর অনুযায়ি দেওয়া যাইতে পারে । এব গ্ররশ্যক রাজধানী 
অথবা স্কানের গব্ণমেন্ট হত কেতা ন্টিফিকটের পাঠের আবশ্যক হয তত পাঠ প্রত্যেক 
বিবাহের রেজিস্ট্রার সাহেবকে যোগাইয়) দিবেন ইতি। 


[এদেশীষ শরীষ্টীয়ানদিগের এত্তেলা ও স্টিফিকট তরজমা করিতে হইবেক। ] 


৭ ধারা। 


যখন এদেশীয় কোন খীষ্টীয়ান বিবাহ করিতে ইদ্যত হন এব” বিবাহের 
এত্েলার বিষয়ের দরখাস্ত করেন অথবা তাহা! দাশ্িল করেন কি বিবাহের রেছিস্টরার 
সাহেরের নিকটে এক নর্টিফিকটের দরখাস্ত করেন তখন বিবাহের এ রেজিষ্ট্রার 
সাহেব এই নিশ্চয় করিবেন যে এদেশীয় এ শ্রীফীয়ান ইঙ্গরেজী অবগত আছেন কিনা! 
এব যদ্দি তিনি তাহা! না জানেন তবে বিবাহের এ রেজিস্ট্রার লাহে এ এন্েল। 
বাঁ লর্টিফিকট কিনা বিষয় বিশেষে উভয় দলীল এ এদেশীয় শ্ীষ্টীয়ানর ভাষায় 
তাহাকে তরজম। করিয়া দিবেন অথবা এ এদেশীয় শ্রীষ্তীয়ানকে তাহা তরজম। 
করাইবেন অথবা বিবাহের এ রেজিস্ট্রার সাহেব অন্য প্রকারে এই নিশ্য় করিবেন 
ঘে এ এদেশীয় খীষ্টীয়ান উক্ত এন্তেলা! এব সর্টিফিকটের অভিপ্রায় ও ফল সুক্ঞাত 
আছেন কি না ইতি। 


[নর্টিফিকট দেওয়া যেরূপে নিষেধ হইতে পারে তাহা |] 


৮ ধারা। 


যে কোন ব্যক্তির তদ্বিষয়ে ক্ষমতা থাকে নেই ব্যক্তি এ সার্টফিকট দেওনের 
পূর্র্বে কোন সময়ে বিবাহের এন্তেলা বহীতে এ কল্পিত বিবাহের এন্ডেলার নিদর্শনের 
পার্শে “নিষেধ হইল” এই কথ! লিখনের ছারা এব". (ভ্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন) 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইঈন। ৫ 


ভাহার নাম ও বাসস্থান ও বিবাহ করণে উদ্যত ব্যক্তি অন্যতরের সঙ্গে তাহার 
যে লম্নকক্রমে এ বিবাহ নিষেধ করণের ক্ষমতা থাকে তাহা লিগুনের দ্বারা বিবাহের 
রেজিউ্রীর সাহেবের এ সর্টিফিকট দেওযা নিষেধ করিতে পারেন! এব, 
“নিষেধ হইল” উক্ত এই কথা পৃর্দেক্মতে লিখিত হইলে ও তাহাতে দস্তখৎ 
হইলে উক্ত আকৃট পার্লিমেন্টের সপ্তম দফার অর্থের মধ্যে নিষেপপত্র বো 
হইবেক ইতি! 


[রেজিষ্ট্রার সাহেবেরদের সন্দেহ হইলে যেরূপে জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার বিষয় | ] 


৯ ধারা । 


ষে দকল গতিকে উক্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের চতুর্থ দফার বিধির অনুসারে 
বিবাহের কোন রেজিষ্ট্রার সাহেব কর্ম করণেতে বখন তাহার এইমত হৃদ্বোধ না হাব 
যে যে ব্যক্তি সর্টিফিকট দেওয! নিষেধ করিযাছেন সেই ব্যক্তির আইনক্রমে সেইরূপ 
নিষেধ করণের ক্ষমতা আছে তখন বিবাহের এ রেজিষ্ট্রার সাহেব দরখাস্ত করিবেন 
এবং এ দরখাস্ত নিয়ত ইফ্টাম্ন না হওয়া কাঁগজে লেখা যাইতে পারে বিশেষতঃ যদি 
এ রেজিউ্ট্রার সাহেবের এলাক। কলিকাভা ও মান্দ্াজ ও বোম্বাইযের শহরে হয 
তবে যে রাজধানী বা স্থানের মধ্যে এ এলাকা থাকে সেই রাকধানীর সুপ্রিম কোটে 
দরখাস্ত করিবেন | অথবা যদি এ এলাকা] উক্ত কোন শহরের মধ্যে না থাকে তবে 
যে জিল! অথব। প্রদেশের মধ্যে তাহা থাকে নেই জিলা কি প্ুদেশের জজ নাহেবের 
নিকটে দরখাস্ত করিবেন এবস সেই দরখ্বাস্তের মধ্যে সেই বিষয়ের সকল বৃস্তান্ত 
লেখ থাকিবেক এবস তৎ্সম্নর্কে এ আদালভের হুকুম ও বিজ্ঞাপনের প্রার্থনা করা 
যাইবেক 1 এবং উক্ত সুপ্রিম কোট অথৰা তাহার কোন এক জন জজ নাহেৰ কিস্তা 
সেই জিল। কি প্রদেশের জজ সাহেব সরাসর'মতে মেই দরশ্ান্তের এজহার এব, 
বিষয়ের সকল বৃত্বান্তের তজবীজ করিতে পারেন এব" নেই তজবীজক্রমে যদি এইমত 
দৃুষট হয যে এ সর্টিফিকট দিতে যে ব্যক্তি নিষেধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তির সেইরূপ 
করিতে আইনক্রমে কোন ক্ষমতা নাই তবে নেই সুপ্রিম কোট অথবা তাহার কোন 
এক জন জঙ্গ সাহেব অথবা সেই জিলা কি প্রদেশের জজ সাহেৰ ইহ? জ্ঞাপন 
করিবেন যে এ মর্টিফিকট দিতে যে ব্যক্তি নিষেধ করিযাছিলেন সেই ব্যক্তির তাহা? 
নিষেধ করিতে কোন ক্ষমতা নাই এব তাহাতে এ সর্টিফিকট দেওয়া যাইবেক এব, 
সেই ব্যক্কির দ্বারা সেইরূপ সর্টিফিকট নিষেধ ন1 হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে এ 
বিবাহের বিষয়ে উক্ত আকৃট পার্লিমেন্টের অনুসারে সেইরূপ সকল কর্ম হইতে 
পারে । এব কোষ্পানি বাহাদুরের সঙ্গে এদেশীয় যে রাজা কি রাজ্যের সন্ধি থাকে 
লেই রাজা ব1 রাজ্যের দেশের মধ্যে নিযুক্ত হওয়া বিবাহের রেজিস্ট্রার সাহেব উক্ত 
আকৃট পালিমেন্টের ষ্ঠ ধারার বিধির অনুসারে কর্ম করণেতে যদি তাহার, এইমত 


সৃদ্বোধ না হয় যে এ নর্টিফিকট দেওয়া যে ব্যক্তি নিষেধ করিয়াছেন নেই ব্যক্তির 
প্‌ 


৬ ইঞ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন, 


তাহা! নিষেধ করিতে আইনের ছারা কোন ক্ষমতা আছে তবে বিবাহের এ রেজিস্ট্রার 
সাহেব নেই বিষষের সকল বৃত্বান্তের এক কৈফিয়ৎ এব” তৎ্লঙ্পবর্ণয় লকল দলীল- 
দস্তাবেজ ও কাগজপত্র ভারতব্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুর 
কৌন্সেলে পাঠাইবেন এব যদি উক্ত ভারতব্ষের শ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল বাহা- 
দুরের হজুর কৌন্সেলের এইমত বোধ হয ফে এ সর্টিফিকট দিতে যে ব্যক্তি নিষেধ 
করিষাছেন সেই ব্যক্তির তাহা নিষেধ করিতে আইনের দ্বারা কোন হ্মতা নাই 
ভবে ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরুল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইহা! জ্ঞাপন 
করিবেন যে এ সটিফিকট দিতে যে ব্যক্তি নিষেধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তির পূর্বোক্ত- 
মত কোন ক্ষমতা নাই এব সেই গতিকে এ ব্যক্তির দ্বারা এ সর্টিফিকট দেওষ। 
নিষেধ নী হইলে যেরূপ হইত সেইর্ূপে এ স্টিফিকট দেওয়। যাউবেক 
এব*. এ বিবাহের সম্পর্কে উক্ত আকৃট পালিমেন্টক্রমে সেইরূপ কার্ধ্য হইতে 
পারে ইতি 


[নস্ধিক্রমে বদ্ধ এদেশীয় রাজে; নিযুক্ত রেজিস্ট্রীর সাহের সটিফিকট দিতে স্বীকার 
না করিলে যেরূপে আপাঁল হইবেক তাহা] 


৯১০ ধারা! 


এদেশীয় ফেকোন রাজা বা রুজ্যের সঙ্গে কোক্সানি বাহাদুরের সন্ধি থাকে সেই 
রাজা বা রাজ্যের দেশস্থিত বিবাহের রেজিষ্ট্রার সীহেৰ যে সকল গতিকে সটিফিকট 
দিতে অস্বীকার করিয়াছেন মেই সকল গতিকে বিবাহ করিতে উদ্যত ব্যক্তির অন্যতর 
ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবরুনর জেনরূল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দরখাস্ত করিতে 
পারেন এব, উক্ত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌন্সেলে 
সেই দরখ্াস্তের এজহার সরাসরীসতে তজবীজ করিতে পারেন এব তাহা নিষ্পত্তি 
করিবেন এব, উক্ত শ্রীযৃত গব্র্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌল্সেলের সেই 
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক এব বিবাহের বে রেজিস্ট্রার সাহেবের নিকটে দরখাস্ত 
পুথমে করা গিয়াছিল তিনি শ্রীযুক্তের তদ্দিষয়ের নিষ্পত্তির অনুসারে কার্য করিবেন 
ইতি ॥ 


[বিবাহের সময়।] 
৯৯ ধারা? 


উক্ত আকৃট পালিমেন্টের বিধির অনুসারে যে সকল বিবাহ সাধন হয় স্বাহ! 
প্রাতঃকালে ইঙ্জরেজী ছয় ঘণ্টাঅবধি বৈকালের সাত ঘণ্টাপর্যযন্ত ইহার মধ্যে সাধন 
হইবেক ইতি । 


ইঙ্জরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন! ৭ 


[বিবাহের সময়ের এজহার এদেশীর শীষ্টীযানকে তরজমা করিযা দিতে হউবেক। ] 


১২ ধারা। 


যখন উক্ত আকট পার্সিমেন্টের অনুলারে এদেশী কোন শীষ্টীয়ানের বিবাহ 
হয় তখন যে ব্যক্তি বিবাহ সাধন করেন তিনি ইহা নিশ্চয করিবেন যে এ এদেশীয 
খীফীবান ইজরেজী ভাঁষা অবগত আছেন কি না! এব যদি তিনি তাহা না জানেন তবে 
যে ব্যক্তি বিবাহ সাধন করেন তিনি বিবাহ পাপন করণের সগষে উক্ত আকট 
পারলিমেন্টের ৯ ধারার অনুযাবি উক্ত বিনাঁহে যে দুঈ এজহার করিতে হয তাহা এ 
এদেশীব খষ্টীয়ানের ভাষায এ এদেশীয় শ্ীষ্ীয়ানকে তর্ূজম+ করিয়া দিবেন বা 
তরজম। করাইবেন ইতি। 


[বিবাহ নাব্যস্ত করণার্থে এন্তেল। বা সর্টিফিকট কি বিবাহের ঘণ্টার বিষমের 
প্রমাণ অনাবশ্যক 1 ] 


১৩ ধারা । 


উক্ত আক্ট পার্লিমেটক্রমে কোন বিবাহ সাধন হইলে এ বিবাহ সাব্যস্ত 
করণার্থে এ বিবাহের এত্েলা কি সর্টিফিকট দেওনেক বিষষে কি তাহার তরক্মা 
হওনের বিদযে অথবা হে ঘণ্টার মধ্যে এ ব্বীহ লাধন হইঈরাছিল তাহার বিষষে 
কিস্বা উক্ত আকুট পালিমেন্টের ৯ ধারার উক্ত এজহারের উক্ত তরজমা হওনের বিষয়ে 
কোন প্রমাণ দিবার আবশ্যক হউবেক না এব শী বিবাহের সিদ্ধতার বিষয়ের কোন 
মোৌকদ্দম) হইলে তাহার বিপরীত প্রমীণ করিবার ন্যে কোন সাক্ষ্য দেওয়া যাই- 
বেক না ইতি। 


[দণ্ড।] 


১৪ ধার! 


বিবাহের প্রত্যেক রেজিক্ট্রীর সাহেব পৃর্দোক্তমতে তাহার নিকটে এত্বেল! 
দাখিল হওনের পর সম্পুণ তিন মান অতীত হওনানন্তর যদি জানিয] শুনিয়া এবঞ্, 
খামখা! কোন বিবাহের অর্টিফিকট দেন অথবা বিবাহ করণ উদ্যত ব্যক্তিদের কোন 
এক ব্যক্তি (মৃতন্ত্রীক অথব] বিধব1 না হইয়।) একুশ বদরের কমবয়স্ক হইলে এ 
এত্েল। দাখিল হওনের পর চৌদ্দ দিন অতীত হওনের পূর্বে অথবা! সর্টিফিকট 
ছেওয়? নিষেধ করিতে যে কোন ব্যক্তির ক্ষমতা আছে এমত কোন ব্যক্তি পূর্োক্ত- 
মতে নিষেধ করিলে পর যদি বিবাহের কোন রেজিস্ট্রার সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ 
আদালতের হুকুম না পাইয়া জানিয়া স্তনিযা এবস খাম! কোন বিবাহের সটিফিকট 
দেন তবে নেই রেজিস্ট্রার ফেলোনি অপরাধের দোষী হইবেন। এবপ যে কোন 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন! 


ব্যক্তি যে এলাকার মধ্যে বিবাহ সাধন হয় মেই এলাকার রেজিস্ট্রার লাহেবের 
অবর্তমানে জানিষ। শুনিযাঁ এব খাসা উক্ত আকট পালিমেণ্টের বিধির অনুমারে 
কোন বিবাহ সাধন করেন অথবা বিবাহ করণ উদ্যত ব্যক্তিরদের কোন এক জন 
(মৃতত্তরীক অথবা বিধবা না হইয়া) একুশ বৎসরের কমব্যস্ক হইলে এবণ উপযুক্ত 
ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বার! চৌদ্দ দিবসের নূঠুন কালে সর্টিফিকট দিবার হুকুম না 
হইলে যদি কোন ব্যক্তি পূর্রোক্ত বিবাহের এন্তেল! দেওনানন্তর চৌদ্দ দিবসের মধ্যে 
জানিয়া শ্রনিয়া এব" খামখা বিবাহ সাধন করেন তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনি অপরা- 
ধের দোষী হইবেন ইতি! 


[এতদেশীয় যে রাজ্যের সঙ্গে কোক্সানি বাহাদুরের সন্ধি থাকে সেই রাজ্যের দেশে 
বিবাহের নর্টিফিকট সেক্রেটারী সাহেবপ্রভৃতির নিকটে পাঠাইবার বিষষ |] 


১৫ ধারা? 


যে রাজা বা রাল্যের সঙ্গে কোম্নানি বাহাদুরের লন্কি থাকে সেই রাজা বা 
রাজ্যের দেশের মধ্যে নিযুক্ত বিবাহের রেজিষ্টার মাহেবের? উক্ত আকৃট পালি- 
মেণ্টের দ্বাদশ ধারার নির্দিষ্ট লা্টফিকট ভারতবষে'র গবর্ণমেন্টের বিদেশীয ভিপাট- 
মেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি । 


[মিথ্যা শপথ বা সুকৃতি করণের দণ্ড )) 


১৬ ধারা! 


কোন বিবাহকরাওণের জন্যে আকৃট পার্লিমেণ্টের দ্বারা অথবা এই আইনের 
দ্বারা যে শপথ বা সুকৃতি করিতে হয় অথব যে এক্টেল। কি সর্টিফিকট দিতে হয যদি 
কোন ব্যক্তি জানিয়। শ্রনিরা ও খামথা সেইরূপ কোন মিথ্যা শপথ বা] সুকৃতি 
করেণ বা সেইরূপে কোন এন্তেলা বা সর্টিফিকটে মিথ]1 দৃস্তখৎ করেন এব, 
বিবাহেতে আইনমতে যে ব্যক্তির সম্মতির আবশ্যক আছে সেই ব্যক্তি যদি 
আপনার নাম ভীড়াইয়া আমি অসুক ব্যক্তি বা অমুক তত্র এমত কহিয়। 
রেজিস্ট্রার াহেবের বিবাছের সর্টিফিকট দেওয়া নিষেধ করেন এব” সেই এজহার 
মিথ্যা জানেন তবে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে মিথ্যা শপথের দণ্ড হইবেক ইতি । 


[নালিশের মিয়াদ । ] 
১৭ ধারা! 


এই আইনক্রমে হত নালিশ হয় তাহা অপরাধ করণের পর দুই ব্সরের মধ্যে 
আরম্ভ করিতে হইবেক ইতি ! 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আউন] ১ 


[কোক্সানি বাহাদুরের সঙ্গে এদেশীষ যে রাঙ্গযের সন্ধি আছে উাহার দেশে 
রেজিই্রার নিযুক্ত করণের ব্ষিয় এব” তাহারদের রসুমের বিষব |] 


১৮ প্লারা। 


কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে এদেশীর যে কোন রাজার ৰা রাঁজোর সন্ধি থাকে 
সেই রাজার বা রাজ্যের দেশের মধ্যে কোন স্থানে কোন্সানি বাহাদুরের শীষফটীযান 
ধঙ্মী কোন চিহ্নিত বা অচিস্থিত কার্ধ্যকারককে অথব] শ্রীষ্টীযান খদস্মের কোন 
ধম্মোপদেশক যে মতাবলম্বী হন সেই মতের ব্যকহারানুসারে খ্রীক্টীযান ধষ্মের 
উপদেশকতা কর্মে নিরূপণ অথবা প্রকারান্তরে নিযুক্তহওয়] ধস্মোপদেশককে শ্রীবু 
গীবরূনরূ জেনরূল বাহাদুর হছুৰ কৌন্সেলে কোন এলাকার বিবাহের রেছিষ্টন 
হওনাগৃ নিযুক্ত করিতে পারেন | এবস) উক্ত বিবাভেৰ রেজিস্ট্রার লাহেবের পশ্চাৎ 
লিখিত রূদূম পাউবার স্বস্ব হইবেক বিমেশতঃ বিবাহের গ্ুত্যেক এক্তেল। লঈব।র 
জন্যে এক টাক? | বিবাহের প্রত্যেক এন্তেল] ঘোষণা করণার্থে দু টাকা । গুত্যেক 
সর্টিফিকট দেওনার্থে পাচ টাকা | যে প্রত্যেক বিবাহ নিনেধ হঈল ৰা যাহার বিবষে 
নিষেধপত্র দাখিল হঈল তাহার জন্যে দশ টাকা ॥ পুত্যেক বিবাহ রেজিষ্টরীকর- 
গার্থে তিন টাকা । এবস্ং উক্ত আকুট পার্লিমেণ্টের নির্দিষ্ট মতানুসারে এ বিবাহের 
রেজিউ্টার লাহেৰ এ সকল রূসুমের হিসান গব্র্মেণ্টের খাজানাখানাঘ দিবেন এব, 
ভাহার টাকা সেই খানে পাঠাইবেন | কিন্ত জানা কর্তব্য যে যদি কোন গতিকে 
বিবাহের রেজিই্রার সাহেবের এইমত হৃদ্বোধ হখ যে উক্ত আকুট পালিসেণ্টের বিধির 
অনুসারে ধাহারা বিবাহ করিতে উদ্যত আছেন অথবা ব্বাহ করিয়াছেন তাহারা? 
আতিদরিদু তবে উক্ত বিবাহের রেজিই্ট্রীর নাহেৰ আপনার বিবেচনা ক্রমে উক্ত রসুমের 
কোন ভাগ ক্ধমা করিতে পারিবেন কিন্তু তাহা এ প্লুত্যেক গতিকে এ রুদুমের চারি 
ভাগের তিন ভাগের তাপিক হইবেক না? এব যে পুত্যেক গতিকে রমুম এইীরূপে ক্ষমা 
হয সেই প্রত্যেক গতিকে বিবাহের রেজিউ্টার সাহেব তাহার সকল বৃত্তান্ত এব” যে 
হেত্ৃতে তিনি ক্ষমা করিলেন তাহার এক রিপোর্ট ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
জেনরন বাহাদুরের হুর কৌম্সেলের বিজ্ঞীপনের জন্যে করিবেন ইতি | 


[রেজিস্ট্রার নাহেবেরদের মাহিয়ান11] 


১৯ ধারা? 


কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোস্বাই অথবা অন্য যে প্রদেশের মধে/ ধাহারদিগের 
এই আইনানুসারে বিবাহ করিবার সন্তাৰনী! এমত অনেক লোক থাকেন সেই প্রদেশের 
বিবাহের কোন এক রেজিস্ট্রার সাহেবকে প্রত্যেক রাজধানী আনা স্থানের গবর্ণমে্ট 
যত সাহিয়ান। উচিত বোধ করেন তত মাহিয়ান1 দিতে পারেন | কিন্ত ইনি মানে 


৫০) টাকার অধিক হইবেক না ইতি । 
গ 


১০ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ৫ পঞ্চম আইন । 


[বিবাহের বেিস্ট্রার সাহেবের পাঁড়াপ্রড়ৃতি হইলে যাহা কর্তব্য ।] 
২০ ধারা। 


যখন কোন জিলায় কেবল এক জন বিবাহের রেজিস্ট্রার সাহেব থাকেন এব, 
এ রেজিষ্ট্রার এ জিলাতে বর্তমান না থাকেন অথ্বা পীড়িত হন কিকোন জিলার 
একাকী রেজিস্ট্রার সাহেৰ মরিলে অথবা এরূপ পদ ক্ষণেক কালের জন্যে শূন্য হইলে 
এজিলার মাজিস্ট্রেট সাহেৰ পুর্করোক্তমতে রেজিস্্রারের অবর্তমানে কা পীড়িত 
সময়ে বা পদ ক্ষণেক কীল শূন্য হওনের নময়ে বিবাহের রেজিস্ট্রারস্বরূপ কার্ধ্য করি- 
বেন এব” সেই জিলার বিবাহের রেজিস্ট্রার হইবেন ইতি! 


[বহীর মধ্যে অন্বেষণ কর ধাঈতে পারে এব” পর্টিফিকট দেওয়ণ যাইতে পারে 1] 


হ% ধারা । 


প্রত্যেক বিবাহের রেজিস্ট্রার সাহেব অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির জিম্মায 
সমমক্রমে এই আইনানুসারে বিবাহের রেজিষ্টরী বহী থাকে তিনি উপযুক্ত নকল 
সময়ে আপনার জিম্মায় থাকা কোন রেজিষউরী বহীতে অন্বেষণ করিতে দিবেন এব”, 
তাহার মধ্যে কোন এক বা ততোধিক নিদ্শনের নকল আপনার দন্তখৎক্রমে দিবেন 
এব তজ্জন্যে তাহাকে পশ্চাৎ লিখিত রন্গুম দেওয়া যাউবেক বিশেষতঃ এক বৎসরের 
অনধিক কালের রেজিষ্টরী বহী অন্বেষণ করণের জন্যে এক টাকা । এব তদতিরিক্ত 
প্রুত্যেক বৎসরের জন্যে অতিরিক্ত চারি আনা! এবং যে প্ুত্যেক মর্টিফিকট দেন 
তজ্জন্যে এক টাকা! এব” এই সকল রমুমের হিপাৰ এ বিবাহের রেজি- 
স্টার সাহেব সরকারী খাজানাখানায় দিবেন ও তাহার টাকা তথায় দাখিল 
করিবেন ইতি! 


[রেজিষ্টরী বহীপুভৃতি নষ্ট করণ অথব] তাহাতে মিথ্যা লিখনের দণ্ড |] 


২২ ধারা। 


যেকোন ব্যক্তি এমত কোন রেজিইটরী বহী অথবা তাহার পাশ্বন্থ সর্টফিকট 
কিন্া তাহার কোন ভাগ অথবা তাহার সর্টফিকটহওযা নকল জানিয়? শ্রনিয়। নষ্ট 
অথবা ক্ষতি করেন অথবা বিনষ্ট বা ক্ষতি করান আথ্বখ যে কোন বক্তি এইরূপ কো?ন 
রেজিষ্টরী বৃহ বা তাহার পাশ্বস্থ সর্টিফিকট কিন্থা তাহার লর্টফিকটহওয়া নকল 
মিথ্যা করেন অথবা কৃত্রিম করেন অথবা করান বা কত্রিম করান অথবা যে কোন 
ব্যক্তি কোঁন রেজিষউরী বহী অথবা তাহার পাশ্বস্থ নকল কিস্ব। তাহার র্টিফিকট- 
হওয়া নকলের মধ্যে জানিয়া শ্রনিয়ু কোন বিবাহের মিথ্যা নিদর্শন লেখেন অথব] 
জানিয়ণ শুনিয়া কোন মিথ্যা সর্টিফিকট দেন কিম্বা যে রেজিষউরী বহার বা তাহার 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন! ১১ 


পাশ্বস্থ নকলের কোন ভাগ মিথ্যা জানিয়া কোন লিপির বিষয় এমত জ্ঞাত করেন যে 
তাহা সেই রেজিষটরী বহীর বা তাহার পাশ্বস্থ নকলের নকল ব] চুম্থৃক সেই ব্যক্তি 
ফেলোনি অপরাধের দোষী হইবেন ইতি! 


[দৈবাধত্ত ভূল হইলে তাহার সসশোধন হইতে পারে 1] 


২৩ ধারা । 


বিবাহের রেজিইটরী করণের ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির যদি দৃষ্ হয যে এ নিদর্শ- 
নের পাঠে অথব) তাহার কথার কোন ভুল হইয়াছে তবে এ ভুল দৃষ্ট হওনের পর 
এক মাসের মধ্যে বিবাহহওযা ব্যক্তিরদের নক্মখে অথবা তাহার) স্রিলে বা 
অনন্ত্রমান থাকিলে অন্য দুই জন বিশ্বানবোগ্য সাক্ছির সাঙ্ষাৎ মেই বিষয়ের সত্যতা- 
নুমারে এইরূপে এ ভূলহওয! নিদর্শন স"শোধন করিতে পারেন অর্থাৎ আসল 
নিদশনেতে কিছু কাটকুট না করিযা তাহার পার্থে এ ভূল শুধরাইবেন এবপ এ দু 
দন সাক্ষী তাহাতে দস্তখৎ করিবেক এব এ বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব *পাশ্বস্থ 
নিদশনে দস্তখৎ করিবেন এব যে বনরে ও মাসের যে দিবসে তাহা স"শোধন হইল 
তাহা লিখিবেন এব, তাহার পাশ্বস্থ যে সর্টিফিকট পৃর্র্রো্ত আট পাললিমেন্টক্রমে 
করিতে হফ তাহাতে সেওরূপ পাশ্বস্থ নিদর্শন করিবেন এব” তাহাতে সেইরূপ দস্তখৎ্ 
হইসেক এৰস যদি এ পার্স সর্টিফিকট থে রাজধানী বা স্থানে এ রেজিস্ট্রার সাহেব 
বাম করেন সেই রাজধানীর বা স্কানের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের নিকটে পাঠান 
গিষা থাকে তবে আনল ভূলবিশিষ্ট নিদশন ও তাহার পাশ্বে যে স”শোধন হৃইীযা- 
ছিল তাহাব এক আলাহিদা পাশ্বস্থ সটিফিকট মেইরূপে করিবেন ও পাঠাই- 
বেন ইতি! 


[বিবাহের কোন২ রেজিষটর পূর্রবৎ স্বতন্ত্র রাখা যাইতে পারে 1] 


২৪ ধারা! 


এই আইনের মধ্যের লিখিত কোন কথার এই অর্থ করিতে হইবেক না যে 
প্রীয়ুত লার্ড বিশপ নাহেবকর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা ভারতবৰ্ষে যে বিবাহ সাধন হয় 
অঞ্রণ তৃতীয় জর্জ বাদশীহের ৫৮ বৎসরীয় আইনের ৮৪ অধ্যায়ের বিধির অনুলারে 
যে বিবাছ হয় অথবা যে কোন গিহুদীয় মতাবলম্বী দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ মাধন 
হয় সেইং বিবাহের রেজিষ্টরী করণের বিষষে এই আইনের লিখিত কোন কথা! 
খাটে । এবঞ্ কান বিবাহ করণের ও তাহা রেজিউরী করণের বিষয়ে এক্ষণে 
সামান্যতঃ যেং রসুম দেওযা গিয়া থাকে তাহা লইতে স্কে কোন ধর্ম্মোপদেশকের 
স্বত্ব গ্াকে লেই স্বত্বের এই আইনের লিখিত কোন কথার দারা হানি ই 
নাছতি। 


১২ ইঞ্রেজী ১৮৫২ নাল ৫ পঞ্চম আশইন | 


[দরখাস্ত শাদ। কাগজে দেওয়। ফাইবেক 1] 
২৫ ধারা। 
উক্ত আকৃট পালিমেণ্টের ৫ ধারানুষায়ি যে দকল দরথান্ত দেওবা যায় তাহা 
উষ্টাক্সরহিত কাগজে দেওয়। যাইতে পারে ইতি 
[আইন চলনের আরম্ভ |] 
২৬ ধারা । 
এই আইন ১৮৫২ সার ১ ফেন্ররআারি তারিখঅবধি ও তাহার পর আরম্ভ 
হইবেক ও চলন হইবেক ইতি 
4 চিন্িত তফসীল ৷ 
বিবাহের একন্তেলা ! 
বাঙ্গল। দেশস্থ কলিকাত এলাকার রেজিস্ট্রার শ্রীযৃতজান কক্স সাহেব বরাবরেমু। 
আমি তোমাকে ইহার দ্বারা এক্েলা দিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত বে ব্যক্তির 
নাম ও,বর্না আছে ক্তাহার সঙ্গে এই তারিশ্বঅবধি লম্পুণ তিন মাসের মধ্যে আমার 
বিবাহ হওনের কল্প আছে। 
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জেম্স স্মিথ? 


(উক্ত তফসীলে ইঙ্গরেজী ইটালিক অক্ষরে যে কথা আছে তাহা ব্ষয বিশেষ 
অনুসারে লিখিতে হইবেক এব” তফ্ীলের যে ঘর খালী আছে তাহাতে কেবল 
উভয় পক্ষের এক জন অন্য এলাকায় বাল করিলে তাহা লিখিতে হইবেক।) 


ইজ্জরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আকন? ১৩ 


13 চিহ্নিত তফসীল ! 
রেজিক্ট্রার সাহেবের নর্টিফিকট । 
আমি জান কক্স বাঙ্গলা দেশেস্ কলিকাতা এলাকার এক জন রেজিষ্ট্রার মাহেৰ 
এই সর্টিফিকট দিতেছি যে এত্তেলানাসাঁর মধ ধাহারদের নাম ও বর্ণনা আছে সেই 
দুই ব্যক্তির সঙ্গে সন্ভাৰিত বিবাহের এন্তেল। উক্ত এলাকার বিবাহের এত্তেলার বহার 
মধ্যে রীতিমত লেখা গিয়াছিল এব এ উভয় ব্যক্তির এক জন জেম্স ম্মিথ সাহেব 
এ এত্েলানাম] দাখিল করিলেন । বিশেষতঃ 
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এন্তেলানামার তারিখ ১৮৫২ সাল ৬ মে! 1 
সার্টফিকটের তারিখ ১৮৫২ লাল ২০ মে। 


যে কোন ব্যক্তির সর্টিফিকট দেওয়া! নিষেধ করিবার ক্ষমতা আছে এমত কোন 
ব্যক্তির দ্বারা এই সটিফিকট নিষেধ হয় নাই। 


আমার দ্বারা আঠার শত বাওয়াঙ্গ মালের বিশে মে তারিখে দস্তখৎ হইল । 
জান ককৃস | 
রেজিস্ট্রার ॥ 


যদি এই বিবাহ ১৮৫২ সালের ৬ আগ তারিখে অথবা তাহার পূর্বে সাধন 
না হয় তবে এই নর্টিক্িকট মিথ্যা হইবেক | 
স্‌ 


১৪ ইঙ্জরেজী ১৮৫২ লাল ৫ পঞ্চম আইন 


(উক্ত তফসীলে ইঙ্গরেজী ইটালিক অক্ষরে যেং কথা আছে তাহ] বিষয় 
বিশেষ অনুনারে লিখিতে হইবেক এবস তফ্লীলের যে ঘর খালী আছে তাহাতে কেবল 
উভয় পক্ষের এক জন অন্য এলাকায় বাম করিলে তাহা লিখিতে হইবেক 1) 


সমান্তঃ। 
এফ জে হালিডে। 


ভারতব্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী | 


শণছমে 0. বউ এজ৪চ6 25 2367876166 27077310107, 


05349 1852 0064 ৪৮ 09০ আখ রিট 9৮০ 9695 ৮] ঘি) 0হা্গাট। 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ নাল ৮ অফম আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ৬ ফেন্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত যে আইঈন জারী করিলেন 
তাহা সর্্ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে ! 


১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে মফ্ঃ$সলের পরওয়ান। জারী করণার্থে কৰ্ধি- 
কাতা ও মান্দাজ ও বোস্থাইয়ের সরিফ সাহেবকে মেহনতান। দেওনের বিষয়ি 
আইন । 


কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোস্থাই শহরের বাহিরের আদালতহইতে যে সকল 
আদাণলতী পরওয়ানা বাহির হয তাহা জারী করিবার নিমিত্বে কলিকাত ও মান্দ্রাজ 
ও বো্বাইয়ের সরিফ সাহেবের মেহনতানার বিষয় পুর্ধীপেক্ষা উত্তম নিয়ম 
করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল! 


» ধারা । 


কলিকাতা ও মান্ড্রাজ ও বোস্থাইতে রাজকীয় চারের ছার! স্থাপিত নানা 
সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বাহিরের কোন আদালত কি জজ সাহেব অথবা মাজি- 
ফ্রেট সাহেব যে কোন আদালতী পরওযানা দেন তাহা এ রাজধানীর সরিফ সাহেৰ 
জারী করিলে তাহার নিমিস্তে যে ওষাজিবী রসুম লওয1 যাইবেক তাহার এবস্* 
উশ্শতিহারের খরচার জন্যে অথৰ1 নম্নত্তি নীলামের অন্য এত্তেলার জন্যে এ নীল।- 
মের দ্বারা যেং ডিক্রী জারী করিতে হইবেক নেইং ডিক্রীর ন্থ্যানুসারে যত টাকা 
দেওয়। স্বাইবেক তাহার এক ফিরিস্তি ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর উভয় সদর দেওয়ানী 
আদালত এবস মান্দ্রাজ ও বোম্থাই রাজধানীর সদর আদালত নির্দষ্ট করিবেন এব 
জময়ক্রমে তাহা শ্রধরাইবেন। এবঞ যে ব্ক্জি হুকুমের জন্যে দরখাস্ত করেন সেই 
বাক্তি এ রসুম এবস্* টাকা সরিফ সাহেবের নিকটে হুকুম জারী হওনার্থে পাঠাও- 
নের পৃব্দে দিবেন এব তাহা! এ মে।কদ্দঘমার খরচার মধ্যে গণ্য হইবেক ঈতি। 


২ ধারা। 


উক্ত রসুমের এব* টাকার ফিরিস্তি উক্ত প্রকারে কর! গেলে কিন্বা শ্রধরাণ 

গেলে পর তাহা! মঞ্জুর করণার্থে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর বাঙ্গলাপ্ুভূতি দেশের 

মদর আদালত বাঙ্গলা দেশের গ্রযুত গৰরুনর সাহেবের নিকটে এব”, উক্ত 
ক 
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রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশের দদর আদালত উক্ত প্রদেশের শ্রীযূত লেপ্টেনেণ্ট 
গবরুনর্‌ লাহেবের নিকটে এব মান্দ্রাজ ও বোস্বাইয়ের সদর আদালত এ আদা 
লতের ক্রমশঃ যে রাজধানীতে এলাকা! থাকে সেই রাজধানীর হজুর কৌন্সেলের 
শ্রীযৃত গব্র্নর্‌ সাহেবের নিকটে অপণি করিবেন এব স্থান বিশেষের উক্ত শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ সাহেব কি শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গৰর্নর্‌ সাহেব কি হজুর কৌন্দেলের শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ নাহেক এ রুমের ও টাকার ফিরিস্তি মঞ্জুর করণের পরঅবধি তাহা 
সম্পুর্ণ বলবৎ ও ফলবৎ হইবেক এব” ফিরিস্তির লিশিত রসুম ও টাক] আইনমতে 
দাওয়] হইতে পারিবেক ও লওয়] ফাইতে পারিবেক ইতি। 


৩ ধারা? 


পূর্বোক্তমতে পর্ওয়ান। জারীকরণিযা এইমত প্রুত্যেক আদালত এব, জজ 
ও মাজিষ্ট্রেট লাহেৰ উক্ত প্রকারে দেওয়া নকল রসুমের ও টাকার এক সতত্ত্র হিলাৰ 
রাখিবার হুকুম দিবেন এব৭, লময়েহ গবর্ণমেণ্টে যেমত নিদ্ি্টি করেন সেইমত নেই 
টাকা স্থানবিশেষের খাজনাখানায় দাখিল করাইবেন ইতি। 


৪ ধারা। 


এ রমুম ও টাকা লপ্তনের ও তাহার হিসাব রাখণের তালার অবশিষ্ট স্থান- 
বিশেষে কলিকাতা বা মান্দ্রাজ কি'ৰোম্বাইতে পাঠাওনের নকল আবশ্যক খরচখরচ) 
বাদ দিয়! পূর্বোক্ত প্রত্যেক রাজধানীর ও প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বৎসরের মধ্যে দুউবার 
যিনি লময়ক্রমে লরিফ হন সেই সাহেবকে এ সকল রুম ও টাকার হিলাৰ বুক্যাই- 
বেন ও তাহা দিবেন । অথবা ফ্দি একের অধিক সরিফ নাহেবের আমলে এ রমুম 
ও টাক? জম! হইয়াছে তবে সেই লমযে যিনি সরিফ হন এব তাহার অব্যবহিত 
পৃর্র্েষিনি নরিফ ছিলেন এই উভয় সাহেবের মধ্যে টাক ভাগ করিয়। দিবেন হীতি। 


৫ ধারা । 


উক্ত গবর্ণমেণ্ট এইমত রসুমের ও টাকার পরিবর্তে নরিফ সাহেবকে মাসিক 
বেতন দিতে তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে পারেন এবস্ সেই বন্দোবস্ত যত কাল 
থাকে তত কাল উক্ত রসুম ও টাকা গবর্মেণ্টের কার্যে ব্যয় করিতে পারেন ইতি! 


৬ ধারা। 


উক্ত রসুম ও টাকার অতিরিক্ত অথবা উক্ত রূসুম ও টাকার পরিবর্তে যে 
মাসিক বেতন নির্দিষউ হয় তাহার অতিরিক্ত সরিফ লাহেব উক্ত সুপ্রিম কোর্টের 
স্থানীয় এলাকার বাহিরের হে কোন আদালত কিম্বা জজ কি মাজিঞ্টরেটি সাহেবের 
দেওয়া কোন পরওয়ানা জারী করণেতে যে কোন মাল কি সঞ্ত্তি জব্দ ও নীলাম 
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করেন' তাহার মূল্যের উপর শতকরা আড়াই টাকার হারে রসুম পাইবার স্বত্ 
রাখ্িবেন এব ইশ্তিহারের খরচছ্াড়ী সাল ক্রোক ও বিক্রয় করণসম্নর্কীয় হে সকল 
খরচ লাগে তাহা এ অতিরিক্ত রযুমহইতে দেওয়] ষাইবেক ইতি॥ 


৭ ধারা 


উক্ত সুপ্রিম কোর্টের স্বানী এলাকার বাহিরের কোন আদালত বা জজ কি 
মাজিষ্টেট সাহেবের দেওয়? কোন পরওয়ান। জারীক্রমে কোন ব্যক্তি গ্রেন্তার হইলে 
যে টাকার জন্যে এমত কোন ব্যক্তি গ্রেফ্ার হয লেই টাকার আনুমানিক সঞ্খ্যার 
উপর কোন রুম কলিকাতা কি মান্দ্রাজ অথবা বোস্বাইয়ের কোন লরিফ লাহেবকে 
অথবা তাহার কোন বেইলিক্কে গ্রেন্তারের বাবতে দেওয়া যাঁউবেক না। কিন্ত 
তাহার পরিবর্তে উপরের উক্ত সদর দেওয়ানী আদালতের লাঁহেবেরা উত্ত গ্ুকার 
পরওযান! জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে গ্রেষ্তার করিবার নিমিত্তে সময়েই যেং রুম 
ধার্ধ্য করেন তাহা উক্ত সরিফ সাহেবকে দেওয়া বাইবেক ইতি | 


৮ ধারা । 


উক্ত প্রকার কোন পর্ওয়ান? জারীক্রমে ফে ব্যক্তিকে গ্রেন্তার করা যায় সেই 
ব্যক্তি বদি নরিফ সাহেবের জিক্মায় আইনমত ক্য়েদ থাকনসময়ে পলায়ন করে 
তবে তাহার সেই প্রুকার পলায়নপুযুক্ত সরিফ সাহেব দেনার নালিশে দায়ী হইবেন 
না! কিন্তু যাহার বা যাহারদের দরশাস্তমতে কয়েদী ব্যক্তি গ্রেক্কার হইয়াছিল 
সেই ব্যক্তির অথব] ব্যক্িরদের এ কয়েদীর পলায়নপ্রযুক্ত যে ক্ষতি হইযাছে কেবল 
মেই ক্ষতি পূরণের নালিশে দায়ী হইবেন ইতি! 


নমাপ্তঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবণমে্টের সেক্রেটারী ৷ 


০৯ 0, &[ 5৮৪7১ 2367106166 470781097. 
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ইঈঈরেজী ১৮৫২ সাল ৯ নবম আইন । 


ভাঁরতব্ষের শ্রীফুত গবরুনরু জেনরুল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫হ সালের ৬ ফেব্করআারি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহা সব্দ্ব নাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে পুকাশ হইতেছে । 


বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ১ আইন্‌ রদ করণের আইন্‌। 


বেহেতুক কানপুর জিলার বিথুর নগরের নিকটবর্তি এক খণ্ড ভূমি গব্ণমেন্ট 
মহারাজ বাঁজীরাও বাহাদুরকে এই নিয়মে জায়গীরুপ্বরূপ দিয়াছিলেন যে গৰর্ণমেণ্টের 
ইচ্ছা থাকনপর্ধ্যস্ত তিনি তাহা ভোগ করিবেন এবস যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত 
১৮৩২ সালের ১ আইনের দ্বারা যেমন অন্যান্য বিষয় নির্দিষ্ট ইইযাছিল তেমনি 
উহারে। হাকুম হইধাছিল যে এ আইন জারী হওনঅব্ধি ও তাহার পর উক্ত খণ্ড 
ভূমির মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এলাক থাকিবেক না এব তাহাতে 
সাধারণ আইন খাটিবেক না এব” এ আইনের মধ্যের নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব বিধায় উক্ত 
মহারাজ এ জারগীরের সকল দেওয়ানী ও ফৌজদ্রারীর কার্ধ্য আপনি নির্বাহ করি- 
বেন॥ এব ফেহেতৃক উক্ত মহারাজ বাজীরাও ১৮৫১ সালের ২৮ জানুআরি 
তারিখে মরিলেন এব্‌ৎ এক্ষণে উক্ত ১৮৩২ সালের ১ আইন রদ কর? উচিত বোধ 
হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম ও নিদ্দিষ্ট হইল । 


১ ধারা? 


বাঙ্গল। দেষ্ঠশর চলিত ১৮৩২ সালের ১ আইন ইহার দ্বারা রদ হইল ইতি । 


২ ধারা । 


উক্ত খণ্ড ভূমি জিলা কানপুরের অন্তগত অতএব এ জিলার মধ্যে এক্ষণে যে 
নকল আইন চলন আছে তাহ উক্ত খণ্ড ভূমির বিষয়েও খাটিবেক ইতি। 


৩ ধারা? 


যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমারু কারণ অথবা যে নকল ফৌজদারী অপরাধ এই 

আইন জারী হওনের পুর্বে উক্ত খণ্ড ভূমির মধ্যে হইয়াছিল সেই লকল মোকদ্বম? 

ও অপরাধের উক্ত কানপুর জিলার আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে এব 

এ জিলার মধ্যে এক্ষণে যে সাধারণ আইন চলন আছে তাহা এ মোকদমার 'বিচার 

ও নিষ্পত্তির বিষয়ে খাটান যাইবেক। কিন্তু যদি কোন গতিকে এইমত ছুই হয় হে 
ক 


হ্‌ ইন্গরেজী ২৮৫২ সাল ৯ নবম আইন], 


এরূপ কোন মোকদ্রমার বিচার ও নিষ্পত্তিতে এ আইন খাটান গেলে তাহা অযত্থার্থ 
হইবেক তকে এ মোকদ্দমার ন্যায় ও যাণ্ার্থক্রমে বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে এ 
আদালতের ক্ষমতা হইবেক ইতি । 


৪ ধারা! 


কিন্তু জানা কর্তৃব্য যে উক্ত খণ্ড ভূমির মধ্যে যে কোন আদালত অথবা ব্যক্তির 
চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে আইনানুসারে পরাক্রম ও ক্ষমতা ছিল এসত আদালত অথ্বা 
ব্যক্তির ছারা ১৮৫১ লালের ২৮ জানুআরি তারিখের পূর্ত্মেষে কোন চূড়ান্ত ডিক্রী 
হইয়াছিল সেই ভিক্রীনগ্নর্কাষ মোৌকদ্দম। দেওয়ানী হউক অথ্বা ফৌজদারী হউক 
কোন আদালত তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না ইতি। 


সমীপ্তিঃ। 
এফ জে হালিডে ! 


ভারতবর্ষের গৰরণ্মেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইজরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন 


ভারুতবষের শ্রীুত গবরুনর্‌ জেন্রল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ৬ ফেব্তরুমারি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহা সর্ব লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


কলিকাত1 শহর উত্তম করণার্থে কমিস্যনর্দিগকে নিযুক্ত করণের আইন | 


যেহেতুক কলিকাতা শহ্‌্র উত্তম করণার্থে কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করণের 
বিষষে ১৮৪৭ সালের যে ৯৬ আইন হইয়াছিল তাহ অনুপযুক্ত এব” যে অভিগ্রায়ের 
জন্যে হইয়াছিল তাহাতে তাহা নিস্ফল বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে 
হুকুম হইল | 


১ ধারা? 


১৮৪৭ সালের ১৬ আইন রদ হইল কিন্তু এই আইন জারী হওনের পূর্রেসেই 
আইনক্রমে যে কোন কম্মা হইয়াছিল বা যে কর্মহইতে ক্ষান্ত হওয়! গিয়াছিল তাহা 
বহাল থাকিবেক কিন্ত ১৮৪০ নালের ২৪ আইন গ্ুনব্জার বহাল হইবেক না! পার্থ 
১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুলারে গাড়ি ও বলদগাড়ি ও ঘোড়ার মালিকেরদের বা 
ব্যবহারকারিরদের উপর যেং টাক্র বসাইবার হুকুঘ হইযাছিল তাহা এই আইন 
জারী হওনের পুর্দে শেষ তিন মাস অথবা! তিন মাসের কতক ভাগের জন্যে এ 
মালিক বাব্যবহারকারিরদের উপর ধার্য হইতে এব বসান যাইতে পারে। এবঞ্, 
১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে গাড়ি ও বলদগাড়ি ও ঘোড়ার মালিকেরদের কা 
ব্যবহারকারিরদের উপর যে সকল টাক্ল বলান গিয়াছে এবস ধার্ধয হইয়াছে তাহা? 
এব এ টাক্লের যত কাকী থাকে এব এই আইন জারী হওনের সময়ে আদায় না 
হইয়াছে তাহা উক্ত ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন রদ ন] হইলে যেরূপ বসান যাইত ও 
আদায় হইত সেইরূপে বসান যাইবেক ও আদায় হইবেক ইতি | 


২ ধারা । 


উক্ত আইনের বিধানমতে শহরের প্রত্যেক পল্লীতে করদায়ী বাটী ও এমারৎ 

ও ভূমির মালিক ও দখীলকার ব্যক্তিরদের ছারা স্বীকৃত মননের কার্ধের যে নিয়মেতে 

এবং ক্মিম্যনরেরদের কর! যেং বিধিতে বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর 

ভ্যুত অনরবিল ভেপুী গবরুনরু সাহেৰ এবপ ভারতবর্ষের কৌন্সেলের জ্রীযুত প্রসী- 

ডেন্ট সাছের সম্মত হইয়াছিলেন মেই২ নিয়ম ও বিধি সকল রদ ও বাতিল ,হইল। 

পরন্ত জানা কর্তব্য ষে ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন এব, ই আইনের ৯ ধারানুলারে 
ক 


২ ইন্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন, । 


গাড়ি ও বলদ্গাড়ি ও ঘোড়ার মালিকেরদের বা ব্যবহারকারিরদের উপর যে সকল 
টাক বসান গিয়াছে ও ধার্ধয হইয়াছে তাহা! এব” এ টার্লের ঘত বাকী হিল 
এব এই আইন জারী হওনের সময়ে আদায় না হইয়াছে তাহা! উক্ত বিধি রদ না 
হইলে যেরূপে বসান ফাইত ও আদায় হইত সেইরূপে বসান যাইবেক ও আদায 
হইবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


এই আইনের অভিপ্রাযের জন্যে কলিকাতা] শহর দুই পল্লীতে বিভক্ত হইবেক 
অর্থাৎ উত্তর পল্লী ও দক্ষিণ পল্লী এব” যে শ্রেণী পুরাণ কিল্লার ঘাটে নদ্ীঅবধি ক্লাইৰ 
সিটে ফের্লি প্লেনের মধ্যে দিয়া এব”, লালদীঘির উত্তর দিগের রাস্তা ও লালবাজার 
ও বহুবাজার ও বৈঠকখানার রাস্তা দিষা গমন করে তাহা উভয় পল্লীর শীমা ধার্য 
হইবেক! অথবা] অন্য যে দুই পল্লী লমযক্রমে বালা দেশের ফোর্ট উলিযম রাজ- 
ধানার শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেৰ নিকূপণ ঞ্রিবেন তাহা শহরের দুই পলী হইবেক। 
এব” যখন এইন্ূপ কোন নৃতন বিভাগ হয় তখন এই আইনের নিরূুপিত পল্লীর বিষযে 
এই আইনে বে বিধি আছে তাহ] তৎপরে এ নূতন পঙ্লীর বিষয়ে খাটিবেক ইতি । 


৪ ধারা। 


এই আইনের দত্ত ক্ষমতানুসারে কার্ধ্য করণার্থে চারি জন কমিস্যনর নিযুক্ত 
হইবেন এব তাহার কলিকাত' শহর উত্তম করনার্থ কমিপ্যনর এই নামে বিখ্যাত 
হউবেন। তাহারদের মধ্যে দুউ জন বাঙ্জল1 দেশের ফোর্ট উলিষম রাজধানীর শ্রীযুত 
গবরুনর্‌ সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এবণ, অন্য দুই জন এই আইনের পশ্চাৎ্ 
নির্দিউমতে মনোনীত হইবেন অর্থাৎ উক্ত শহরের প্রুত্যেক পল্লীর বিষয়ে এক২ 
জন ইতি! 


৫ ধার!। 


এ কমিস্যনরের) প্রুতিবৎ্"নরের জানুআরি মাসের ১ তারিখে কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন 
এব তাহারা! অনবরত এক ব্নরপর্য্যন্ত অথব। ভাহারদের পর সেই পদে অন্য 
ব্যক্তি রীভীনতে ঘাবছ নিযুক্ত না হন তাবৎ সেইং পদ ধারণ করিবেন এবপং এই 
আইনানু'ারে কমিন/ঃ্র প্রথমবার নিযুক্ত না] হওয়াপর্য্যন্ত উক্ত ১৮৪৭ সালের ১৬ 
আইনানুলারে যেং কমিস্যনর এক্ষণে নিযুক্ত আছেন তাহারা এই আইনের শক্তির 
অনুলারে কার্য করিবেন এবস তাহার! এই আইনানুলারে কমিস্যনর জ্ঞান হইবেন 
ইতি। 


৬ ধারা। 
ষেপ্রতেযক জন উক্ত শহরের কোন এক পঙ্লীর সধ্যে ফোন ঘরের কি এমারতের 


ঈঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন। ৩ 


কি ভূমির মালিক হন এৰপ তাহার উপর সেই ঘরের কি এমারতের কি ভূমির 
বার বছসরের তিন মাসের নিমিত্তে সব্দ্পুদ্ধ অন্যুন দশ টাকা টাক্ল ধার্ধ্য হয় এব, 
প্রতিবৎসরে জুলাই মাসের শেষ দিবসপর্যন্ত উাহার যে টাক্রু দেয় হম তাহা এ 
বদরের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখে কি তাহার পূর্বে দিয়াছেন এমত প্রত্যেক 
ব্যক্তি এই আইনানুসারে কমিস্যনরের মনোনীত হাওনের সময়ে এক বোট দিবার 
স্বত্ব রাখিবেন ইতি ৷ 


৭ ধারা। 


ষে পুত্যেক ব্যক্তি উক্ত শহরের অন্যতর পল্লীর মধ্যে কোন ঘরের কি এমার- 
তের কি ভূমির বাশেন্দ। হন এব, সেই ঘরের কি এমারতের বা ভূমির বাব মাষিক 
অন্যুন লন্তরি টাকা ভাড়া দেন এই আইনানুনমারে কসিস্যনরের মনোনীত হওন কালে 
সেই ব্যক্তির এক বোট দিবার স্বত্ব থাকিবেক ইতি। 


৮ ধারা! 


বোটদেওনিয! প্রুত্যেক ব্যক্তি যে পল্লীতে আপনার যোগ্যতার তুল্যসণ্খ্যক 
টাক্রু দেন কেবল সেই পল্লীতে বোট দিতে পারেন। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি উভষ 
পল্লীতে যোগ্যতার তুল্যনপ্খ্যক টাকার টাক্র দেন কিন্বা ভাড়া দেন তিনি উভয় 
পল্পীতে কোট দিতে পারিবেন? যদি কোন ব্যদ্জি একি পল্লীতে আপনার যোগ্যতার 
তুল্যস্থ্যক টাকাপর্ধ্স্তের মালিক হন এব* দখীলকারও হন তবে তিনি তৎ্প্রযুক্ত 
এ পল্লীতে দুই বোট দিতে পারিবেন ন। ইতি 


৯ ধারা ॥ 


এই আইনানুনারে মনোনীত করণের সকল কার্ধ্য কলিকাতা! সরিফ সাহেবের 
কর্তৃত্বাধীনে হইবেক এব, সেই কর্ম নির্ঘাহের লাহার্ধ্য করিতে যত ডেপুটীর আৰশ)ক 
হয় ততডেপুটীকে তিনি নিযুক্ত করিবেন । এব” সরিফ সাহেবের এওজে প্রত্যেক জন 
ডেপুটী এইরূপ কম্ম করণ সময়ে যে পল্লীর নিমিত্তে কার্য করিতেছেন তাহার 
বিষয়ে সরিফ সাহেবের যে কর্তব্য কার্ধয ও ক্ষমতা তাহারও সেইরূপ কর্তব্য কার্য 
ও ক্ষমতা হইৰেক ইতি । 


৯০ ধারা ॥ 


মনোনীতের দ্বার! নিযুক্ত কমিস্যনরেরা প্রত্যেক ৰ্পরে প্রথম ও বিশ ডিসেম্বর 
এই দুই দিনের মধ্যে কলিকাতার সরিফ সাহেৰ প্রতিবৎ্নরে যে দিবস নিরূপণ করেন 
সেই দিবসে মনোনীত হইবেন এবং মনোনীত করণের এ দিবস ও স্থানের বিষয়ে 
সরিফ সাছেৰ এ মনোনীতের দিবনের অন্যুন পনের দিন থাকিতে কলিকাতা গেজেটে 
ইশ্‌তিহারের সম্বাদ দিবেন ইতি। 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশস আইন। 


১১ ধারা। 


কলিকাতার টৌনহালেতে অথবা বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর 
ভ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের অনুমতিক্রমে সময়েহ আন্য যে স্থান সরিফ সাহেব নিরূপণ 
করেন নেই স্থানে শহরের প্রুত্যেক পল্লীর জন্যে মনোনীতের কার্য্য নির্রাহ হইবেক 
ইতি 


৯২ ধারা। 


বোটের কার্ধা নিরূপিত দিবসের প্রাতঃকালের আট ঘণ্টার মসয়ে আরস্ত হই- 
বেক এব”, অপরাহ্ের পাচ ঘণ্টার সময়ে সমাপ্ত হইবেক ইতি । 


১৩ ধারা । 


যে কোন ব্যক্তি মনোনীতের কার্যে কোট দিবার যোগ্য হন এমত ব্যক্তি কমি” 
স্যনরের জন্যে মনোনীত হওনার্ধে পদাকাডুী হইতে পারেন এব”. অন্য কোন ব্যক্তি 
হইতে পারেন না ইতি । 


১৪ ধারা? 


যে প্রুতোক ব্যক্তি পদাকাস্জী হন তিনি মনোনীতের দিবসের অন্যুন দশ দিন 
থাকিতে লিখনের দ্বারা মরিফ সাহেবকে তাহার বিষষের এত্তেলা দিবেন এব যে 
পল্লীর জনে তিনি পদাকাস্ডরী সেঈ পল্লীর নাম সরিফ সাহেবকে দিবেন এব সেই 
লমযে তিনি পদাকাী হওনের যোগ্য এমত এক সর্টিফিকট কমিস্যনরেরদের দেক্রে- 
টারী সাহেবের স্থানহইতে আনাইয়! নরিফ সাহেবকে দিবেন এব” উহার নিকটে 
রাখিবেন এব”, উপযুক্তমতে যোগ্য যে কোন ব্যক্তি আপনি দর্খীন্ত করেন তাহাকে 
এক সর্টিফিকট সেক্রেটারী সাহেবের বিনা রসুমে ও খরচে দিতে হইবেক ইতি । 


১৫ ধারা । 


কমিস্যনরেরদের মনোনীতের সকল খরচ এব”. মনোনীতের সময় ও স্থানের 
ইশ্তিহশর দেওনের খরচ পদাকাস্থিরদের শিরে পড়িবের | এবন্, প্রত্যেক পদ? 
কান্ী আপনার যোগ্যতার সর্টিফিকট সরিফ সাহেবের নিকটে দাখিল করণের সময়ে 
মনোনীতের কর্মের খরচের বাব দুই শত টাকা সরিফ সাহেবের নিকটে আমানৎ 
করিবেন এব” এ টাকা আমান না করিলে মনোনীত হওনের যোগ্য বোধ 
হইবেন না ইতি । 


১৬ ধারা। 


,এইরূপ আমানৎ্কর1 সকল টাক! যদি সরিফ সাছেব এ মনোনীতের কার্ধ্ে 
ব্যয় না করেন তবে তিনি অবশিষ্ট টাকা লমান জা্পশ করিয়। পদ্ণাকাস্জিরদিথকে 


ইন্রেজী ১৮৫২ মাল ১০ দশম আইন! ৫ 


ফিরিযা দিবেন। বদি সেইরূপ আমানৎ্করা লমুদা টাকা এ মনোনীতের 
কার্ষ্যের জন্যে কুলায় ন! তবে প্রত্যেক পদাকা্ডিির স্থানে সরিফ সাহেব অধিক খরচ 
অন্শা1শমতে পাইতে পাবার স্বত্ব রাখিবেন এব যদি সেই টাকা না দেওয়! যায় 
তবে এ পদাকাস্ছরির জন্যে ব্যয়হওয) টাকার নযান শ টাকার বাবৎ তাহার নামে 
নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারেন ইতি | 


১৭ ধারা]? 


শহরের উভয় পল্লীতে ঘরপ্রভৃতির দেং মালিক বোট দেওনের যোগ্য এবস্, 
উক্ত উভয় পল্লীতে যে সকল দশ্বীলকার বোট দিবার যোগ্য হন এব গ্ুতিবৎসরের 
১ নবেম্বর তারিখে কি তাহার পুব্ধে আপনারদের নাম ফদ্দেতে লিখিবার বিষষে কমি- 
স্যনবেরদের নিকটে দর্শীস্ত করেন তাহারদের নামের এক ফর্দ কমিস্যনরের। পুতি- 
বৎসরে বথার্থরপে অকারাদিক্রমে প্রস্তুত কারাইবেন এব* এ নামের ফদ্দ প্রতিবৎসবের 
১ ডিসেম্বর তারিখে ৰা তাহার পুর্বঅবধি মনোনীতের [দবসপর্ধযন্ত দিনের সকল 
উপযুক্ত ঘণ্টায সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের দক্তরখানায 
খোলা থাকিবেক 1! মনোনীতের দিবসে এ নামের ফর্দ অথবা তাহার নকল নরিফ 
সাহেব এব* তাহার ডেপুটীরদের কার্ষ্যের জন্যে মনোনীতের স্থানে লইঘা হাওযা! 
যাইবেক ইতি । 


১৮ ধারা) 


যে কোন ব্যক্তি উক্তমতে বোট দেওনের যোগ্য হন নিনি এক লিখিত দরণ্াস্ত 
দিবেন ও তাহাতে আপনি দস্তখৎ্ড করিবেন এব* থে ঘরের কি এমারতের কিন্া জমীর 
বাব তিনি সেই দাওব] করেন নেই ঘর বে পল্লী ও রাস্তা আছে তাহা ও তাহার নম্র 
বাঁ অন্য প্রুকার বর্ণনা তাহাতে লেখা থাকিবেক এব”, নবেসম্থর মাসের ১ তারিখ অবধি 
৩০ তারিখপর্যযন্ত (এ দুই দিবসসমেত) কোন এক দিবসে সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে 
দাখিল করিবেন? এবং সেই ব্যক্তি যদি মালিক হন তবে যে টাক্লের রলীদহ ওয় বিলের 
দ্বারা দৃষ্ট হয় যে এই আইনানুসারে বোট দেওনের যোগ্য হওনের জন্যে যে টপ্টি 
দিতে হয় তাহা দ্রখাপ্তকারী দিয়াছেন এমত বিল দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিবেন 
অথবা যদি দরখ্াস্তকারী দখীলকার হন তবে যে ভাড়াত্র বুসীদহওডয] বিলের দ্বাব। 
দৃ্ট হয যে এই আইনানুনারে বোট দেওনের যোগ্য হইবার জন্যে যে ভচুড়া দিতে 
হয় তাহা! দরখাস্তকারী দিয়াছেন এমত বিল দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিবেন এব৭, 
কমিস্যনরেরদের সেক্রেটারী সাহেৰ সেই দরখাস্ত ও লেই বিল পাইলে এঁ ব্যক্তিকে 
আপনার যোগ্যতানুসারে ফোটের এক টিকিট দিবেন | কমিস্যনরেরদের সেক্রেটারী 
সাহেব এ বোটের টিকিটে নম্থর দিবেন ও দৃপ্তথত্ করিবেন এবণ্* এই আইনের 
শেষের লিখিত প্রুধম তফসীলের নির্দিষ্ট কোন এক পাঠানুসারে.এ টিকিট লেখা 
যাইবেক অথবা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবরূনর সাহেবের 

খ্‌ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন! 


সম্মতিক্রমে কমিস্যনরেরা সময়েই অন্য যে কোন পাঠ নির্দিষ্ট করেন দেই পাঠানু- 
সারে লেখা যাইবেক 1 কমিস্যনরেরদের সেক্রেটারী সাহেৰ এ কোটের টিকিটের এক 
রেজিউর রাখিবেন তাহাতে প্রত্যেক ৰোটের টিকিটের নম্বর ও কোটদেওনিয়ার 
নাম এবপ যে বাটীপ্রভৃতিপ্রযুক্ত তাহাকে এ"বোটের টিকিট দেওয়া গেল তাহা? 
নিদ্দিষট হইবেক। এব মনোনীত করণের দিবসে উক্ত সেক্রেটারী সাহেব সরিফ 
সাহেবের ও তাহার ডেপুটারদের কার্ধে)র নিমিত্তে মনোনীত করণের স্থানে এ 
রেজিষ্টর লইয় ঘাইৰেন ইতি ! 


১৯ ধারা । 


এ টিকিটের দ্বার! ইহার চুড়ান্ত প্রমাণ হইবেক যে তাহার মধ্যে যে ব্যক্তির 
নাম লেখা আছে সেই ব্যক্তি টিকিটের ভাবানুসারে যে পল্লীর জন্যে টিকিট দেওষা। 
গিয়াছে নেই পল্লীতে কমিন্যনরের জন্যে আগামি মনোনীতের কার্যে বোট দিবার 
দ্ষমত] রাখেন হাতি] 


২০ ধারা। 


মনোনীতের কার্ষেযর জন্যে যে সময় ও স্থান নিরূপণ হয সেই মমযে ও স্থানে 
সরিফ লাহের অথবা তাহার ডেপুটী উপস্থিত হইবেন এবং ভাহারদের সঙ্গে দুই 
বদ্ধ বাকল থাকিবেক এব, বোটের টিকিট ভাহাতে রাখিবার জন্যে প্রত্যেক বাক্সের 
এক ভাগে ছিদ্র থাকিবেক এব এক বারের উপর ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গল অতি দপইট 
অঙ্ষরে “উত্তর” এই কথা এব” অন্য বারের উপর “দক্ষিণ?” এই কথা লেশ্বা 
থাকিবেক বা রঙ্গ দেওয়া থাকিবেক ইতি । 


হ৯ ধারা! 


বোটদেওনিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির যে পল্লীর জন্যে কোট দেওনের যোগ্য দেই 

পল্লীর সম্মর্কে ৰোটের এক টিকিট পাইলে যে পদাকাঞ্জির জন্যে তিনি বোট দিতে 

চট্হিন তাহার নাম সেই টিকিটের উপরে লিখিবেন এব” তাহাতে দণ্তথৎ্ করিবেন 
এবস্ং মনোনীতের স্থানে স্বয়” হাজির হইয়।? আপনার এ বোটের টিকিট সরিফ 

সাহেবকে অথবা সেই পল্লীর মনোনীতের কার্ষ্যর অধ্ক্ষ তাহার এক জন ডেপুটটীকে 

দিবেন |, এব” এ সরিফ সাহেব বা ডেপুটী হে ব্যক্তির সহী এ বোটের টিকিটে 

আছে সেই ব্যক্তি এ টিকিট দাখিল করিতেছেন ইহা তাহারদের হৃদ্বোধ হইলে সেই 

পল্লীর বাক্লের মধ্যে এ বোটে টিকিট রাগ্িবেন ইতি! 


২২ ধারা! 


যেং ব্যক্তিবোঁটের টিকিট এইবূপে দাখিল করেন তাহারদিগকে চিনিবার জন্যে 
সেক্রেটারী লাহেব ও আনেলরের! অর্থাৎ সহকারিরা এব* কালেকটর সাহেবের ও 


ইজরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন । ধ 


কমিন্যনরেরদের টাকা আদায়ের লরকার এন” কোন পদাকাস্টরী ইচ্ছা! করিলে 
তাহার পক্ষে তাহার দন্তথৎকরা লিপির দ্বারা নিযুক্ত এক জন মোখ্বার মনোনীতের 
কার্ধের মময়ে মনোনীতের স্থানে উপস্থিত হইবেন ইতি! 


২৩ ধারা । 


মনোনীতের কর্মে যে বোটের প্রস্তাব হয় তাহার বিষয়ে যদি কোন বিরোধ 
জন্মে তবে তাহা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্যের বিষয়ে সরিফ লাহেৰ বা ভাহার ডেপুী যে 
নিষ্পত্তি করেন তাহা এ বোট গাহয করণের বিষয়ে চুড়ান্ত হইবেক ইতি! 


২৪ ধারা! 


কোন পল্লীর মনোনীতের কর্ম সমাপ্ত হইলে সরিফ সাহেব অথবা তাহার 
ভেগুভীরা পদ্দাকাস্িরদের অথবা ভীহারদের মধ্যে যত ব্যক্তি ইচ্ছাপুব্বক উপস্থিত 
হন তাহারদের সঙ্মুখে অথব] তাহারদের এক২ং জনের দস্তখৎ্করা লিপির দ্বার। 
নিযুক্ত পরাক্ষকের সম্মুখে প্রত্যেক পল্লীর প্রুত্যেক পদাকাস্ড্ির জন্যে যত বোট দেওয়া 
গিয়াছে তাহার সন্খ্যা নিণয় করিবেন । এবস, তাহার পর সরিফ সাহেব এ পল্লীতে 
যে পদাকাছ্টির পক্ষে অধিক বোট দেওয়া গিয়াছে তাহার নাম প্রকাশ করিবেন 
এব” কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিন্যনরের করসে এ পদাকাদরী রীতিমত 
মনোনীত হইয়াছেন ইহী প্রকাশ করিবেন ইতি! 


২৫ ধারা ! 


শহরের এক পল্লীতে দুই বা ততোধিক পদাকাস্ত্ির পক্ষে যদি তুল্যন*খ্যক 
বোট দেওয়া গিয়। থাকে তবে যে পদ্াকাস্থিরদের এইরূপ তুল্যস্খ্যক কোট হব 
তাহারদের মধ্যের এক জনকে বাক্জল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ সাহেব মনোনীত করিয়! কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ মনোনীতহওয়া। 
এক জন কমিস্যনরস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন ইতি! 


২৬ ধারা । 


প্ররতেতক মনোনীতের কার্যে যে ফল হয তাহ] সরিফ সাহেৰ বাঙ্জল। দেশের 
ফোট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবকে জ্ঞাত করিবেন এব্‌ তিনি 
কলিকাত। গেজেটে তাহার সন্বাদ দিতে হুকুম করিবেন ইতি | 


২৭ ধারা । 


যদি কোন কারণপ্রযুক্ত কোন ব্নরে ডিসেম্বর মাসের পূর্র্মে কোন কমিস্য- 
নরের পদ শূন্য হয় তবে যে ব্যক্তি মনোশীত হওনের যোগ্য এমত,.কোন ব্যক্তিকে 
বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবন্ুনর লাহে সেই শৃন্য' পদে 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশসগ আইন। 


নিযুক্ত করিবেন। এবপ যে কমিস্যনর এ শূন্য পদে নিযুক্ত হন তিনি তাহার 
অব্যবহিত পূর্বে কমিদ্যনরেরদের লাধারণ মনোনীতের লময়ে মনোনীত হইলে যেরূপ 
হইত সেইরূপ এক জন কমিস্যনর হইবেন ইতি! 


২৮ ধারা? 


মৃত তৃত্তীয জর্জ বাদশাহের রাজ্যকালের তেত্রিশ বরের আকৃট পালিমেপ্টের 
১৫৮ ধারা যে আইন বাওয়ান্ন সণ্খ্যার নম্বরে নির্দিষউ হইয়াছিল তাহা রদ 
হইয়াছে এব উক্ত আইনের দ্বারা বাটী ও এমারও ও ভূমির মালিক অথব] দখীল- 
কারের উপর যে কর বসাইবার হুকুম হইয়াছিল সেই কর জণ্গ্রহ ও আদায় ও 
ব্য করণের বিষয়ি উক্ত আকুট পালিমেণ্টের দ্বারা বাঙ্গল। দেশস্কু ফোর্ট উলিয়ম 
রাজধানীর মধ্যে ও তজ্জন্যে নিযুক্ত জুষ্টিস অফ দি পাসেরদিগকে যে ক্ষমতা ও কাধ্য 
অর্পণ হইয়াছিল ও দেওয়াগিযাঁছিল সেই ক্ষমতা ও কার্গ্য উক্ত জুফ্টিন অফ দ 
পীনের না হইয়া উক্ত কমিব্যানরেরদের হইবেক্ এব, তাহার! তদনুসারে কাধ্য 
করিবেন । এব” ১৮৪৭ সালের ১৬ ভাইনানুপারের নিযুক্ত কমিস্যনরেরদের গতি 
এব ত্রাহারদের আমলার প্রতি ১৮৪৭ সালের ১২ আইন অথবা অন্য যে কোন 
আইনের দ্বার? যে ক্ষমতা ও কার্য অর্পণ হইয়াছিল তাহা এই আইনানুলারের 
নিযুক্ত কমিস্যনরেরদের এব তাহারদের আসলারদের হইবেক এবস, তাহারদেরি 
সেই ক্ষমতা থাকিবেক ইতি ৷ 


২৯ ধারা! 


উক্ত কলিকাত1। শহরের সখ্যে এব" এ শহরের জন্যে জুধ্টিস অফ দি পাস 
সাহেবের! উক্ত শহরের মধ্যে লকল বাটী ও এমারৎ ও জমীর মোট সাসিক ভাড়! 
অনুসারে অগ্থবা উক্ত জুষ্টিসেরদের বিরেচনায় মোট যত টাকা তাহার মাসিক ভাড়া 
যথার্থ হয় তদনুসারে এ বাটীর ও এমারতের ও জমীর মালিকের উপর 
শতকরা সওয়। ছয় টাকা অর্থাৎ টাকা প্রতি এক আনার ত্রৈমাসিক কর বসাইবেন 
ইতি। 


৩৩ ধারা? 


বাক্গল। দেশের ফোট্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ সাহেক প্রতিব্সরে 
যে দুই কনিন্যনর নিযুক্ত করেন তাহারদের মধ্যে এক জন কমিস্যনরেরদের সভ1- 
পতি হইবেন । এ লভাপতি উপস্থিত না থাকিলে উপস্থিতহওয়! কমিস্যনরেরা অন্য 
যে কোন কমিস্যনরকে মনোনীত করেন তিনি এ বৈঠকের সভাপতি হইবেন । ফে 
নকল বিষয়ে উপস্থিত কমিস্যনরেরদের মধ্যে অর্ধেকের এক মত হয় অপর অন্ধেকের 
অন্য মত হয় স্ইং বিষয়ে সভাপতি যে পঙ্ছ হন্‌ সেই পক্ষ প্রবল হইবেক সকল 
কমিসঠনরকে চক্রিশ ঘণ্টা থাকিতে লম্বাদ না দিলে কমিল্যমরেরদের কোন বৈঠক 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন । ৯ 


হুইবেক না এব দুই জন কমিন্যনর উপস্থিত না থাকিলে বৈঠক হইতে পারিবেক 
শাইতি! 


৩১৯ ধারা] 


দুই শত পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত যেং মাহিয়ানা বাঙলা দেশস্থ 
ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযৃুত গবরূনর্‌ লাহেৰ শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
হজুর কৌন্সেলের সম্মতিক্রমে নমযেহ নির্দিউ করেন সেঈ২ং মাহিয়ানা এ কমিস্যনবের! 
একেহ পাইবেন এব তাহা উক্ত আকৃট পালিমেপ্টক্রমে এব ১৮৪৭ লালের 
১৬ আইন এব” এই আইনক্রমে আদায়হওয টাক্লুহইতে দেওরা যাইবেক 
ইতি? 


৩২ ধারা? 


এ কমিস্যনরেরা এক জন সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবেন কিন্ত বাঙ্গলা দেশস্ক 
ফোর্ট উলিঘম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের তাহাতে সম্মতির অপেক্ষা থাকি- 
বেক। এব উক্ত আক্ট পার্লিমেন্টের এব” এই আইনের শক্তিক্রমে বাটী ও 
এমারৎ ও ভূমির মালিক কিন্বা দশীলকারেরদের উপর যে টারু বলান যায় তাহ? 
এব, এই আইনের লিখিত টারু ও জরীমানা নিরূপণ ও আদায় ও ধার্ধ করিবার 
জন্যে এ কমিস্যনরের! উপযুক্ত সপ্খ্যক আমেলর ও কালেক্টর ও সরবেয়র ও 
ঈনসেপকূটর ও যাচনদার ও ব্বেইলিফ ও অন্যান্য যে আমলার তাহারদের 
উচিত বোধ হয তাহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন । এব একি ব্যক্তিকে আসেনর ও 
কালেক্টর কর্মে নিযুক্ত করিতে পারেন এবপ এ সেক্রেটারী সাহেব ও আমলারদের 
পুতি অর্পিত কার্যযের উপযুক্তমতে নির্বাহের জন্যে যে২ বিধি. ও যে জামিন উচিত 
বোধ করেন মেইং বিধি নিবূপণ করিতে পারেন ও সেই জামিন লইবার হুকুম 
করিতে পারেন এব এ কমিস্যনরেরা যেং মাহিয়ানা সমযক্রমে নিরূপণ করেন 
তাহাই এ কমিস্যনরেরদের এ সেক্রেটারী এব” আমলারা উক্ত টাক্রহইতে পাইবেন 
কিন্তু তাহাতে বাঙ্গল! দেশের শ্রীযুত উক্ত গবর্নর্‌ সাহেবের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকি- 
বেক! এ সেক্রেটারী এব. অন্য প্ুত্যেক আমল কমিস্যনরেরদের বিবেচনামতে 
তগীর হইতে পারেন কিন্তু উক্ত শ্রীযুত গবর্নরু লাহেবের সম্মতি না হইলে সেক্রেটারী 
সাহেব তগীর হইতে পারেন না ইতি। 


৩৩ ধারা । 


এই আইন জারী ছওডনের পূর্বে উক্ত আকুট পার্লিমেন্ট এবস্, ১৮৪৭ লালের 

১৬ আইনের ক্ষমতা অথবা শক্তিক্রমে যে নকল কর ও টাঞ্গ ফোন বাট়ীর ও এমা- 

রতের এব* জসীর মালিকেরদের উপর ধার্য হইয়াছিল তাহার এব* যে সকল 

জরীমানার হুকুম হইয়াছিল তাহার বিষয়ে দাওয়? হইতে পারে এবপ্ ফদি' তাহা! 
গ 


১৩ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন, 


রীতিসত না দেওয়া যায তবে এই আইনের 'হুকুমানুসারে এ কর ও জরীমানার 
দাওয়। হইলে যেরূপে ও ষে নিষসানুসারে আদায় হইত লেইরূপে ও সেই নিষম 
অঞ্ধবা তাহার সদৃশ নিফমানুসারে এই আইনমতে যে কমিস্যনরেরা কার্ধয করেন 
ঠাহারদের দ্বার! আদায় হইতে পারে ইতি! 


৩৪ ধারা ॥ 


শতকরা সওয়া ছয টাকার অর্থাৎ টাকা প্রুতি এক আমার নিরিখ অনুসারে 
উক্ত জুফিন সাহেবের! উক্ত শহরের বাটী ও এমারৎ ও ভূমির উপর যে টাক বসান 
সেই টাক্লের টাকা এ বাটীপ্রভৃতির মালিক দিবেন ইতি । 


৩৫ ধার 


যদি কোন ভূমির সমুদায়ে ৰা এক অস্বশের উপর বাচ়ী কি এসারৎ থাকে কিন্ত 
সেই বাটী কি এমারৎ ভূমির মালিকের না হয কিছ্বী অন্য ওয়ারিস না থাকিলে 
অথবা মরিলে পর কেবল সেই গতিকে এ ভূমি মালিকের হইতে পারে এব”, যদি 
উক্ত বাঁচী কি এমারতের মুল্যের মমুদায কি একা্শচাড়া জমীর মালিককে তাহার 
খাজানা দিবার বন্দোৌনস্ত থাকে তবে উক্ত জুফ্টিসেরা! ভূমির বাব ভূমির মালিকের 
উপর টাক্রু ননাদভে পারেন এব ভূমির যে মূল্যের বাব ভূমির মালিকের উপর 
স্বতন্ত টার বলান যায় সেই মুল্য বাদ দিয়া বাটির ও এমারতের মুল্যানুমারে তাহার 
মালিকেরদের উপর টাক্র স্বতন্ত্র বলাইতে পারেন ইতি। 


৩৬ ধারা | 


' অত্যন্্ন ঘুল্যের কোন বাঁটী উক্ত জুফ্িসের? আপনারদের বিবেচনামতে মূলা 
ওউাক্র নিরপণের ফ্্হিইতে ক্ষমা করিতে পারেন | কিন্তু যদি এমত অনেক বাটা 
এক মালিকের হর এব মোটে তাহার সুল্য ও টাক্র নিরূপণ করা যাইতে পারে 
তবে জাহা ক্ষমা করিবেন লণ ইতি | 


৩৭ ধারা । 


যদি বসের কোন তিন মাসের মধ্যে উক্ত শহরের মধ্যে কোন বাচী কি 
এমার হা ভূমি বাইট দিন পর্য্যন্ত খালী থাকে তবে এ তিন মাসের টাক্র ক্ষমা 
হইবেক | কিন্তু সেই ঘর কি এমার* বা ভূমি খালী হইবার দিনের পর সাত দিবসের 
মধ্যে এ বাটীপ্রভৃতির মালিকের তাহা খালী হওনের সম্থাদ লিশিয়! কমিস্যনরের- 
দের সেক্রেটারীর নিকটে দিতে হইবেক যদি উক্ত সাত দিবসের মধ্যে এ প্ুকার্‌ 
খালী হওনের সম্বাদ না দেওয়া যায় তবে যে দিনে সেই সম্বাদ সেক্রেটারী সাহেবকে 
দেওয়া যায় সেই দিনঅবধি এ টাক্ক ক্ষমা হইবেক ইতি । 
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৩৮ ধারা । 

এই আইমানুলারে ১৮৫২ লালের কেব্রুআারি মালের ১২ তারিখে কি তাহার 
পরে প্রথমবার টাক্ ধার্ধ্য হইবেক এব তাহা? ১৮৫২ সালের ফেব্রুআরি ও মার্চ 
ও আপ্রিল মাসের নিমিত্তে হইবেক । এব এ টাক ধার্ধয হইলে সেই তিন মাসের 
কিছ্বা ভাহার কোন অপ্শের নিমিত্তে জুফ্টিল সাহেবের] পূর্বে যে টার ধার্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন তাহা তাহার দ্বার] রদ ও বাতিল হইবেক ! এবপ তাহার পর যতবার 
টাক পাধ্য হয তাহাও বৎসরের যে তিন মাসের নিমিত্তে ধার্ধ্য হয় সেই তিন মাসের 
আরস্তভঅব্ধি নেই প্রুকারে করা যাইবেক ইতি | 


৩৯ ধার। 


এই আইনে ফে টারু নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উক্ত জুফ্টিসেরদের দ্বার] অথবা 
তাহারদের কোন এক জনের দ্বারা বসান যাইবেক ! কিন্ত প্রুত্যেক গতিকে তাহার 
পর জুষ্টিসেরদের বৈঠকে তাহা সঞ্জুর করণের আবশ্যক হইবেক! এবপ, এ টাক 
বান গেলে ও মঞ্জুর হইলে এ জুফিসের1 আপনারদের দন্তুরে যে বহী রাখিতে 
হইবেক সেই বৃহীতে তাহা লিখিতে হুকুম দিবেন | এব উক্ত বহীর মধ্যে সেই 
টাক্র লেখা গেলে এব জুফ্টিেরদের অথ্ব1 তাহারদের মধ্যের কোন দুই জনের 
দস্থখতের ছারা তাহা সাব্যস্ত হইলে তাহা তাহার মধ্যের নির্দিষ্ট নান] টাক্রের 
চূড়ান্ত প্রমাণ হইবৰেক ইতি । 


৪০ ধারা? 


জুফ্টিসের] উক্ত টারের স”্শোধন ও মঞ্জুর করণের জন্যে ষে দিনে ওষে 
ঘণ্টা আপনারদের দস্তুরে বৈঠক করিবেন তাহার এন্তেলা অন্যুন চৌদ্দ দিন থাকিতে 
কলিকাতা গেজেটে প্রুকাশ করিবেন! এবস উক্ত টারেের দ্বারা ফে কোন ব্যক্তি 
আপনাকে কোন প্রুকারে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করেন এব”, তাহার বিষয়ে আপীল করিতে 
চাহেন তিনি সেই বৈঠকে হাজির হইবেন । এব. আবশ্যক হইলে জুক্টিসেরা এ 
বৈঠক দিন ২ মৌকুফ করিয়া পর "দিনে করিতে পারেন এব" এ টাক্লের বিষয়ে 
যাহার যে আপত্তি থাকে তাহা! শুনিয়া! ও নিষ্পত্তি করিয়া তাহার] যে প্রুক্কারে তাহা 
স“্পশোধন করণ যথার্থ বোধ করেন সেই প্রকারে সংশোধন করিতে পারেন এব 
এ শোধিত টাক্র চূড়ান্তরূপে মঞ্জুর করিবেন ইতি! 


৪১ ধারা । 


হে বহীতে পুস্তাবিত টাক্রু লেখা থাকে তাহী। উক্ত চৌদ্দ দিবস কি তাহার 
অধিক কালপর্য্ন্ত জুষটিসেরদের দস্ভূরখানায় খাকিবেক এব” তাহাতে যে নকল 
ব্যক্তির টাক্র লেখা থাকে তাহার! উপযুক্ত ঘণ্টায় তাহা দেখিতে পারিবেন 
ইতি! 


৯ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন! 


৪২ ধারা? 
এই আইনেতে যে টাক্র নির্দিষ্ট আছে তাহা! বৎসরের যে তিন মাল অথব! 
আন্য কোন লমযের জন্য, করা যাঁষ তাহার শেষ হওনঅআব্ধি ও তাহার পর দেয় 
হইবেক ইতি । 


৪৩ ধারা । 


এই আইনেতে যেং টাক্র নির্দিষ্ট আছে তাহা! খন দেয হয তখন বাঁ তাহার 
পর যত শীঘু সুবিদ! হয় ২ টাক যেং ব্যক্তির স্থানে পাওনা হয তীাহারদের 
জনাজাতের নিকটে উক্ত কমিস্যনরের1 এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয তফসী- 
লের (4) চিহ্িত পাটানুসারে অথ্ৰ! সেই মর্সের পাঠানুসারে এহ টার্ের বারৎ 
এঁং ব্যক্তির স্থানে ষে লকল টাঁক! পাওনা আছে তাহার এক কৈফিয়ৎ অথবা বিল 
পাঠাইবেন ইতি । 


৪৪ ধারা] 


এই আইনের নিদিষ্ট টাক্র যখন কোন ব্যক্তির কাকী পড়িযাছে তখন উক্ত 
কমিস্যনরেরা অথবা তাহারদের মধ্যের কোন এক জন অথবা তাহারদের দ্বার। 
ব্ীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকারক এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয তফলীলের 
(13) চিহ্িত পাঠানুসারে অথবা সেই মর্ঘের পাঠানুলারে নেই ব্যক্তির উপর এক 
দাওয়ার এন্তেল। বাহির করিতে বা বাহির করাইতে পারেন এব. তাহার উপর 
জারী করাইতে পারেন এব” এ ব্যক্তির উপর দাওয়ার এন্েল। জারী হওনের পু 
যদি এ বাক্তি পাঁচ দিনের মধ্যে তাহার স্থানে এ দাওয়ার এত্েল। অনুসারে বাকী 
টাকা। না দ্যে তবে এ কমিস্যনরের1 বা তাহারদের কোন এক জন অথবা তাহারদের 
দ্বার ব্ীভিমত ক্ষমতাপ্ুযাপ্ত তাহারদের আমলা এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয 
ভতফদীলের (0) চিহ্কিত পাঠানুমারে অথবা সেই মর্ষের পাঠানুসারে এক সমন 
বাহির করিতে ও জারী করিতে অথব বাহির করাইতে এব সেই ব্যক্তির উপর 
জারী করাইতে পারেন এব তাহাতে এই হুকুম থাকিবেক যে এ ব্যক্তি এ সমনের 
নিদ্দিষ দিবস ও ঘণ্টা ও স্থানে এ কমিস্যনরেরদের অথবা তীহারদের কোন এক বা 
ততোধিক জনের সম্মুখে হাজির হইবেক ইতি | 


৪৫ ধার।। 


তলবহওয়া ব্যক্তি হাজির হইলে উক্ত কমিস্যনরের! কিস্থা তাহারদের এক কি 
ততোধিক জন তাহার কি তাহারদের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে সেই বিষয়ের 
আরে তহকীক করিতে পারেন এহ* তাহার কি ভাহারদের যেমত যথার্থ বোধ হয় 
সেইমত এ দাওয়ার সমুদয় টাক? বা তাহার কতক অপ্ধশ দিবার হুকুম করিতে 
পারেন! এব” তলবহওয়া ব্যক্তি যদি হাজির না হন তবে এ কমিস্যনরেরা 
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অথবা ঠাহারদের এক কি ততোধিক জন এ সমন জারী হওনের প্রমাণ পাইলে এবস্ 
তাহার বা ভাহারদের বেসত যথার্থ বোধ হয় সেইমতে তাহার বিষয়ে আরো তহ- 
কীক করিয়া এঁ ব্যক্তি হাজির হইলে যেরূপ হইত নেইরূপে এ দাওয়ার বিষয়ে 
নিষ্পত্তি করিতে পারেন এব» এ দাওয়ার টাক এব কাহার বর] ভাহারছের 
বিবেচনায় হত খরচ ওয়াজীবী বোধ হয় তাহা দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি । 


৪৬ ধারা ॥ 


কোন বাটী কি এমারৎ কি ভূমির মুল্য বিষষে অথবা এই আইনানুসারে 
ঠাহারদের কর্তব্য কর্ম এব” তাহার নির্বাহ করণসম্নক্র্ণয় অন্য কোন বিষয়ে এ 
জক্টিসেরদের এব” কমিন্যনরেরদের অধিক অবগত হওনের নিমিত্তে উক্ত জুফ্টিসের! 
কিম্বা কমিস্যনরেরা অথ্ব1 তাহারদের কোন এক জন অথব1 উাহারদের ছারা 
রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহারদের আমল যে কোন ব্যক্তির জোবানবন্দী লইতে 
চাহেন তাহার নামে এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফর্সীলের (1)) চিহ্িত 
পাঠানুসারে এক তলবচিঠী পাঠাইতে পারেন ॥ এবং এ জুকফ্টিসেরদের কিবা কমি- 
মানরেরদের এক বা ততোধিক জন এ বাটি বা এমারৎ কি ভূমির মূলের বিষয়ে 
অথবা করসম্র্কা় অন্য বিষয়ে এরূপ তলব্হওয়1 ব্যক্তির জোবানবন্দী লইতে 
পারেন। এব ভুফ্টিসেরা কিস্থা কমিস্যনরের] যেরূপ হুকুম করেন মেইরূপে এ 
লোবানবন্দী লেখা যাইবেক | এব” যাহার জোবানবন্দী সেইরূপে লওয়1 যায় 
তাহার উত্তর উক্ত জুষ্টিসেরদের কিন্বা! কমিস্যনরেরদের বোধে যদি পুবঞ্চক অথব। 
মিথ্যা হয় অথবা নেইবূপ তলবহওয1 ব্যক্তি এ জুফ্টিসেরদেক্ কিস্াঁ কমিস্যনরেরদের 
অথবা তাহারদের মধ্যের কোন এক জনের ন্যায্য জিজ্ঞামার উত্তর দিতে স্বীকার না 
করে অথবা ষদি সেই ব্যক্তির বিষরে এইমত প্রমাণ হয় যে এ ব্যক্তির উক্ত কোন 
টারের সম্পুর্ণ চূল্য তাহার উপর আইনমতে ধার্ধ্য না হইবার জন্য অথবা এ টাক 
ন1 দেওনের কিম্বা তাহা দেওনে বিলম্ব করিবার অভিপ্লায়ে তাহার উপর জারীহওয়া 
কোন বিল অথ্বা সমন কি দাওয়ার চিঠী লইতে অর্থীকার করিয়াছে অথবা তাহা 
খামখা বিনষ্ট বা বিরূপ করিয়াছে জথবা বেআইনীমতে আপনার নিকটে রাথিয়াছে 
অথবা যদ্দি তাহার বিষয়ে এই গ্ুমাণ হয হে এঁব্যক্তি জানিয়! শ্রনিয়া অথবা 
ঘোর শৈথিলাক্রমে জোবানীতে অথবা লিখনের দ্বারা উক্ত জুষ্টিসেরদিগকে 
কিম্বা কমিন্যনরদিগকে বা তাহারদের কোন এক জনকে অথবা ভাহারদের 
আমসেলসর বা আমলারদের কোন ব্যক্তিকে এইমত মিথ্যা সম্কাদ দিয়াছে যে এ কমি- 
স্যনরের! অথবা কোন আসেসর বা ঠাহারদের দ্বার! নিযুক্ত কোন ব্যক্তি টাক্র ধার্য 
করণে তুম করেন অশ্ব! যদি তলবহওয়] ব্যক্তি সমন পাইয়] সেই লমনক্রমে উক্ত 
জুফিসেরদের কিছ্বা কমিল্যনরেরদের সম্মুখে হাজির হইতে স্বীকার না করে অথবা 
মাতবর কারণ বিনা হাজির হইতে ক্রাটি করে তবে খ ব্যক্তি উপরের উক্ত কোন 
অপরাধের জন্যে এক শত টাকার অধিক নখ হয় এমত যে জরীমান। এ জুক্িসের' 

স্‌ 


১৪ ই্গরেজী ১৮৫২ নাল ১০ দশম আইন ? 


কিম্বা! কমিস্যনরের] কিন্বা তাহারদের কোন এক জন ধার্ধ্য করেন সেই ব্যক্তি তাহা? 
দিবার দাফী হইবেক এবস্ এ জরীমানা আদায় করিবার নিমিত্তে উক্ত জুহিটস সাহে- 
বের1 কিস্বা কমিস্যনর সাহেবের কিম্বা তাহারদের কোন এক জন এক ওযারণ্ট জারা 
করিবেন এবস তৎক্রমে এ জরীমানার টাকা যে ব্যক্তির দিতে হয় তাহার কোন দুব্য 
কিলওয়াজিম] ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বার উদুল হইবেক । এব” এইমত ক্রোকী 
সকল পরওয়ানা এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফলীলের (০) চিহ্নিত 
পাঠানুসারে কি তাহার মক্ঘানুসারে হইতে পারে ইতি! 


৪৭ ধারা! 


উক্ত তৃতীয় জর্জের ৩৩ বৎসরীয় আইন এবপ ১৮৪৭ লালের ১৬ আইন এবপ, 
এই আইনানুলারে দেয় সকল টাক্র ও জরীমানার বাকী টাকা ও তাহা আদাম 
করণের কল খরচখরচা এ বাকী দিবার দায়ী ব্যক্তিকে এই আইনের ৪৪ ধারার 
বিধানমতে উক্ত কোন এক জন কমিস্যনরের স্তখৎ ও মোহরকরা ও তন্নিমিন্তে 
বাহিরহওয়া ওযারণ্টক্রমে গে দিবসে কমিস্যনরেরদের নিকটে কিম্বা তাহারদের এক 
কি ততোধিক জনের নিকটে হাজির হইতে তলব হইয়াছে নেই দিবসের পর কোন 
সময়ে তাহা সেই টারু দিবার দায়ি ব্যক্তির কলিকাতা শহরের মধ্যে যে কোন মাল 
ও জিনিন থাকে অথবা যে ঘর কি এমারৎ কি জমীর বাবৎ এ টাক্র ধার্ধ্য হয সেই 
বাটীতে কিছ্থা এমারতে বা ভূমিতে যে কোম মাল কি জিনিল কোন দমে থাকে তাহা 
ক্রোক ও শ্রীলামের দ্বার! আদায় হইতে পারে ॥ এব” এরূপ প্রত্যেক ক্রোকী 
পরওয়ান1 এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফনীলের (1) চিহ্কিত পাঠানুপারে 
কিম্বা এ পাঠের মঙ্ক্ানুসারে হইতে পারে ইতি ॥ 


৪৮ ধারা! 


এ ওয়ারপ্টক্রমে যে মাল ও জিনিস ক্রোক হয় তাহার এক তালিক বেইলিফ 
প্ুস্তত করিবেন এব ক্রোক করণের সময়ে এ মাল ফে ব্যক্তির দখলে আছে সেই 
ব্যক্তিকে এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফনীলের (1) চিদ্িত পাঠানুদারে 
কিস্বা। এ পাঠের মস্মানুারে এই মজমুনের এক লিখিত এত্তেল। দিবেন হে এঁ মাল 
ও জিনিস তাহার মধ্যের লিখিত প্রকারে যাচাই ও নীলাম হইবেক ইতি? 


৪৯ ধারা। 


ষদি ইতিমধ্যে এ ওয়ারণ্ট এক বা! ততোধিক কমিন্যনরের দ্বারা রহিত কিছু! 
স্থগিত না হয় তবে ক্রোকহওয়] মাল ও জিনিল যাচাই ও নীলাম হইবেক এব" এ 
নীলামের উৎপন্ন লইয়। এ বাকী টার অথবা জরীমান1 এবস্* খরচ) পরিশোধ কর! 
যাইৰেক এবস হি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ক্রোক হওনের সময়ে মাল ও 
জিনিস যে ব্যক্তির দখলে ছিল সেই ব্াজির দাঁওয়াক্রমে 'তাহাকে কিরিয়া দেওয়া 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১০ দশম আইন! ১৫ 


যাইবেক 1 এব এইরূপ প্রত্যেক কার্যের রূসুম এই আইনের শেষের লিখিত 
তৃতীয় তফসীলে যেরূপ নির্দিষ্ট ও লেখ! আছে সেইরূপ হইবেক ইতি । 


৫০ ধার? ॥ 


কমিস্যনরের! অথবা ত্টাহারদের এক কি ততোধিক জন উচিত বোধ করিলে 
তৃতীয় জর্জ রাজার উক্ত ৩৩ বৎসরীয় আইন কিম্বা ১৮৪৭ লালের ৯৬ আইন কিস্বা 
এই আইনানুসারে কর কি টাক্র বা! জরীসানার সমুদয় কি তাহার কোন অণ্পশ ক্রোক 
ও নীলামের দ্বার ক্স নিব্ধাহ না করিয়া অথবা ক্রোক করণের দ্বারা আদা ন' 
হইলে যে ব্যক্তি কোন কর বা টাক্র কিম্বা জরীমান! দেওনের যোগ্য হয নেই ব্যক্তির 
নামে এ কর বা] টাক কি জরীমানার বাকীর জন্যে কলিকাতার অন্ন মূল্যের মোক- 
দসার আদালতে নালিশ করিতে কোন কালেকটর ব1 অন্য ব্যক্তিকে ক্গমতা দিতে 
পারেন এব” এ কালেক্টর অথবা অন্য ব্যক্তি কমিস্যনরেরদের নামে খ সোকদ্দসা 
চালাইতে পারেন! এব” এমত কোন মোকদ্দমায় যে কোন খরচ! লাগে তাহ? 
যদি মোকদ্দমাতে উসুল না হয় তবে এই আইনানুপারে আদায়হওয়া টাক্লুহইতে 
দেওয়া যাইতে পারে ইতি! 


৫১ ধারা? 


যখন তৃতীয় জর্জ বাদশাহের উত্ত আইন কিম্বা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন কিন্বা 
এই আইনানুসারে কোন টার্লের বাব কোন বিল কিন্া দাওষার এত্তেল। কি সসন 
কিন্বা অন্য কোন প্রকার পরওয়ানা কোন বাটীর মালিকের নামে জারী করিতে হয় 
এব এ মাজিকের নাম নিশ্য়রূপে না জানা যায় তখন যে বাটীপ্রভৃতির বিষযে দেই 
পরওয়ানা জারী হয় সেই বাটীপ্ুভৃতির নাম ব1 বর্ণনা নিদ্দিউ করিয়] তাহার 
* মালিক” এই শিরনামা পরওয়ানায় দিলে প্ুচুর হইবেক এব” তাহাতে এ মালি- 
কের আর কোন নাম কি বর্ণনা নিদিষি করিবার আবশ্যক হইবেক না এব দেই 
পরওয়ান। এই আইনের মধ্যে পরে নির্দিষ্টি বিধানমতে জারী হইতে পারে! এব 
প্রত্যেক বিল অথ্ৰা এন্েলা কি সমন কি দাওয়ার এন্েল যে ব্যক্তির প্রতি দেওয়। 
যায় সেই ব্যক্তির নিজের উপর জারী হইতে পারে অথ্বখ তাহার দরওয়ানকে »| 
তাহার বাস স্বানের কোন নিবাঁসিকে দেওয়া যাইতে পারে। এব ফ্খন কোন 
ব্যক্তি আপনার নিবাসের কি ব্যবসায়ের স্থান বদ্ধ রাখণের দ্বারা বা পলায়নের দ্বার! 
কিস্থা বলপুর্্ক কি তর্জনগর্জন করিয়া উক্ত কমিস্যনরেরদের কোন আমল! অথৰ 
চাকরের এই আইনের নিন্রপিতমত কোন বিল বা এত্বেল। কি সমন কিছ দাওয়ার 
এত্বেলা জারী করণের প্রতিবন্ধকতা। করে তখন এ বিলপ্রুভৃতি এ বাটীর অথবা ব্যহ- 
সায়ের স্থানের অথবা তাহা? যে জায়গার মধ্যে থাকে সেই জায়গীর বাহিরের দেও- 
য়ালে বা দরওয়ণজায় কি ফটকে লট্কান গেলে এ বিল বা এত্তেলা কি তফসীল বৰ" 
সমন বা দাওয়ার এত্তেল! রীতিমত জারী হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক। যদি এ 


১৬ ইজরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন 


মালিকের বাসস্থান উক্ত শহরের দীমাসরহদ্দের মধ্যে না থাকে তবে কমিস্যনরের! 
তাহার নাম শিরনামায় দিয় ভাকদ্বারা কোন বিল কি এত্তেলা বা সমন কিন্ত 
দাওয়ার এত্তেলা পাঠাইলে প্রচুর হইবেক অথবা যে বাণী কি ভূমিতে টাক বলান যায় 
তাহার দখীলকারের নামে কিম্বা এ মালিকের মোগ্তার থাকিলে নেই মোস্তারের 
নামে এ বিলপ্রভৃতির জারী করিতে পারেন ইতি। 


৫২ হারা! 


কোন এত্ভেল! বা! বিল ব1] সমন অথব! দাওয়ার এন্ডেল। কিম্বা ক্রোকের পর- 
ওয়ান কি তালিকা বা তৎ্সম্নর্কে অন্য কোন লিপিতে কোন ভূল বা] বেদীড়া হওযা- 
প্রযুক্ত এই আইনানুসারে যে কোন ক্রোক হয় তাহা বেআ্াইনী বোধ হইবেক না 
এব, যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি তৎপুযুক্ত অপরাধী জ্ঞান হইবেক না । 
এব সেই ব্যক্জি পরিশেষে যদি কোন বেদঈাড়া কর্ম করেন তবে তক্জনেয তিনি 
পুথমআবধি অপরাধি জ্ঞান হইবেন না। 


৫৩ ধারা । 


উক্ত কমিস্যনরের] সময় ক্রমে এই আইনানৃলারে আপনারদের কার্ষের নিয়মের 
জন্যে এব” এই আইনের নিদিষ্ট টার দাওয়া করণের ও আদায করণের সসয ও 
প্রকারের নিক্ূপদের জন্যে এব, এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলের নির্দিষ্ট 
কোন পাঠ মত্তান্তর করণের জন্যে বিধান করিতে পারেন কিন্তু তাহাতে বাক্গলা 
দেসস্থ ফোর্ট উলিম রাজধানীর শ্রীযুত গব্রুনরু লাহেবের মণ্খুরীর অপেক্ষা থাকি- 
বেক এস উক্ত জুষ্টিলেরা সময়েং এই আইন ক্রমে আপনারদের কার্ধয নির্ধাহের 
জনে এব্* এই আইনের নির্দিষ্ট কর বসাওনের সময় ও নিয়ম নিরূপনের জনে 
বিধান করিবেন তাহাতেও উক্ত গ্রীযুতের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক ইতি । 


৫৪ ধারা? 


মৃত তৃত্তীয় জজের ৩৩ বনরীয় উক্ত আইনের ৫২ অধ্যায়ের ১৫৮ ধারাক্রমে 
এবং ১৮৪৭ লালের ১৬ আইনক্রমে অখবা এই আইনক্রমে বাচী বা এমারঘ বর? 
ভূমির উপর যে টারু বসান যায় নেই টার নাদেওয়া গেলে লেই ৰাটীপ্রভৃতির 
মালিকের 'মাল ও জিনিস যে কোন স্থানে থাকে ক্রোক হইবার যোগ্য হইবেক 
(কেবল পশ্চাৎ লিখিতমতে লুক্কায়িত মাল ও জিনিস বজিত থাকিবেক)। এব 
উক্ত আকৃট' পার্িমেন্টের এবং ১৮৪৭ লালের ১৬ আইনের অথবা এই আইশের 
অনুসারে যে কোন বাটীর উপর টাক্ল বা! কর বলান বায় বা ক্রোকী পরওয়ান। বাহির 
হয় তাহার মধ্যে বাটী ব1! এমারৎ কি ভূমির মালিকের নাম লিখিবার আবশ্যক 
হইবেক না] । কিন্ত যে বাটী কি এমারৎ কিন্থা ভূমির উপর টাক বা কর বলান 
যায় তাহা যদি চেনা যাইতে পারে তবে তাহা প্রচুর ছইবেক এবং কোন 


ই্গত্নেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন) ১৭ 


রাস্তায় নস্বরকর1! বাঁটীর বিষদে হইলে যদি এ রাস্তার নাম এব, এ কাটীর নম্বর 
বিশেষ করিয়] লেখা থাকে তবে তাহাতে কর সিদ্ধ হইবেক ইতি | 


৫৫ ধারা । 


ষে বাচীপ্রুভৃতির টার নিরূপণ হইফাঁছে তাহার সধ্যে যে নকল মাল ও জিনিস 
পাওয়া! যায তাহা এ বাটীপ্রভৃত্তির উপর বসান কোন টারু কিন্বা করের বাকীর 
জন্যে ক্রোক হওনের যোগ্য হইবেক। এব”, যদি এ মাল ও জিনিল এ বাটীর 
দর্থীলকারের হয় তবে এ দখীলকার ব্যক্তির যে মাল ও জিনিন ক্রোক হইয়াছে 
তাহার মূল্য অথবা এ ক্রোক না হইবার নিমিত্তে ঘে কোন টাক দিয়া থাকে তীহ। 
তৎ্পরে আপনার দের ভাড়াহকঈতে বাদ দিতে পারে । বদিএ জিনিন বাটীপ্রুভৃতির 
দীলকারভিম অন্য বক্তির হয অথবা যদি এ দখীলকারের স্থানে আর ভাড়া 
পাওনা নী থাকে তবে মে ব্যক্তি কলিকাতাষ অপ্ল মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে 
মোকাদ্দসা করিব। বাটীপ্রুভৃতির মালিকের নিমিত্তে দেওয়) টাকাস্বরূপ এ প্রুকারে 
দেওয়] কিম্বা উমুলহওয়। টাকা মালিকের স্থানে ফিরিয়) পাইতে পারে ইভি। 


৫৬ ধারা। 


যে কোন ব্যক্তি কসিন্যনরেরদের দন্ভুরখানায দরখাস্ত করে ও গারি আনা 
রপুম দেব পেই ব্যক্তি শেষ যে তিন সামনের বাব কোন বাচ়ী কি এমার্হু কি ভূষির 
টার দিাছিল তাহার এক নর্টিফিকট কমিস্যনরেরদ্র সেক্রেটারীর স্থানে পাঈতে 
পারে ইতি | 


৫৭ ধারা । 


যখন ইহ বোধ করণের কারণ থাকে যে উক্ত আকূট পার্লিমে্ট এব» ১৮৪৭ 
লালের ১৬ আইন অথব) এই আইন আনুলারে যে মাল ও জিনিন ক্রোক হওনের 
যোগ্য তাহা কোন জনানা সহলে লুঙ্ক।গিত আছে তখন এ ওয়ারপ্ট জারী করজজগর 
ভারপ্রাপ্ত কম্মকারক পরওয়ানাদেওনিয়! কমিল্যনরের নিকটে তাহার বিষয়ের এক 
বিশেষ রিপোর্ট করিবেন 1 এব শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে সেই প্রকার 
গতিকে সাল ও জিনিস ক্রোক কর্ণার্থে যেং নিয়ম চলন আছে সাধ্যপর্যযন্ত এ কমি- 
ল)ঃনর মেইং নিয়মানুসারে কার্ধয করিবেন ইতি ॥ 


৫৮ ধারা? 


উক্ত আকৃট পার্লিমেন্ট অথব! ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন কিবা এই আইন 

জনুলারে উক্ত কমিস্যনর অথবা? তাহারদের কোন এক জনের কিম্বা তাহারদের 

সেক্রেটারী সাহেবের কফি তাহীরদের কোন আমলা ৰা চাকরেরদের কার্যয করণ 
উ 


১৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন, 


লময়ে যে কোন ব্যক্তি জানিয়) শুনিয়া] তাহারদের ব্যাঘাত ব। তীাহারদিপকে উত্তক্ত 
করে নেই ব্যক্তির অপরাধ আপনার কবুলক্রমে অথবা এক কি ততোধিক সাক্ছির 
শপথ্ক্রসে কোন জুষ্টিন অফ দি পাসের বম্মুখে সরাসরীরূপে সাব্যস্ত হইলে সেই 
ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের বোগ্য হইবেক ইতি । 


৫৯ ধারা? 


এ কমিস্যনরের অথবা তাহাঁরদের মধ্যের কোন এক জন যে ব্যক্তি সময়াক্রমে 
তাহারদের সেক্রেটারী হন তাহার নাম লইযা আইন পক্ষে এব” একুটি পক্ষে 
নালিশ করিতে পারেন এব ত্াহারদিগের বিরুদ্ধে নালিশ হইতে পারে । এব 
উক্তমতে এ সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা অথবা তাহার বিকুদ্ধে ফে কোন নালিশ কি 
মোকদ্দমা করা যায় কি আরঘ্ত হয তাহ? এ সেক্রেটারীর মরণ বা ইস্তাফা দেওষ ৰা 
তগীর হওনপ্রযুক্ত ক্কান্ত কিম্বা নিবৃত্ত হইবেক শী! এবস এইক্লূপ নালিশ কি মোক- 
দমার চুড়ান্ত ডিক্রী হওনের পর যাবৎ ছয় মাসের এত্তেলা না দেওয়া যায তাৰ 
এ সেক্রেটারী সাহেবের বিরুদ্ধে এ নালিশ বা মোকদ্দমার কোন ডিক্রী জারী হই- 
বেক না। এব” এইরূপ যে প্রত্যেক সেক্রেটারীর নাম লইয়] অথবা যে প্রত্যেক 
সেক্রেটারীর দ্বার] ব] তাহার বিরুদ্ধে এই'রূপ কোন নালিশ ব1] মোকন্দমা করণ যায 
অআথ্ব] আরস্ত হয় এ সেক্রেটারী সাহেব পৃর্বোক্তমতে ফরিয়াদী বা আমলামী হওন- 
প্রযুক্ত অথবা পূর্বোক্তমতে তাহার নাম লওনপুযুক্ত কোন নালিশ বা মোকাদ্দম1 কি 
কার্ধযক্রমে তাহার যে সকল খরচ ও খরচা ও খনার ও ব্যয হয এসত্ মনল 
খরচাঞ্ুভৃতির সম্পূর্ণ টাক) কমিল্যনরেরদের অধীন টাকাহইতে তাহাকে ফিরিষা 
দেওয়া ঘাইবেক 1 এব যে কোন্‌ ব্যক্তির বিক্ুদ্ধে কমিস্যনরেরদের কোন দাওয়) 
আথব] দাবী থাকে সেই ব্যক্তি যদি যোত্রহীন খাতকে্রেদের উপকারার্থ আইনের 
উপকার লন অথবা দেউলিয়া হওয়াপ্রযুক্ত দেই আইনের কার্দেযর অধীন হন ভনে 
কমিনানরদিগের সেক্রেটারী নাহেব এ দেউলিয়ামীর সকল কার্ধে; কমিস্যনরদিগের 
প্রুদ্কিনিধি হইবেন এব” এ দাওয়া কি দাকী কমিস্যনরদিগের না হইয়া এ সেক্রে- 
টারীর দাওয়া অথবা দাবী হইলে যেরূপ হইত লেইরপে এ সেক্রেটারী নাছেহ 
নর্জতোভাবে কমিল্যনরদিগের পক্ষে কার্ধয করিবেন ইতি । 


৬০ ধারা । 


কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী সাহের যদি পৃর্দোক্তমতে কোন নালিশ বা মোক- 
দ্রম৷ কি কার্ধে্ ফরিয়াদী বা বাদী কি আসামী হন অথবা প্রকারান্তরে কর্ম করেন 
তবে এরূপ কোন নালিশ বা) মোকদ্দম) কি কার্যে ফরিয়াদী ব। আসামীস্বরূপ কি 
প্রকারান্তরে তাহার নামের ব্যবহার না হইলে যেরূপ হইত লেইরূপে তিনি এ মোক" 
দ্রমাপুভৃতিতে নাক্ষী হইতে পারেন ইতি 


ইনঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন । ১৯ 


৬৯ ধারা! 

নালিশ হইলে কোন কমিস্যনর অথবা কোন সেক্রেটারী সাহেক কি সরব্যের 
কিন্বা অন্য আমল! কি কমিস্যনরদিগের হুকুমের অধীন কর্মকারক ব্যক্তিকে লিখনের 
দ্বারা এক এন্তেলানামা দিতে হঈবেক অথ্ব] তাহার দন্তুরে কি বাসস্থানে এক্কেলা- 
নীম। দাখিল করিতে হইবেক এব এ এন্েলানামার সধ্যে মৌকদ্দমার কারণ এব 
কল্পিত ফরিয়াদীর ও সেই মে।কদ্দমাষ তাহার উকীলের অথ্বা মোগ্তারের নাম এব 
বানস্বান অতি নপক লেখা। থাকিবেক এব” এ লিখিভ এত্েলা দেওনের পর যাঁক্ৎ 
এক মাস অতীত না হয় তাবৎ এই আইনের ক্ষমতানুলারে ষে কোন কর্দকর) যাষ 
বা করিবার মানস হয সে কর্মের জন্যে এ কমিস্যনর কি সেক্রেটাররীপ্ুভৃতির নামে 
কোন পরওবান] কিন্বা হুকুম বাহির হইতে পারিবেক না অথ্বা জারী হইতে 
পারিবেক না। এব" এ মোক্দ্দমার বিচার হওনের সময়ে সেইরূপ দাখিলহ ওয়া 
এন্ডেলানামাতে মোকদ্দমার যে কারণ নির্দিষ্ট ছিল ভাহাছ্।ড়া আন্য কোন মোক- 
দ্মর কারণের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে ফরিয়াদীর প্লুতি অনুমতি হইবেক না] এক 
যদি এ এন্ভেলানামা জারী হওনেরু প্রমাণ না হয় তবে আদালত আনামীর পক্ষে 
ডিক্রী করিবেন | এব* মোকদ্দমার কারণ হওনের পর লম্পুর্ণ তিন মাসের মধ্যে 
এ সোকদ্দমা করিতে হঈইবেক কিন্থা আর্স্ত করিতে হইবেক এবসং তৎ্পরে করিতে 
হইবেক না এন্‌* যদি কোন ব্যক্তি এই আইন জারী করণেতে আগ্ববা এই আইঈ- 
নের দ্বার দেওয়া কোন ক্ষমতা ব1 পরাক্রসক্রমে কোন বেদীড়। বা চড়াউ করিয়াছে 
আ্বথৰা অন্য কোন আনুপযুক্ত কর্ম করিয়াছে এবং তাহার বিষষের্‌ নালিশ হওনের্‌ 
পুর্বে যদি এ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের প্রচুর টাকা দিবার প্রস্তাব করে 
তবে এ ক্ষতিগ্ুষ্ত ব্যঞ্জি নালিশ করিলেও কিছু পাইবেক না| এব যদি এরূপ কোন 
টাকার প্রস্তাব না করা গিবা। থাকে তথাপি ফে আদালতে এ মোকদ্দম1 উপান্থৃ 
আছে সেই আদালতের অনুমতিক্রমে সেই মোকদ্দমার আলামী মোকদ্দস! ক্রনকার 
হওনের পুর্ে কোন নময়ে এ ক্ষতিপূরণের যত টাকা উচিত বোধ করেন তত টাকা 
আদালতে দাখিল করিতে পারেন এবং তাহা হইলে অন্যান্য ফে গতিকে আলামী- 
দিগের আদালতে টীকা দাশ্িল করণের অনুমতি আছে সেই গতিকে যেরূপ কার্য 
হয এই মোকদ্দমায় সেইরূপ কার্ধ্য হইবেক ইতি! 


৬২ ধারা? 


কমিন্যনরদিগের অথবা উাহারদের কোন এক জনের কি কোন লেক্রেটারী 
লাহেব বা নরবেয়র কি কমিন্যনরদিগের হুকুমানুনারে যে কোন আমল বা ব্যক্তি 
কষ্ম করেন তাহার দ্বারা! যে কোন কর্ম বা কার্ধ্য ব চুক্তি হয় যদি সেই কর্ম বা! চুক্তি 
প্রুকৃতপ্রস্তাবে এই আইন জারী করণের অভিগ্রায়ে করা খিঘা থাকে তবে তজ্জন্য 
উাহারদের ৰা তাহারদের কোন এক জন নিজে কোন্‌ নালিশ বা! ঝুক্ঠী কি দাওয় 


২৩ উক্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন । 


অথ দাবীর যোগ্য হইবেন নী1 এব এইরূপ কোন কমিম্যনর বা! সেক্রেটারী 
কি সরবেয়র কি পূর্বোক্তমতে কম্মকর ণিয়। কোন আমলা বা ব্যক্তির যে কোন খরচ 
লাগিয়াছে তাহা কমিল্যনর্দিগের অধীন টাক্াহইতে দেওয়। যাইবেক এব পরি- 
শোধ হইবেক ইতি । 


৬৩ ধারা । 


এমত কোন মোৌকদ্দমীয় আসামী মোকদ্দমার বিষষে সাধারণ জওয়াব করিতে 
পারে এব বিচারের সময়ে এই আইন ও অন্য বিশেষ বি্ষর সাক্ষ্যত্বরূপ উপস্থিত 
করিতে পারে ইতি ॥ 


৬৪ ধারী? 


যদি এমত কোন সোকদামায় আসামীর পক্ষে ডিক্রী হয় অথবা যদি ফরিয়।- 
দীকে ননমুট কলা যায় কিন্বা ফরিয়াদী যদি মোকদ্বমা] উঠাইয়া লয় তবে উকীল 
সওক্কেলের মধ্যে বে প্রুকারে খরচার নিষম আছে নেই প্রুকারে আসামীও আপনার 
খরচ পাইতে পারে এব অনান্য মোকদসার আলামী আইন ক্রসে ষে গ্ুকারে 
আপন খরচা আদায় করিয়। থাকে সেইপ্রুকারে আনামী এ খরচা ফিরিয়া পাইতে 
পারে ইতি । 


৬৫ ধারা । 


উক্ত টাক্লের উৎপন্ন লকল টাকা) লইর! প্রথমে এ কমিন্যনরেরদের সকল 
মাহিয়ান! ও সিরিশ্তার খরচ এব বাজেখরচ দেওয়া যাইবেক এব তৎপর সেই 
টাক্রের টাক এব বাঙ্গজল। দেশস্থ ফোট্ট উলিয়স রাঁজধানীবু শ্রীযুত গবরুনরু পাহেৰ 
ঘ্রিযুত গরর্নরু জেনরল বাহাদুরের হন্জুর কৌম্মেলের অনুমতিক্রমে যেং টাক এং 
ক্মিস্যনরকে অর্পণ করিতে হুকুম দেন তাহা! পশ্চাৎ লিখিত কার্সে ব্যয় হইবেক 
বিশেষতঃ | 


প্রথম । পথ ও রাস্তা পরিষ্কার করণ ও মেরামৎ্ করণ ও তাহাতে আলে! 
দেওন ও জল দেওন। 


দ্বিতীয় | নূতন নর্দম! ও মনুরি প্রস্তুত করণ এব, পুরীণ নরদমা ও মহরি 
পরিষ্কার করণ এবপ, মেরামত করুণ অথবা পূর্ণ করণ এব রহিত করণ । 


তৃতীয়! অপ্ুবাহ জলাশয় ও সৃত্তিকীর মধ্যে সকল ডোবা ও ময়লা ও 
জঞ্জালের আধার পূর্ণ করণ এবং রাস্তার মধ্যে বা রাস্তার উপর বায়ুর স্বচ্ছন্দ গম- 
নাগমনের বাধাউঠাইয়া দেওন | 


ইঞজরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন ! ২১ 


চতুর্থ । শহরের সকল স্থানে জল দেওনার্গে পৃস্করিণী ও জলপথ খনন করুণ ৷ 


পঞ্চম | শহরের বেং স্থানে ঘর অতিঘন আছে সেইং স্বানে রাস্তা ও চক 
প্রস্তুত করুণ । 


ষ্ঠ! এবং সামান্যতঃ শহরের উত্তমতা করণ ও শোভা করণ ইতি | 


৬৬ ধারা! 


এই আইনের অর্থ করণের সমযষে যে সকল কথা এক বচনে লেখা আছে 
তাহা] নানা ব্যক্তি ও নানা ব্ষ্যিও বুক্াউবেক এব” বহু বচনের কথা এক বচনেও 
বৃুঝাইবেক এব প্র্লিঙ্গেতে যে সকল কথা। আছে তাহা যেমন পুরুষকে বুঝার 
তেমনি ভ্ত্রীকেও বুঝাইবেক এমত বোধ করিতে হইবেক। কিন্ত তাহার পৃব্ধীপর 
কথা দেখিয়। যদি এইরূপ অর্থকরা অসঙ্গত বোধ হয তবে এইমত অর্থ ক্িতে 
হইবেক না ইতি । 





পুথস তফসীল ! 


»_ শশী 


পথম পাঠ! 
বোটের টিকিটের পাঠ? 





1 1 । 
টাক দেওনিযা ব্যক্তির | যে বাটী বা এমারৎ কি, 
| ভমির কর দিতে হয তী- ! 


মম 
| ডি | হার জুমলা মুল্য । 


জুমলা কর । 





| 
] 


| চারার, 
| 
| ূ 

তিনি এত বোট দেওনের যোগ্য! 

ও শ্রীঅমুক সেক্রেটারী | 
তাহার পৃষ্ঠে। 

আমি নীচের লিখিত এই টিকিটের মধ্যের নির্দিি টাক্রদেওনিয়! অমুক 

( ) পল্লীর জন্যে কমিন্যনর হওনার্থে অমুক ব্যক্তির পক্ষে ইহার দ্বারা আগার 
বোট দিতেছি | 


কলিকাতা 1 
সন মাস তারিখ ! চ 


শ্রীঅমুক 1 


হ্হ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৯০ দশম আইন 1 


দ্বিতীয় পাট । 





|] 


। 


পল্লী । রাস্তা। বাড়ীর নস্বর। | দশখীলকারের নাম। 














তিনি এত বোঁট দেওনের যোগ্য | 
প্রীঅমূক সোক্রটারী | 
তাহার প্রষ্থে | 
আমি নীচের লিখিত এই টিকিটের মধ্যের নির্দিষ্ট ঘরের দশ্ীলকার আমুক 
( ) পল্লীর জন্যে কমিস্যনর হওনার্থে অমুক ব্যক্তির পক্ষে ইহার দারা আমার 
বোট দিতেছি | 








শ্রীঅমূক 1 
কলিকাতা ৷ 
সন মাস তারিখ 1 
দ্বিতীষ তফমীল ! 
(48) 
ঘরের টার্ের বিল । 
পল্লীর নম্বর | অমুক নম্বরের বাটী কি ভূমি 
প্রীঅমুক _-__--াািনিদাধী। 
রাস্তার নস্থর অমুক তিন মাসের নিমিত্তে উপরোক্ত বাট়ী কি ভূমির 
| উপরটাক্র। 
| মাসিক ০০০ টাক? ভাঁড় ধরা গেল 
ব্রৈমালিক টাক্রু ০০০ 
পাঠাও 22858 
বুঝিয়া পাইলাম । 
অমুক কালেক্টর ! 


কলিকাতা । 
সন মাস তারিখ । 


নম্বর 


রাস্তা 
নাটী 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন! ২৩ 


(73) 
দাওয়ার এবেলা । 
তোমাকে এত্েলা দেওয়া যাইতেছে যে আমি টার্লের কালেকু- 
টরের পচ্ছষে ১৮৫২ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে অমুক সনের 
অমুক তিন মাসের জন্যে অর্থাৎ অমুক মাসের জন্যে পার্থখের নিদ্দিট 
ঘরের মালিক মালিকস্বূপ তোমার উপর ফে টাক ধার্ধ্য হইয়াছে 
তাহার বাকী এত টাকা তোমার স্থানে দাওয়া করিয়াছি এবস দাওয়া 
করিতেছি! এব এই দাওয] হওনের পর যদি পাচ দিনের মধ্যে 
এ টাকা কালেকুটরের খ্বাজানাশখ্বানীয দাখিল না হয তবে তোমার 
নামে কমিস্যনরেরদের নিকটে রিপোর্ট হইবেক এব অন্য যে কোন 
কার্ষ্য করিতে হয তাহার খ্রচার বিমষে তুমি দায়ী হঈবা ইতি! 
কালেকটরের জনে] 


শ্রী অমুক টাকা আদাষের সরকার | 


কলিকাতা 1 
সন মাস তারিখ ॥ 


নস্কুর 
পল্লী 
ব্লাস্থ। 

ঘর 

তিন মাস 


(6) 
টাক! দেওনের সমন ॥ 

নম্বর | 
শ্রী অমুক প্রতি আগে! 

কলিকাতা শহর উদ্ভতম করণার্থ কমিম্যনরেরদের সম্মুখে কিন্কা 
তাহারদের এক কি ততোধিক যে জন তাহারদের দক্কুরখানায় উপস্থিত 
থাকেন তাহার কি তাহারদের সম্মুখে অমুক সনের অসুক মাসের অমুক 
দিবসের অমুক ঘণ্টার সময়ে স্বয়ণ হাজির হউঈতে এব” আমুক তিন মাসের 
জন্যে ১৮৫২ সালের ১০ আইনের বিধির অনুলারে পার্থের লিখিত ঘরের 
মালিকস্বর্ূপ তোমার উপর ষে টাক ধার্ধয হইয়াছে তাহ] না দেওনের 
বিষয়ে এ টারু আদায়ের কালেক্টর তোমার নামে যে নালিশ করিযা- 
ছেন তাহার জওয়াব দিতে ইহার দ্বার তোমার উপর সমন দেওষ? 
গেল বিশেষতঃ অমুক মানের জন্যে এত টাকা 


কমিস্যনরের দস্ুরথানা | 


নষ্দ ॥ 


অসুক সনের অমুক মাসের অমুক 
তারিখে আমার দ্বারা এই সম্লে 
দস্তখছ্ হইল । 


শ্রী অমুক । 


৪ 


ইঙ্গঈরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশস আইন্‌। 


(19) 
নাক্ষ্য দেওনের সমন । 


ভ্রীঅমূক প্রতি আগে । 
১৮৫২ সালের ১০ আইনের ক্ষমতা ক্রমে কলিকাত শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরের- 
দের সমূথে কিন্থা ত্াহারদের এক কি ততোধিক যে জন্‌ টাহারদের দস্কুরখানাষ 
উপস্থিত থাকেন তাহার সম্মুখে অমুক সনের অসুক মাসের অসুক তারিখের অমুক 
ঘণ্টার সমযে স্বয়* হাজির হঈতে ইহার দ্বারা তোমাকে মমন দেওয়া গেল । 


(এই স্থানে লমনের কারণ লিখিতে হইবেক 1) 


কমিস্যনরের দক্করখানী | 
অমুক সনের অসুক মাসের অমুক 
তারিখে আমার দ্বারা এই লমনে 





দস্তখৎ্ হইল । 
ত্র অমুক । 
(18) 
ক্রোকী পরওধানা ৷ 

শহর কলি- কলিকাতা শহর উত্তম করণাথ্ধ কসিন্যনরেরদের তরফে এক জন্‌ 
কাতা।  বেইলিফ শ্রীঅমুক প্রুতি আগে | 

নম্বর যেহেতুক উক্ত শহরের অমুক স্থাননিবাসি আসুক ব্যক্তির বিস্ষে 
পল্লীর নম্বর কলিকাতা শহ্‌র উত্তম করনার্থ কমিন্যনরেরদের জনের লম্মুে 
ব্বাস্ত। অদ্য এই সাব্যস্ত হইয়াছে যে এ অমুক ব্যক্তির ১৮৫২ লালের ১০ 
হর আইনের বিধির অনুসারে পাঙ্ের লিখিত বাটী ও এমারৎ ও ভূমির 


বাব আহার (. ) তিন মাসের অর্থ (অমুক তিন মাসের) 
এত টাকার টাক্ক ধার্ধয হইযাছিল সেই টাকা? তাহার স্থানে দাওয়া 
হইয়াছিল এব” দাওয়ার পর পাচ দিন গত হইয়াছে কিন্তু অমুক ব্যক্তি 
সেই টাক্র দিতে অস্বীকার কিম্বা ত্রটি করিয়াছে এব”. এইপধ্যন্ত সেই 
টাক দেয় নাই! অতএব তোমার প্রুতি হুকুম হইতেছে যে এত টাকা- 
পর্য্যন্ত উক্ত শহরের মধ্যে উক্ত অসুক ব্যক্তির মাল ও জিনিন ক্রোক 
কর অথবা যে বা়ী কি ভূমির বাবছ এ টাক পাওনা আছে তাহাতে বে 
কোন বস্তু ও লওয়াজিমা পাও তাহা ক্রোক কর এব” এই ক্রোক 
করণের খরচার জন্যে আর যত টাকার আবশ্যক হয় সেই টাকাপর্স্ত 
জিনিস ক্রোক কর । এব” এ ক্রোক করণের পর যদি পাচ দিবসের 
মধ্যে উক্ত এত টাকা না দেওয়ণ যায় এব. এ ক্রোককরা দুব্য লওন ও 
রক্ষ? করণের খরচ পোষাইতে অধিক যত টাক! প্রচুর হয় তাহা না 
দেওয়। যায় তবে উক্ত মাল ও জিনিল লীলাম কর! এব” এ লীলামে 


ইঙ্জরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন । ২৫ 


যত টাকা! পাওয়া যায় তাহাহইতে উক্ত কমিস্যনরেরদের টাক্র আদায- 
করণিয়া কালেকুটরকে এত টাকা দিবা এব” উক্ত ক্রোকী জিনিস 
লইবার ও রাশ্িবার ও নীলাম করণের আবশ্যক খরচ বাদ দিয়! যদি 
কিছু টাক] অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা যাহার দখলে এ বস্তু ও লওয়া- 
জিমা পাইয়াছিলা তাহার দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরিয়া দিবা | 


অমুক দনের অমুক মাসের 


অমুক তারিখে আমার দ্বার! 
এই পরওয়ানায় দস্ভখ্ 
হইল । 


তিন মাস 


নসর 


মোহর 
শ্রী অমুক। 
কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ 
এক জন কমিস্যনর 
(7) 
তালিকা! 


১৮৫২ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে অসুক দিৰসপর্যযন্ত 
ঘরের টাক্রের বাকীর বাব (অথব। উক্ত কমিস্যনরেরদের কিস্বা বিষ 


পল্লার নম্বর বিশেষে জুফটিম অফ দি পীসেরদের এক বা ততোধিক ব্যকজির দ্বারা 


রাস্তা 
ঘর্‌ 


অমুকের উপর যে জরীমানা হইয়াছিল তাহার সপ্খ্যার বাব) এব 
তাহা আদায় করণের খরচখরচার বাব অমুক স্থানের অমুক নম্থরী 
বাটীতে কোন্পানির এত টাকা এত আন এত পাইয়ের জন্যে আমার 
অর্থাৎ অসুক বেইলিফের দ্বারা যে নানা মাল ও জিনিস ক্রোক হইয়া 
ছিল তাহার তালিকা । 

শ্রী অমুক গ্রুতি আগে! 

তোমাকে সম্বাদ দেওয়1 যাইতেছে ষে ১৮৫২ সালের ১০ আইনের 
বিধির অনুসারে আমি টাক্লের বাৰৎ (অথবা উক্ত জরীসানার টাকার 
বাব) তালিকার মধ্যের নি্িষ্ট নান? মাল ও জিনিস ক্রোক করিয়াছি, 
এব” এই তারিখের পর পাঁচ দিবমের মধ্যে যদি তুমি'এী টাকা এব, 

চ্ছ 


৩ 


ইজজরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন! 


ক্রোকের খরচ টাক আদাযকরণীয়া কালেকৃটরের খাজানাশখানায় দাখিল 
না কর তবে এ মাল ও জিনিন আইনমতে নীলাম হইবেক | 


বাকী টার) ৮... ০০০ টাক! অমুক সন্র অমুক মাসের অমুক তারিখে 


খর্চা। 


জুমলা 


শহ্‌র কলি- 
কাত! 


০০৩০ 


আমার দ্বার] ইহাতে দস্তখণ্ড হইল! 


শপাপািপিশ 


কোন টাক) প্রীঘমুক । বেইলিফ। 


(০) 
ক্রোকী পরওয়াঁনা। 


কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরেরদের তরফে এক জন্‌ 
বেইলিফ শ্রীঅমুক প্রতি আগে! 


যেহেতক কলিকাত শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরেরদের (এক 
বা ততোধিক জনের অথ্‌্হ। বিষ বিশেষে জুষ্টিন অফ দি পীসের) সম্মুখে 
অদ্য উক্ত শহরের অসুক স্থাননিবাসি অমুকের নামে অসুক অপরাধ 
নাব্যজু হইয়াছে ১৮৫২ লালের ১০ আইনেকু দড়ারু বিরুদ্ধে এ অপরাধ 
হইয়াছে (এই স্থলে অপরাধ লিখিতে হইবেক) এব” শ্রীমসুক ডিক্রা 
করিয়াছেন যে পুব্ছোক্ত অসুক অপরাধপ্রযুক্ত উক্ত অমুকের এত (এই 
স্থলে সন্ধ্যা লিখ্বিতে হইবেক) টাকা জরীমানা হইবেক। এবস্, 
যেহতুক উক্ত অমুকের এত (এই স্থলে পূর্বোক্ত টাকার সপ্ঞ্যা লিখিতে 
হইবেক) টাকা দিবার হুকুম হইল কিন্তু সেই ব্যক্তি তাহা দেয নাই 
এছ সেই' বিষয়ে ত্রুটি করিাছে। অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্লুতি 
হুকুম হইর্তেছে যে উক্ত এত টাকাপর্য্স্ত এব” এই ক্রোক করণের 
খরচার জন্যে আর ফ্ত টাকার আবশ্যক হয় তত টাকাপর্য্যন্ত উক্ত 
শহরের মধ্যে উক্ত অমুকের মাল ও জিনিল ক্রোক কর। এব এ 
ক্রোক করণের পর পাঁচ দিনের মধ্যে যদি এত (এই ফলে টাকার সণ্খ্যা 
লিখিতে হইবেক) টীকা এব” এ ক্রোককর। দুব্য লওনের ও রক্ষা 
করুণের ওয়াজিবী খরচ ন। দেওয়া যায় তবে উক্ত মাল ও জিনিস নিলাম্‌ 
কর্‌ এব” এ নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে উক্ত এত (এই স্থলে টাকার 
সদ্খ্যা লিশ্রিতে হইবেক) টাকা উক্ত কমিস্যনরেরদের টারুের কালেকু- 
উরুকে দেওনের পর এব* উক্ত ক্রোক কর! দুব্য লওনের ও রক্ষা করণের 
ওবিক্রয় করণের আবশ্যক খরচ বাদ দেওনের পর বদি কিছু অবশিষ্ট 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন! ২ এ 


থাকে তবে তাহার দাওয়া হইলে তুমি মেই অবশিষ্ট টাক! 
যাহার দখলে এ মাল ও জিনিল পাইয়াছিলা তাহাকে ক্রিয়। 
দেও ইতি। 


অমুক দনের অমুক মাসের 
অমুক তারিখে আমার দ্বার 


মোহর 
এই পরওয়ানায় দস্তখৎ্ ও 
মোহব্র,হইল | 
কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমি- 
স্যনরেরদের এক (ৰা ততোধিক) 
জন (কিম্বা বিষয় বিশেষে জুফ্টিন 
অফ দি পীস)। 
তৃতীয় তফসীল! 
এই আইনানুসারে কার্য্যের জন্যে যে রূমুম লওযা যাইবেক তাহার ফিরিস্তি! 
টাক দেওনের প্রত্যেক সমনের জন্যে .. রং রঃ .. ১ টাক! 
ক্রোকের জন্যে 
বত টাকার জন্যে ক্রোক হয় .. 2 র্‌ .. রসুম। 
কোছ্ টাকা । 
পাচ টাকার কম হইলে .. চু রর পু ,.. ১০ 
পাচঅবধি এব”. ১০ টাকার কম .. টু ৫ ৫: 
১০ ১০৯৫ 2 5 টি 5: ১১২8০ 
১৫ ১০২৩ র্‌ ই ৪ ক ১১৩৪০ 
২৩ ৪ ২৫ নি ৫ ৮৪ ১8 ৪1৩ 
২৫ ৬৩ ৩৩ ৫ 
৩০ ০১৩৫ ৮০ - রা ১৫60০ 
৩৫ হত + ৪০ 5০ ত ০ 5৯ 5৯ তত ৬॥০ 
৪8৪ টি ৪৫ ৯.৪ ত্র ১2 5 *১১০4৯%০ 
৪৫ ০৫০ ১. মি ০ | 2 ১১৮1০ 
৫০ 8 ৬৪৩ ৪ রি 5.৪ শে ১৯০৬০ 
৬০ ০৮৮০ হ ম 2 এ ১১৯১]॥০ 
৮০ * ১০৩ সঃ ৪৪ 5 5: ১৭১৩ 


১০০ টাকার উর্ছ্থ ক রি ৮%-::5৮78 


২৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন! 


যে পেয়াদদারদের জিম্মায় ক্রোকছওয়া সম্নত্তি খাকে ভাহারদের খরচছাড়। 
সকল খরচ) উক্ত ফিছ্িস্তির মধ্যে ধর গিয়াছে দেই পেয়াশদ। নিযুক্ত হইলে পুতি” 
জনকে দিনপ্ুতি চারি আনা করিয়া দিতে হইবেক । 


সমাপ্ত! 
এফ জে হালিডে। 


ভারতবর্ষের গবণমেপ্টের সেক্রেটারী ৷ 


ভু 0, ১২৮,2১5 12/05/65 5 25915157 , 


081০3৮5 1852 :--790763 ৪ 0১5 টিলযগ। 00 07009 ৪ 80 মা আগা, 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনরু জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ২০ ফেব্রুআারি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহ সর্্ধ সাপারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে ॥ 


১৮৪৮ সালের হ আইন রদ করিবার এব শহর কলিকাতা] উত্তম করণার্থ 
কমিস্যনরদিগকে কোনং হ্ছমতা দেওনের আইন । 


যেহেতুক ১৮৫২ সালের ১০ আইনের ৬৫ ধারার দ্বার! যেমন অন্যান্য 
বিষযের হুকুম হইয়াছিল তেমনি এই বিষয়ের হুকুম হইয়াছিল যে তাহার মগের 
নির্দিকউ কতকহ টাকা শহর কলিকাত। উত্তম করণার্থ কমিস্যনর সাহেবের] এ শহর 
পরিস্কার করণ ও উত্তম ও শোভা করণার্থে ব্যয কারবেন। এব যেহেতুক উক্ত 
অভিপ্রায় সফলরূপে নিদ্ধ করণার্থে এ কমিস্যনর সাহেবদিগকে অধিক ক্ষমতা দেওয়া 
উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা ॥ 


১৮৪৮ দালের ২ আইন এবস তাহার অনুক্রমে ফে সকল বিধান হইয়াছিল 
তাহা। এবং বাঙ্গল। দেশস্থ ফোর্ট উলিয়গের ৰনতির উত্তম রীতি ও সুশাসন করণাঞ্ধে 
যে আইন ১৮১৪ সালের ২৮ অকুটোৰর তারিখে হজুর কৌন্সেলে জারী হইয়াছিল 
তাহা ইহার দ্বারা রদ হইল। ১৮৫২ সালের ১০ আইনের দ্বারা ১৮৪৭ সালের 
১৬ আইন রদ হইযাছে কিন্ত তাহার এই অর্থ করিতে হইবেক না যে তদ্দারা 
১৮৪০ সালের ২৪ আইন পুনরায় বহাল হইল ইতি। 


[ কমিলানরেরা সরবেয়র ও অন্য কর্মকার কদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা ] 


২ ধারা। 


উক্ত কসিস্যনর সাহেবদিগের প্রুতি ইহার দ্বার! ষে কার্ধেযর ক্ষমতা অর্পণ 

হইল নেই কার্য নির্্ধাহের জন্যে যেং সরবেয়র ও ইনসেপকৃটর ও অন্যান্য 

আবশ্যক আমলা ও চাকরের প্রয়োজন অথবা উচিত বোধ হয় তাহারদিগকে এ 

কমিস্যনর সাছেবের! মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে ও খাটাইতে পারেন কিন্তু তাহার 

বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের গ্রযৃত গবর্নর্‌ নাহেবের মঞ্জুর বা নাম্জডুর করণের অপেক্ষা 

্াকিবেক। এবং যেং সাহিয়ান) বাক্গলা দেশের ভ্রীয়ূত গবরূনর্‌ লাছেব উচিত 
ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


বোধ করেন তাহা এ সরহেয়র ও ঈনস্পকৃটর ও আমলা ও চাকরেরা পাই- 
বেন ইতি? 


[রাস্তা ও নরদমাপ্রভৃতি সরবরাহের ভার*ও কর্তৃত্ব কসিস্যনর দিগের 
প্রতি অর্পণ করণের কথা! ] 


৩ ধারা! 


এই আইন জারী হইবার সমযে উক্ত শহর কলিকাতায় যে সকল রাস্তা থাকে 
তাহার এচ* উত্তর কালে এ শহরের যে সকল ভাগে রাস্তা করা যায সেই ভ'গেৰ 
এব তাহার উপর যে সকল শান পীাভর ও অন্য সরঞ্জাম থাকে তাহার এর, 
বাল দেশের শ্রীযুত গবরুনর্‌ সাহেবের অথ্বা কলিকাতার মাজিফ্ট্রেট সাহেবের- 
দের কি উক্ত কমিল্যনর সাহ্ববদিগের দ্বারা কি তাহীরদের ক্ষমতাক্রমে এ রাস্তার 
জন্যে ষে সকল গাখনি ও এমারৎ ও সরঞ্জাম ও হেতিয়ার অথবা অন্য দূব্য 
প্স্বত করা যাষ তাহার সরবরাহের ভার ও কর্তৃত্ব এব” যে সকল সরকারী 
পৃষ্করিণী ও জলপ্থ ও খাল এব" সরকারের বা সাধারণ ব্যক্তির যে সকল নরদমা 
ও মোরী এ শহরের মধ্যে এক্ষণে প্রস্তুত আছে বাউন্তর কালে প্রস্তুত হয সেই 
সকলের সরবরাহের ভার ও কর্তৃত্ব এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে উক্ত কমিন্যনর 
সাহেবদিগের প্রতি অপণ হইল ইতি! 


[কমিন্যনরেরা রাস্তা চৌড়া করিতে বা বুজাইতে পারিবার কথা । ] 


৪ ধারা? 


উক্ত কমিস্যনর সাছেবেরা। বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেবের অনুমতি ক্রমে 
উক্ত শহরের মধ্যে রাস্তা তৈয়ার ও প্রন্তত ও নির্মাণ করিতে পারেন এবস রাস্তার 
পরিবর্তন করিতে পারেন এব” অগ্রুশস্ত রাস্তা চৌড়া করিতে পারেন এবণ, রাস্তা 
ফিরাঈতে ও অনয দিগে লইয়া যাইতে পারেন এব”. তাহা রহিত অথৰ] বন্দ 
করিতে পারেন! কিন্তু, উক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে উক্ত কমিস্যনর সাহ্বদিগের 
প্রতি যে ভূমি অপণি করিরার আবশ্যক হইবেক সেই ভূমির মালিকদিগের এব 
এরূপ র্লাস্তা ফিরাওণ বা অন্য দিগে চালাওন কি রহিত বা বন্দ করণের দ্বারা যে২ 
ভূমির ক্ষতি কি মূল্যের কমতি হয় সেইং ভূমির মালিকদিগের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে 
দৃষ্চি রাখিয়া কার্য করিতে হইবেক। এবপ ঘদি কোন বিবাদ হয় তবে এ হ্ষতি- 
পূরখের টাকার -সদ্খ্যা ১৮৪৭ লালের ২২ আইনের বিধির নিরূপিতমতে নির্ণয় 
হইবেক ও দেওয়া হাইবেক 1 এব ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে এই আইনের 
ক্ষমতানুলারে উক্ত কমিল্যনর লাছেবেরা যে কোন কার্ধ্য করেন তাহার বার 
ক্ষতিপূরণের যে সকল দাওয়া হয় তাহার বিষয়ে এ ১৮৪৭ সালের ২২ আইন 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১২ দ্বাদশ আইন! ৩ 


খাটিবেক। কিন্তু জানা কর্তব্য যে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি 
যদি কোন নৃতন রাস্তা তৈয়ার অথবী প্রস্তুত করেন এন* তাহা গাড়ির রাস্তা হব তবে 
উভয় দিগে নরদমাচছ্াঁড়া তাহা পঞ্চাশ ফুটের কম চৌড়। হইবেক না আথ্বা গাড়ির 
রাস্তা না হইলে উভয দিগের নরুদম! ছাড়া কুড়ি ফুটের কম চৌড়া হইবেক না! ইতি । 


[কমিন্যনরেরণ রাস্তীপুভৃতি পাক করিতে পারিবার ও তাহাতে জল দিতে পারি- 
বার ও বোমাপ্ুভৃতি ও উপযুক্ত পুষ্করিণী শ্রভৃতি করিতে পারিৰার কথা! ] 


৫ ধার]? 


এই আইন জারীহওনমের সমযে অথ্ব1 উত্তর কালে উক্ত শহরের মধ্যে থাকা 
যেং সরকারী রাস্তা উক্ত কমিস্যনর সাহেবের1 উচিত বোধ করেন সেইং সরকারী 
রাস্তার তাহার" বার্গলা দেশে শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের সম্মতি ও অনুমতিক্রমে 
শান পাতর দিতে পারেন ও তাহা'ত খোআপ্রভৃতি ও জল দিতে পারেন। এবস্* 
শহরের মধ্যে উপযুক্ত পুঙ্কুরিণী খনন অথবা] জলের প্রুনাহ প্রস্তুত করিতে এব 
উক্ত কোন রাস্তায় চৌবাচ্চা খনন করিতে পারেন এব” চুঙ্গি ও নরূদমা ও জলপথ্থ 
ও বোমা নিষ্মাণ করিতে ও স্থাপন করিতে ও রাশিতে পারেন এব” উক্ত কমিস্যনর 
সাহবেরা যে সমযে এব যেমত উচিত বোধ করেন নেই সময়ে ও সেই মতে সেই 
নকল উঠাইযা লইতে এব মতান্তর করিতে পারেন ইতি। 


[ এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে কমিস্যনরেরদের ভূমিপ্রভাতি খরীদ 
করিতে পারিবার কথা । ] 


৬ ধারা? 


উক্ত কমিস্যনর সাছেবদিগকে এই আইনক্রমে অথবা ১৮৫২ সালের ১০ 
আইঈনক্রমে যে কোন কর্ম বা কার্ধ্য করিতে হুকুম বা ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই 
কর্মের জন্যে ষে কোন জলযন্ত্র বা জলের মোোত কি ভূমি বা বলান দ্রুব্য কিম্বা অন্য 
সম্পত্তি খরিদ করিতে অথবা লইতে তীহারা। আবশ্যক$ বোধ করেন সেই সকল 
জলয্ত্রপুভূতি উক্ত কমিস্যনর সাহেবের? উক্ত বাজল৷ দেশের শ্ত্রীযুত গবর্নরু লাহে- 
বের লক্মতিক্রমে বন্দোবস্কতের দ্বারা অথবা ১৮৪৭ লালের ২২ আইনের বিধির 
অনুলারে ফে নিয়মে উচিত বোধ করেন নেই নিয়মে খবরীদ করিতে অথবা চূড়ান্তরপে 
বইতে কি ভাড়া করিতে পারেন এব যখন উক্ত কমিস্যনর লাহেবেরা এই 
আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে ভূমির মালিক ও দখীলকারেরদের অনুমতি বিন! অন্য 
কোন প্লুকারে কোন ভূমি লন ও খরীদ করেন তখন তাহার সেইরূপ দত্ব ক্ষমতানু- 
লারে কার্ধযকরণেতে ১৮৪২ সালের উক্ত ২২ আইনে যে সকল বিধি ও নিষেধ আছে 
তাহার অধীন হইয়। কার্য করিবেন? এব এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে যে 


৪ ইরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইল । 


নকল ভূমি লওযা৷ যায় তাহার মালিক ও দরখ্খীলকারকে এব” অন্য যে সকল ব্যক্তির 
সেই ভূমিতে লাভ নোকসান থাকে তাহারদিগকে সেইরূপে লওয়া ভূমির মুল্যের 
জন্যে উক্ত কমিসানর লাহেবের1 লঙ্পপুর্ণ টাকা দিবেন। এবপ সেই ভূমি সঙ্র্কে এই 
আইনের দ্বারা কমিস্যনর সাহেবদিগের প্রতি অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্ধ্য করণেতে 
এ সকল মালিক ও দর্থীলকার ও অন্য ব্যক্তিদিগের যে লকল নোকসান হয় তাহার 
জনে উক্ত কমিস্যনর সাহেবের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। এব ১৮৪৭ 
সালের হ২ আইনানুসারে খরীদহওয়া অথবা লওয়া ভূমির সম্নকে টাকা দেওনের 
বিষয় নির্ণয় করণার্থে এ আইনে যেরপ নির্দিষ্ট আছে সেইরূপে মেই টাকার সস্খ্যা 
নির্ণর হইবেক | এব” ১৮৪৭ সালের উক্ত ২২ আইনের সকল বিধি এরূপ কোন 
টাকার সম্খ্য। নির্ণয় করণার্থে এব” সেই টাকা কি অন্য টাকা বলপুর্জক দেওনার্থে 
খাটিবেক ইতি । 


[ কমিস্যনরের! ভূমি প্রভৃতি বিক্রঃ রিতে পারিবার কথা 1] 


৭ধার]। 


উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের প্লুতি এই আইনের ক্ষমতানুসারে অগ্থবা ১৮৪৭ 
সালের উক্ত হহ আইনের লিখিত ক্ষমতানুসারে যে কোন ভূমি অথবা! অন্য সম্নত্তি 
অর্পণ হয অথবা উহার! যে ভূমিপ্রুভূতি প্রাপ্ত হন দেই ভূমির যে ভাগ উক্ত 
কমিপ্যনর সাহেবের বিক্রয় অর্থবা হস্তান্তর করা উচিত বোধ করেন তাহ" 
ভাহার। বাঙলা দেশের শ্রীযুত গবরুনর সাহেবের সক্মতিক্রমে বিক্রয় অথব) হস্তান্তর 
করিতে পারেন । এব সেই ভূমির বিক্রয় সম্পুর্ণ ও দিদ্ধ করণার্থে এ কমিস্যনর্‌ 
লাহেবেরা পুক্দরোক্তমতে বিক্রয় ও হস্তান্তর ঝরা ভূমির এক বিক্রয় পত্র শখ্বরীদারকে 
লিথিয়া দিতে পারেনা অথব) এ খরীদার যেমত চাহেন সেইমত সেই ভূমি 
ভাহাকে দিতে পারেন ॥ এব, এ বিক্রয় পত্রেতে তিন জন কমিস্যনর সাহেবের 
দন্তখৎ থাকিবেক ও তাহারদের মোহর ঘাকিবেক এব* রূসীদে যে টাক! পাওনের 
বিষয় লেখা থাকে সেই খরীদের টাকার তিন জন কসিন্যনর সাহেব আপনারদের 
দস্তথৎ কর] এক রশীদ স্রুলে তাহা এ ভূমির খরীদারের সম্পূর্ণ ফারথ্ হইবেক 1 
এব যে টাক] এ বিক্রয়ের দ্বার] পাওয়া যায় তাহা এই আইনের যে অভিপ্রায় 
কমিন্যনর্‌ সাহেবের! উচিত বোধ করেন নেই অভিপ্ায়ের জন্যে ব্যয় হইবেক ইতি! 


[ নরদমাপ্রুভৃতি উত্তম ও পরিস্কার করিতে কি নিবৃত্ত করিতে কমিস্যলরেরদের 
ক্ষমতার কথা] 


৮ ধারা] 


উক্ত কমিস্যনর সাছেবের1 যেমত আবশ্যক বোধ করেন সেইমতে উক্ত 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন? ৫ 


শহরের মধ্যের সঞ্চল অথবা কোন মোরী কিম্বা নরদম চেঁড়া বা গহেরা করিতে 
পারেন বা তাহাতে আলি দিতে কি মতান্তর করিতে ব। তাহার উপর খিলান করিতে 
পারেন ও তাহা সমযক্রমে সেরাসৎ ও পরিষ্কার ও ধৌত করিতে পারেন ! এব 
উক্ত শহরের মধ্যে যে সকল অপুবাহ খাই ও নরদমখ ও পুস্করিণী কি দুর্গন্ধ জল 
ও ময়লার আধার থাকে তাহা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগের নিজলম্সত্তি হউক বা! 
অন্য প্রকার সম্নত্তি হউক সেই খাইপ্রভৃতি পরিস্কার করিতে এব তাহার জুয়ল। 
উক্ত কোন মোরী ৰা নরদমার মধ্যে চালাইতে পারেন ও তাহা বুজাইতে ও তাহা! 
সমভূমি অথবা অন্য কোন প্রকারে নিবৃত্ত করিতে পারেন। এবণ্, উক্ত কমিস্যনর 
সাহেবের! উচিত বোধ করিলে ফে কোন মোরী কি নরদস1 তাহারদের বোধে 
অকর্মণ্য অথবা অনাবশ)ক হয় তাহা উঠাইয়) ফেলিতে কি বন্দ করিতে ও বুজাইতে 
ও রহিত করিতে পারেন! কিন্ত জানা কর্তব্য ঘষে এরূপ ঘে কোন কর্ম কোন 
ব্যক্তির নিজ ভূমির উপর করা যায় সেই কর্মের খরচ যদি দাওয় হইলেই এ ব্যক্তি 
না দেয় তবে তাহার জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদাষ 
হইতে পারে! এব” উক্ত কোন দুই কসিস্যনর সাহেব তদনুষায়ি আপনারদের 
ক্রোকী পর্ওবান] দিতে পারেন ইতি । 


[তন্লিমেত্তে বাট়ী ও ভূমিপ্রভৃতিতে প্রবেশ করিতে ও তাহা! তহকীক করিতে ও 
তাহা! খোলাস। করিতে এ কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা? ] 
[কোন গতিকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওনের কথা ] 


৯ ধারা । 


ষ্থন কোন মোরী অথবা নরুদূম। দেখনার্থে কি তহকীক করণার্থে কি উক্ত 
শহরের মধ্যে কোন মোরী অথ্্ব] নরদমণ কি কোন কর্ম মেরামৎ্ কিন্ত পরিস্কার 
করণার্থে অথ্বা এই আইন কি ১৮৫২ সালের ১০ আইনের দ্বারা! কমিস্যনর সাহে- 
বেরদের প্রুতি অর্পিত কোন ক্ষমতানুসারে কার্ধ্য করণার্থে আবশ্যক অথবা উপযুক্ত 
হয তখন প্রত্যেক কমিস্যনর সাহেৰ ও কমিস্যনরেরদের সরবেয়রের এইমত সম্পুর্ণ 
ক্ষমত। ও শক্তি থাকিবেক যে যত তাবেদার আমল! ঝ্ব্যক্তিদিগের তাহারদের 
প্রয়োজন হয় তত তাবেদার আমলা কি ব্যজ্িদিগকে সঙ্গে লইয়! দিবাভাগে সকল 
উপযুক্ত সময়ে কোন ঘর বা এমারছ কি অন্য গাথনি অথবা কোন ভূমিতে প্রবেশ ও 
তহকীক এব খোলাসা করেন অথবা তাহারদের অধীন কর্কারকদিগকে তাহাতে 
প্রবেশে করিতে ও তদারক করিতে ও খোলাঁলা করিতে হুকুম দেন। এব, 
এইরূপ প্রবেশ করণের ও তদারক করণের বিষয়ে ও কর্ষ্রের বিষয়ে অথবা এই 
আইনানুযায়ি এরূপ কোন ঘর বা এমারৎ কি গীথনি বা ভূমির কোন ভাগে যে 
কোন কর্ম করণ যায় বা করিতে হয় তাহার বিষয়ে আইন অথ্থবা একুটিপক্ষে তাহার 
কোন নালিশের যোগ্য হইবেন না অথবা ডাহারদের বিরুদ্ধে আইনসম্্রকাঁয় * অন্য 
কোন কার্য হইবেক না কি কোন প্ুকারে তাহারদিগকে উত্ত্যক্ত কর। যাইবেক লা । 

খ্‌ 


ঙ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ৯২ দ্বাদশ আইন | 


কিন্ত জানণ কর্তব্য যে অত্যাবশ্যক না হইলে পৃর্র্বোক্ত যে কোন ঘর ব1! এমাবুৎ বা 
অন্য সাথনি কি ভূমিতে তৎ্নময়ে কোন ব্যক্তি থাকে সেই ঘরপুভৃতির মধ্য দর্খীল- 
কারের অনুমতি বিনা এইরূপ প্রবেশ করণের মানল ও তাহার অভিপ্রাষের সম্বাদ 
চিব্বিশ ঘণ্টার পৃর্থ্ে এ দখীলকার্কে ন। দিলে উক্ত গ্রুকার কোন ব্যক্তি এ ঘরপ্ুভৃতির 
মধ্যে প্রবেশ করিতে অথবা তাহা! তহ্‌কীক করিতে কি খোলাল। করিতে পারিবেন না! 
এব*এজান] কর্তব) যে যে কোন ভূমি বা এমারতের লঙ্র্কে কোন ব্যক্তির মোরী 
অগ্ধৰ। নরদম কিন্থা নরদমার অবস্থা তহকীক কি পরিস্কীর কিম্বা মেরামৎ হয় সেই 
ভূমিপ্রভৃতির মালিক ও দখীলকার ছাড়া অন্য নকল ব্যক্তির এবপ, যে কোন বাচীতে 
কোন অপকারক বিষয় ধাকে নেই বাটীর মালিক অথবা দূখীলকার ছাড়া অন্য সকল 
ব্যজিির এব যে ব্যক্তি এ অপকার্ক কর্ম করিয়াছে সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য লকল 
ব্যক্তির খরূপ প্রবেশ ও কর্ম করণের দ্বার! যে'কোন ক্ষতি হইযা। থাকে সেই ক্ষতি- 
প্রণের টাকা তাহাকে দেওয়] যাইবেক | এব” জানা কর্তব্য যে যে ঘর ও এমারৎ 
অগ্ব1 অন্য গাগ্ধনি ব। ভূমিতে নেইরূপ প্রবেশ করা যায় ও তদারক হয় ও খোলালা 
করা যায় সেই ছরপ্রভৃতির মধ্যে বা তাহার উপর যদি কোন অপকারক বিষয় ন) 
পাওয়া যায় তবে উক্ত কমিস)নর বা্হবের। পূর্রোক্ত কর ও টারের টাকাহইতে এ 
ঘর বা! এমারছ ব1 অনয গাথুনি কি ভূমি সেইরূপ প্রবেশ অথবা তদারক বা খোলাস। 
হওনের পূর্বে যেমতে ও যে অবস্থায় ছিল সর্্রতোৌভাবে মেইমতে ও লেই অবস্থায় 
তাহ। পুনর্্ার রাখিবেন ইতি? 


[ভগ্বাবস্থা অথবা শঙ্কাজনক এমার্তের বিষয়ে কমিন্যনরেরদের ক্ষমতার কথ] ।] 


১৩ ধারা? 


হদ্দি এ কমিস্যনর মাহেবের। অথবা তাহারদের সরবেয়র বোধ করেন যে উক্ত 
শহরের লীমার মধ্যে কোন ঘর কি এমারছ বা দেওযাল বা তাহার উপর দেওয়। 
কোন দুব্য নষ্ট অবস্থায় আছে কি তাহা পড়িবার লন্ভাবনা আছে এব” তাহার 
দ্বানা পঞ্ছিক টা ই নিকটস্থ বাটীর দখীলকারেরদের শঙ্কা! হইতে পারে 
তবে শর নরবেয়র তৎ্ক্ষণাঁৎ পথিকেরদের রক্ষার জন্যে উপযুক্ত তক্তা অথবা বেড় 
দিতে হুকুম করিবেন এব" এ ঘর বা এমারঘ কি দেওয়াল বা! অন্য দুব্যের মালিক 
যদি জানা থাকে এব”, বদি সেই লীমালর্হন্দের মধ্যে বাস করে তবে সেই খরপ্রুভৃতির 
মালিককে লিখনের দ্বারা এক এক্কেল। দেওয়াইবেন এব সেইপ্ুকার এত্বেলানাম! 
উজ্জ বাটীর দ্বারেরু উপর অথবা নকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কাইবেন অথ্থব। 
দণ্ীলকার থাকিলে তাহাকে প্ুকারাস্তরে এগ্ধেল। দিবেন এব” এ এন্েলানামাতে এই 
হুকুম ধাকিবেক যে এ মালিক অথ্ব। দখীলকার তৎক্ষণাৎ যেমত আবশ্যক হয় সেইমতে 
খ বর হা এমারত কি দেওয়াল কিনা অন্য দ্ুব্য তাঙ্গিয়া ফেলে হা তাহা মজবুত করে কি 
মেরামৎ্থ করে। এব” এ মালিক বা দখ্খীলকারকে এত্তপ এত্তেলমনাম। পৃর্থোদ্ধমতে 
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দেওয়! গেলে বা লট্কান হইলে পর যদি তিন দিনের মধ্যে মেই ব্যক্তি এ ঘর ব1 
এমারছ কি দেওয়াল বা অনয দুব্য মেরামৎ্ করিতে বা! ভাঙ্লিয়া ফেলিতে কি মজবুত 
করিতে আরস্তভ না করে এব” যত শীঘ্‌ সাধ্য তত শীঘু তাহ সম্পন্ন না করে তবে এ 
কমিস্যনর লাহেবেরা হত শীঘু হইতে পারে তত শীঘ্‌ যে ঘর ব1 এমারৎ বা দেওয়াল 
কি অন) দ্বুব্যের সমুদায অথবা যে ভাগ ভগ্রাবস্থায় আছে অথবা! পড়িবার সম্ভাবনা 
আছে এব* পৃর্বৌক্তমতে শঙ্কাজনক আছে তাহা ভাজিয়া ফেলিতে বা মেরামঞ্, 
করিতে কি পুনব্্বার গাথিতে অথবা যেরূপ আবশ্যক হয় সেইরূপে তাহা! প্রকারান্তরে 
মজবুত করিতে হুকুম দিবেন! এব” এইরূপ প্রত্যেক বেড়া দেওনের এব এরূপ 
প্রত্যেক এমারৎ বা দেওয়াল কি অন্য দুব্য ভাঙ্গিতে ৰা মেরামত করিতে কি পুন- 
ব্বার গাথিতে কিম্বা মজবুত করিতে যে সকল খরচ লাগে তাহা উক্ত মালিককে উক্ত 
সীমাসরহদ্দের মধ্যে পাওয়া গেলে সেই মালিক দিবেক 1 এব” যদি উক্ত খরচের 
দাওয়া হঈলে সেই ব্যক্তি তাহ] দিতে ক্রুটি বা অস্বীকার করে তবে নেই ঘর ব! 
এমারছ কি দেওয়াল ব! অন্য দুব্যের মালিকের জিনিল ও সম্পত্তি ফ্রোকের দ্বারা এ 
খরচ আদায হইতে পারে এব কোন দুই জন কমিস্যপর লাহে তদনুযায়ি আপ- 
নারদের ক্রোকী পরওষানা দিতে পারেন ইতি | 


১১ ধারা? 


যদি এরূপ কোন ঘর্‌ বা এমারৎ কি দেওয়াল বা! অন্য দুব্য বা তাহার কোন 
ভাগ পূর্বে ্ষমতানুসারে ভাঙ্গিয়া ফেলা যায় তবে কমিস্যনর লাহেবেরা তাহার 
সরঞ্জাম অথবা! যে ভাগ ভীঙ্গ। গিয়াছে তাহার সরঞ্জাম বিক্রয় করিতে পারেন এবঞ, 
এ বিক্রষের উৎপন্ন টাকা লইয়া! এ ঘর বাএমাবৎ কি দেওযাঁল অথ্‌ব! অন্য দুব্যের 
সম্্রর্কে যে শবরচ লাগিয়াছিল তাহাতে ব্যয় করিতে পারেন! এব» যদি এ 
বিক্রয়ের উৎ্পন্নের কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহার দাওয়। হইলে এ ঘর বা 
এমার্ছ কি দেওয়াল কিন্থা। অন্য দুব্যের মালিককে দিতে পারেন । এব যদ্যপি এ 
কমিস্যনর লাহেবের? পৃর্দোক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে এ সরঞ্জাম বিক্রয় করেন তথাপি 
উক্ত খরচের সমুদয় টাকা বল পূর্বক দেওয়ানার্থে পূর্রোক্তমতে যে ক্ষমতা ইহার 
পূর্বে দেওয়া গিয়াছে এঁ বিক্রয়ের উপস্থত্ব সেইরূপ ব্যয় করণের পর উক্ত খরচের 
যে অণ্পশ দেন] থাকে তাহার টাক দেওয়ানের বিষয়ে তাহারদের সেইরূপ গ্ুতিকার 
থাকিবেক ইতি! 


[খাল ও জলপথ ও মোরী নরদ্মাপ্রভৃতি করিবার বিষয়ে কমিস্যনরেরদের 
ক্ষমতার কথা 1] 


১২ ধারা । 
উক্ত শহরে জল পাইবার জন্যে ও জল যোগাওনার্থে এব" উপযুক্তমতে এ 
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শহরে নরদমণ করণ ও তাহা] পরিষ্কার করণার্থে এব, উক্ত শহরের সধ্যে সকল 
অথবা! কোন রাস্তার সধ্যে বা নীচে কি আড়ে এক্পপ সকল নরদস্া! তাহ] লর্কারের 
ব্যবহারের জন্যে হউক বা না হউক সেই২ং নরদমাতে এব*্. আবশযক হইলে উক্ত 
কোন রাস্তার নীচে যে সকল ভূমির মধ্যস্থিত কুঠরী ও খিলান পাঁওষা যায় তাহার 
মধ্য দিয়! এব” তাহার আড়ে নকল নরদমাতে উপযুক্তমত জল বহনার্থে এব তাহা 
পরিষ্কার করণার্থে যে জলাশয় ও খাল ও জলপথ ও জুলী ও পুষ্করিণী ও মোরী ও 
নরদমা ও সীাকে। ও আলি ও প্রুণালী ও কল ও যন্ত্র ও জলনিরগমনের কপাট ও জল 
আটকের কপাট ও নল ও নাল! ও খিলানপথ ও নলী ও অন্যান্য কর্ম্ট তাহারদের 
বিবেচনায আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা উক্ত কমিদ্যনর সাহেবের! বাঙ্গল। 
দেশের শ্রোযৃত গবর্নর্‌ সাহেবের সম্মতির দ্বারা ও সম্মতিক্রমে নির্মাণ করিতে ও 
সৃজন করিতে পারেন ও বলাইতে পারেস কি্বা নিষ্সাণ করাইতে এবস সৃজন করা- 
ইতে এব বলাইতে পারেন এব" সাধ্যপর্ধযন্ত তাহারা অল্ল ক্ষতি করিবেন । এবছং 
উক্ত নরদমার নিছ্চিটে হা সম্নিধানে যে কোন বা যে সকল ঘর গাথা আছে কি গথি- 
বার সন্ভাৰন! আছে সেই সকল বা এক ঘরহইতে উক্ত মোরীর সধ্যে কোন এক বা 
ততোধিক নরদমা করিবার জন্য বা স"যোগ করিবার জন্যে উক্ত মোরীর পার্খে 
হত চক্র কিনব! ফুকর তন্নিমিত্ করিতে কমিস্যনর সাহেবেরদের আবাশযক বোধ হয 
তত চক্র ও ফুকর করিতে বা রাখিতে হুকুম দিতে পারেন । এব" পূর্বোক্ত কর্ম 
সম্নন্গ করণার্থে যদি কোন ঘেরাও ভূমি অথ্ব। যে স্থানে সরকারী রাস্তা নাই এমত 
স্থানে বা তাহার মধ্যে কি তাহ? দিয়া ৰা তাহার উপর পূর্বোক্ত কর্ম গাথ্বার বা 
চালাইবার কি অনবরত করিবার আবশ্যক বোধ হয় তবে উক্ত কমিস্যনর সাহেবের 
উক্ত ভূমি বা। অন্য স্থানে বা তাহার সধ্যে কা তাহ দিয় কি তাহার উপর এ কর্ম 
গাথ্িতে বা। চীলাইতে কি অনবরত করিতে পারেন | এব উক্ত কমিপানর সাহেবের 
উক্ত শহরের মধ্যে বা তাহার বাহিরে কোন নরকারী নদী বাঁ প্রবাহ কি খাল কিম্বা 
জলপথে এ মোরী সণ্লপ্র করিবেন এব” তাহার জল সেই নদীপ্ুভৃতিতে চালাইবেন 
অথবা এ মোরীর মধ্যে থাকা জঞ্জাল রাখিবার ও সপ্গ্হ ও বিক্রয় করিবার ও 
তাহা কুষিকম্্ম বা অন্য কর্মে সারের ন্যায় ব্যবহীর করিবার জনে; যে স্থান সুবিদ 
বোধ হয় সেই স্থানে তাহারদের ফেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে উপযুক্ত খালের 
দ্বার। লইয়া যাইবেন 1 কিন্ত তাহা এইরূপে করিতে হইবেক ফে তদ্বারা নিকটবর্তি 
সাধারণ ক্যক্তিরদের অনিষ্ট বা উৎপাত না হয় ইতি! 


[সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বাহিরে নরদমা ও জলপথ পুন্তত করণের 
সময়ে কমিন্যনরদিগের ক্ষমতার কথা 1] 


১৩ ধারা? 
জঞ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ লীমাসরহদ্দের বাহিরে 
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কোন স্থানহইতে কলিকাতা! শহরের মধ্যে জল আনিবার কারণ জলপথ নির্মাণ 
করিবার জন্যে অথবা উক্ত সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন সরকারী মোরী বহ1 কিল 
বা স্োত কি খাল কিন্থা জলপথের সঙ্গে স্ললপ্র করিতে বা তাহার মধ্যে জল নিক্ষেপ 
করিতে মোরী অথবা নরদসণ প্ুস্তত করণার্থে যখন এ জলপথ বা মোরী কি নরদমার 
নকৃশাষ বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের সম্মতি হইয়াছে তখন প্রত্যেক 
কমিন্যনর সাহেবের এব* কমিস্যনর সাহেবেরদের সরবেয়র এব সেক্রেটারী লাহে 
বের এই আইনের দ্বারা যে ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকার লীমার মধ্যে 
থাকে এব এ জলপথ্‌ বা মোরী কি নর্দ্‌স] প্রস্তুত করণার্থে আবশণক হব সেই 
সকল ক্ষমতা যে দেশ দিযা এ জলপথ্‌ ব1 সোরী কি নরদ্মা চলে সেই দেশের মধ্যে 
এঁ জলপথ্‌ বা মোৌরী কি নর্দস। নির্সাণ করণেতে ভাহারদের এব হত আসিষ্টাণ্টের 
আবশ্যক হয় তত আসিষ্টাপ্টের হইবেক এব” সেইরূপ কর্ম করণের বিষয়ে তাহার- 
দের নামে কোন নালিশ হইতে পারিবেক নী অথ্ব1 তাহারদিগকে কোন গ্ুকারে' 
উত্ত্যক্ত কর] যাইবেক না! এব কলিকাতা শহরের বিশেষ সীর্মীসরহদ্দের মধ্যে 
উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের করা কোন কগ্ঘ্ঘ চালাইবার নিমিত্তে কলিকাতা শহরের 
মাজিষ্্েটে সাহেব এই আইনানুসারে যেং কর্ম করিতে পারেন উক্ত জলপথ বা মোরী 
কি নরদমা যে কোন জিল। দিয়! গমন করে সেই জিলার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ 
জলপখথ ও মোরী বা নরদম। নিক্মাণের কর্ম চালাওনেতে আপন জিলার সীমানর- 
হদ্দের মধ্যে লেইং কৃষ্ম করিতে পারিবেন ইতি 1. 


[ চুক্তি দ্বারা কর্ম নির্াহ করিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা! ] 


১৪ ধারা | 


এব উক্ত কমিস্যনর লাহেবদিগের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনের দ্বারা 
যে২ কর্স তাহারদিগকে করিবার শক্তি দেওয়। গেল সেইং কর্ম আপনারদের চাকর 
কি আপনং আসিফাণ্টের দ্বারা না করিয়া যে কোন ব্যক্তি বা সমাজ তাহা করিতে 
স্বীকৃত হন তাহার সঙ্গে চুক্তি করিয়া লেই কর্ম নির্বাহ করেন! এব তাহ? হইলে 
এরূপ কোন কক্ম নির্জাহ করণেতে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের এই আইনের দ্বার] 
হে সকল শক্তি ও ক্ষমতা থাকে এ চুক্তিকারক ব্যক্তি ৰা সমাজের সেই সকল শক্তি 
ও ক্ষমতা থাকিবেক 1 কিন্ত জানা কর্তব্য যে উক্ত কমিস্যনর লাহেবেরদের সঙ্গে হে 
কোন চুক্তি হয় বাঁ তাহারদিগের জন্যে যে কোন কর্ম হয় সেই ঢুক্তি বা কর্মেতে 
কোন কমিস্যনর লাহেৰ বা কমিন্যনর সাহেবেরদের কোন আমল! বা চাকরের কোন 
প্রকার মন্পর্ক থাকিবেক না ও তাহাতে তাহারদের কোন প্রকার লাভালাভ থাকিবেক 
না! এব ফদি এ প্লুকার কোন কমিস্যনর সাহেব বা আমল। কি চাকর সেই প্ুকার 
কোন কর্মেলিপ্ত থাকেন অথবা লেই কর্মের লাভের ভোগী হন কি আপনার পদ বা 
কর্মের ছলে আপনার প্রকৃত মাহিয়ান! ও বেতন ও রসুম ও মুসাহের! ব্যতিরেকে 

গন 


১৬ ইজরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! 


কোন প্রকার রসুম বা পুরস্কারের দাওয়] করেন বা লন কি গুহণ করেন তবে এ ব্যক্তি 
তৎ্পরে কমিস্যনরী পদ অথবা কমিস্যনরেরদের অধীন কোন কর্ম বা পদ ধারণ 
করিতে কি তাহাতে থাকিতে পারিবেন না এব*্ তাহার কো পাঁচ শত টাক। জরী- 
সান) হইঈবেক এবস্ং তিনি সেই টাক দিবেন এব. কর্জের নালিশের ন্যায় কোন 
ব্যক্তি মেই টাক এব”. মোকদ্দমার সম্পুর্ণ খরচ। তাহার স্থানে আদায় করিয়া 
লইতে পারেন ইতি! 


[জল যোগাওনার্ধে চুক্তি করিতে এব* তন্সিমিস্ত পাউ। দিতে কমিস্যনরেরদের 
ক্ষমতার কথা |] 


২৫ ধারা] 


উক্ত কমিস্যনব সাহেবের] উক্ত শ্রীযুত গবর্ন সাহেবের লম্মত্তি ও অনুমতি- 
ক্রমে এ শহর অথ্‌ব। তাহার কোন ভাগে জল যোগাওনের বিষযে কোন ব্াক্তির্‌ 
সঙ্গে বন্দোবস্ত ও চুক্তি করিতে পারেন এব শ্রীযুক্তের এ সম্মতি ও অনুমতিক্রমে 
যে কোন ব্যক্তি এ শহর বা তাহ।র কোন ভাগে জল যোগাওনের বন্দোবস্ত করেন 
তাহাকে যে কোন জলযন্ত্র ও কল ও জলগ্মবাহ কি জল বা] ভূমি কি বাটী অথব1 
উপকার কিম্বা! স্বত্ব ও ক্ষমতা ও উপায় এই আইন অথবা অন্য কোন আইনের দত্ত 
শক্তি বা হুমতাক্রসে উক্ত কমিস্যন্র সাহেবেরদের থাকে কিন্থা তাহার1 প্রাপ্ত হন 
কি স্ভাহারদের প্রতি অপণি হয় সেই জলযন্তরপ্রভৃতির একুশ বদরের অনধিক কোন 
মিয়াদের জনে) এক পাউা দিতে পারেন এব* তাহার অভিপ্রায় এই ফে এরূপ 
চুক্তিকারক ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আপনহ এ চুক্তি বা বন্দোবস্তত্রমে অধিক কক্ণ্য 
ও শফলরপে জল আনাইতে ও যোগাইতে পারেন! এব*ং উক্ত কমিস্যনর 
সাহেবের! এইরূপ যে পাউ! দেন তাহাতে এই আইনের সকল বা কোন এক 
অভিপ্রায়ের জন্যে জল যোগাওনের বিষয়ে যে নিয়ম ও করার উভয়ের মধ্যে স্বীকৃত 
হয় তাহা লেখা থাকিবেক কিন্তু জান। কর্তব্য যে পূর্বোক্ত ক্ষমতানুসারে যে পাটা 
অথবা চুক্তি হয় সেই পাউ। কি চুক্তিপত্রের পৃষ্ঠে যদ্যপি বাঙ্গল দেশের গবণমেন্টের 
সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎক্রমে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের অনুমতির লিখিত 
নিদর্শন না থাকে তবে তাহা কোন কারণের জন্যে মাতবর অথবা সিদ্ধ হইবেক 
না ইতি!" 


[ কর্থের নিকট ভূমিতে প্রবেশ করিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা! ] 


১৬ ধারা। 


এই আইনের লিখিত নিষেধে ছুি রাখিয়া এই আইনের দ্বারা যে কর্ম করণের 
হুকুম দেওয়) গেল তাহার কি তাহার কোন ভাগের লাগাও বা দুইশত হাত 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! ১১ 


অন্তরের মধ্যে কোন চাটরুপ্রাপ্ত সমাজ বা ব্যক্তির ফে ভূসি থাকে সেই ভূমির উপর 
বা তাহার কোন ভাগের উপর মাী বা খোয। কি বালী কিম্বা চুণ বা ইট ৰা! পাতর 
কি অন্য কোন সরঞ্জাম রাখণের জন্যে অথব! উক্ত কার্ধ্যসক্সাদনসম্লকায়ি কোন 
আভিপ্রাযের জন্যে উক্ত কমিন্যনর সাহেবের এব” উাহারদের সেক্রেটারী বা 
সরবেয়র ক! অন্য কর্মকারক টাকা না দিয় ব] দিবার প্রস্তাব না করিয়া বা আমানৎ 
না করিয়া? সেই ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারেন। এব এই আইনের দ্বারা উক্ত 
কমিস্যনর সাহেবদিগকে যে নানা ক্ষমতা দেওয়! গিয়াছে তদ্নুসারে কার্ধ্য করখেতে 
এ কমিন্যনর সাহেবের কি াহারদের সেক্রেটারী বৰ সরবেয়র কিন্ত অন্য ক্মকা- 
রক যত অন্পক্ষতি করিতে পারেন তত অল্প ক্ষতি করিবেন এব উক্ত ভূমির ক্ষণেক 
কাল দখল করণের বিষয়ে অথবা তাহাতে ক্ষণেক কাল যে নোকসান করা যায় 
তাহার বিষয়ে তাহার! এ ভূমির মালিক বা দশখীলকারকে সমযক্রমে ক্ষতিপূরণ 
করিয়া দিবেন এব যতবার এ কমিন্যনর মাহেবশ্রভৃতি এরূপ ক্ষণেক কালের দখল 
করেন অথ্ব1 এরূপ ক্ষণেক কালের অপচয করেন ততবার এ ভূমির মালিককে ক্ষতি- 
পুরণ করিয়া! দিবেন! এব যদি এ ভূমির চিরস্কাষি কোন ক্ষতি করেন তাহাও 
ভূমির মালিককে পূরণ করিয়। দ্রিবেন। এব* যদি-ক্ষতিপুরণের টাকার সপ্খ্যার 
বিষয়ে অথবা ক্ষতিপূরণের টাকার নানা দাওয়াদারের বিশেষ অপ্শের বিষয়ে 
অনৈক্য হয তবে এমত প্রত্যেক গতিকে সালিসীর দ্বারা কিস্বা। ১৮৪৭ সালের হ২ 
আইনের নির্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সপ্গুহ হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা এ বিরো?- 
ধের বন্দোবস্ত ও নিষ্পত্তি হঈবেক। কিন্তু জান! কর্তব্য যে উক্ত কর্মের নিকট অথৰ! 
লাগাও ভূমির উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের পূর্ত্দো্তমতে ক্ষণেক কাল দখল কর- 
ণের পৃর্র্বে তীহারা লেই ভূমির মালিক ও দশখীলকারকে তাহারদের এ মানসের 
চৌদ্দ দিবসের এন্তেল1 দিবেন এব” ভূমির মধ্যে যত ভূমি পৃব্দোক্তমতে দখল করণের 
আবন্যক হয় তাহা নিকটবর্তি ভূমিহইতে উপযুক্ত বেড়। দিয়া পৃ্থকৃ করিবেন ও 
স্বতন্ত্র রাখিবেন ইতি | 


[ কসিস্যনরের কর্ম নির্্জাহ করণেতে বর্তমান রাস্তা বশ্দ হইলে নিকটবর্তি 
ভূমির উপকারের জন্যে উপযুক্ত রাস্তা নরদমাপ্রভূতি করিবার কথা। ] 


১৭ ধারা। 


উত্ত কমিস্যনর সাহেবের। এই আইনের ছার যে কর্ম করণের ক্ষমতা পাউ- 
য়াছেন সেই কর্ঘ করণেতে নিকটস্থ ভূমিতে জল দেওনের এব” জলের ব্যবহারের 
জন্যে এব এঁৎ কর্ম করণের দ্বারা বর্তমান রাস্তা ও পথ ও জলের আধার ও কূপ 
€ জলপ্ুখালী ও নরদমণ ও জলপথ যেই স্থানে উঠান যায় হা বিঘু হয় কিক্ষতি 
হয় কিম্বা অনুপকারি কি অকর্মশ্য হয় সেইং স্থানে জল দেওনার্থ কমিলানর 
সাহেবের আপনারদের খরচে পুচুরসম্খ্যক উপকারী রাস্তা ও পথ ও জলের আধা ও 
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কুপ ও জলপ্রণালী ও নরদসা ও জলপথথ করিবেন এব” যদি উক্ত কমিস্যনর 
সাহেবদিগের এবস এ নিকটস্থ ভূমির মালিকেরদের মধ্যে কোন অনৈক্য হয় তবে 
সেই বিবাদ সালিসীর দ্বারা! অথবা ১৮৪৭ সালের ২হ আইনের নির্দিষ্ট, প্ুকারে 
তলৰ ও সণ্.গুহহওয়] জুরির ফয়নলার দ্বারা নিবপন্তি হইবেক ইতি । 


[ টাক্লপ্রভূতি হইতে ক্ষতিপূরণ করিতে কমিস্যনরদের ক্ষমতার কথা । ] 


১৮ ধারা? 


এই আইনানুসারে এব” তঙ্ত্রমে কমিস্যনর সাহেবেরদের অথব1 তাহারদের 
কম্মকারক কি চাকরেরদের প্লুতি যেহ ক্ষমতাপণ হইল সেই২ ক্ষমতানুসারে কাব্য 
করণেতে যে সকল লোকের কোন ক্ষতি হব সেই লোকদিগের সেই ক্ষতি কমিস্যনর 
নাহেবেরা আদায়হওয়) কর ও টাক্রহইতে পূরণ করির। দিবেন ইতি | 


[ কোনং গতিকে নালিশ করিতে কমিন্যনরেরদের ক্ষমতার কথ] | ] 


৯৯ ধারা? 


উক্ত শহরের মধ্যে লাধারণের অপকারক কোন পুকার ব্ষয় যে কোন ব্যক্তি 
করিবার অনুমতি দেয় বা করিতে দেয় বাকরে তাহার জন্যে এ কমিস্যনর সাহেবের 
তাহার নামে কোন আদালতে অথবা জুক্টিলন অফ দি পীস সাহেবের লম্মুখে নালিশ 
করিতে হুকুম দিতে পারেন এব কোন্‌ জরীমানা আদায় করণের জন্যে এব" এই 
আইনের বিধির বিরুদ্ধ অপরাধ করণিয়া কোন ব্যক্তিরদের দণ্ড করিবার জন্যে 
নালিশের উদ্যোগ করিতে হুকুম দিতে পারেন এব্* এই আইন বা অন্য কোন 
আইনের বিধিক্রমে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি যে টাকা অপণ হৃষ তাহা 
হইতে এ নালিশের ও আদালত সঙ্গর্কা অন্য কার্য্যের খরচা দিতে হুকুম ও আজ্ঞা 
করিতে পারেন ইতি। 


[ কোনং গতিকে ইগাইটের দ্বার! নালিশ করিতে কমিস্যনরেরদের 
ক্ষমতার কথা |] 


২০ ধারা । 


এই আইনের দ্বারা আদালত সম্নর্ায়ি অন্য যে কোন কার্য্য নির্দিষ্ট থাকে 
তাহ? করিতে যদি উক্ত কমিন্যনর সাহেব্দিগের উচিত বোধ না হয় তবে উক্ত 
কমিস্যানর সাহেবেরদের কি উাহারদের সেক্রেটারী কি লরব্ষের কিম্বা! অন্য কর্ম 
কারক বা চাকরের অধব1 এই আইনানুসারে কি তৎ্ক্রমে বা তৎ্পুযুক্ধ তাহারদের 
ষেকস্ম করিতে হয় লেই কস্ট নির্াহ করণার্থে াহারদের দ্বার) নিযুক্ত কোন 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । ১৩ 


কারিগর বা। অন্য ব্যক্তির পুতিবন্ধকতা যে কেহ করে অথবা যে কেহ তাহারদিগকে 
উত্ত্যক্ত করে অথবা যেকোন ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের কোন সম্পত্তি 
বা দুব্য কিজিনিস চুরী করে বা লয় কি লইয়া যায় কিম্বা খামথ। বিরূপ করেকি 
ক্ষতি করে নেই ব্যক্তির নামে এ কমিস্যনর সাহেবেরা নালিশ করিতে পারেন বা 
এজহার দিতে পারেন অথবা তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোনপ্রুকার কর্ম করিতে পারেন! 
এব এইরূপ প্ুত্যেক গতিকে যদি লাধারণমতে এইমত কথিত হয় যফ্যে সম্নত্তি 
বা দুব্য কিজিনিসের বাব আদালতনসম্নকা্ষ এ কার্ধ্য হইয়াছে তাহা উক্ত কমিস্যনর 
নাহেবেরদের সষ্নন্তি তবে তাহাই প্রচুর হইবেক ইতি! 


[ ওয়ারণ্ট বিন। অজ্ঞাত অপরাধিকে গ্রেক্তার করিতে কমিস্যনরেরদের 
ক্ষমতার কথা। ] 


২১ ধারা! 


উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের এব তাহারদের সেক্রেটারীর বা সরবেয়রের 
কি ইঈনস্পেকটরের অথব। ওবর্পিয়রের কি তাহারদের নিযুক্ত কোন চাকরের বা অন্য 
ব্যক্তির এব উক্ত শহরের পোলীসের কোন ইনসে্পকুটরের অথবা বরকন্দাজের 
এব, অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে তিনি বা তাহারা আপনার বা আপনারদের 
সাহার্ধ্য করণার্থে তলব করেন সেউ ব্যক্তিরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক থে এই 
আইনের বিধির বিরুদ্ধ যে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি কোন অপরাধ করে তাহাকে কোন 
সমন বা ওয়ারণ্ট বিনা অথ্ব1 এই আইনের ক্ষমত] ছাড় অন্য কোন ক্ষমতাৰিন! 
গ্লেন্তার ও আটক করেন ও তাহাতে তথ্ঞ্ষণাৎ পোলীসের কোন থানায় লইয়। 
যান এব” এ অপরাধী জামিন না দিলে যাবৎ কোন জুক্টিন অপ দি পীন লাহেবের 
সম্মখে আনীত না হয তাবৎ তাহাকে সেই খানে আটক করিতে হইবেক। এব 
এ জুফ্টিল অফ দি পীল সাহেবের প্রুতি ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে এই আইনের 
বিধির অনুসারে এ অপরাধির বিষয়ে কার্ধ্য করেন ইতি 


[বাজার ও কলাইশ্বানাপ্রভৃতিতে প্রবেশ করিতে এব” তাহার তদারক 
করিতে এব তাহাতে বিক্রয়ার্থ রাখ! অনুপযুক্ত দুব্য আটক করিতে 
কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা। |] 


২২ ধারা 1 


এ কমিস্যনর সাহেবেরা বা তাহারদের মধো কোন এক জন অথবা তনিমিত্তে 
ভাহারদের দ্বার। নিযুক্ত কোন ব্যক্তি সকল উপযুক্ত লময়ে সহকারিকে সঙ্গে লইয়া 
বানা লইয়া যে কোন বাজারে কি এমারতে ব। দোকানে কি মাঁচানে ব। "স্থানে 
খাইবার মাসল কা মুরণিপ্রভূতি বা মৎস্য কি শবজি কিক্রয়ার্থে রাখা যায় ৰা 

ন্‌ 


৯৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫হ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! 


ব্যবহার হয় অথবা] যে স্থান কলাইখানারূপে ব্যবহার হয় সেই বাজারপ্রুভৃতির মধ্যে 
প্রবেশ করিতে এব” তাহার তদারক করিতে পারেন এব তাহার মধ্যে থাকা 
কোন পশ্ত বা পশ্তর শব কি মানস অথবা সুরণিপ্রভৃতি কি বন্য চিড়িযা কি গোস্ত 
ৰা মগ্সা কি শবজি তদারক করিতে পারেন এব যদি কোন পশ্ত বা পশুর শব বৰ 
মাণ্ন কি মুরগিপুভূভি কি বন্য চিড়িযা। কি গোস্ত কিম্বা ম্ল্য কিশবজি মঅনুষ্যের 
আহারের জন্যে ব্যবহার করিতে মানস আছে দুষ্ট হয় এব”, তাহা সেইরূপ 
আহারের অনুপযুক্ত বোধ হয় তবে তাহার মালিকের অথবা শহরের মধ্যে সেঈরূপ 
যেকোন মরকারী হাঁট বা বাজার কি কলাইখান1 কিন্থা সাধারণ দোকান ব! মাচার 
মধ্যে এ জিনিস বিক্রযার্থে সাজান আছে বা] লাজাইতে দেওষা গিয়াছে সেই সরকারী 
হাটপ্ুভৃতির মালিক ব। দখীলকার কি ইজার্দারের খরচে এ অনুপযুক্ত দুব্য আটক 
করিতে ও স্থানান্তর করিতে ও নষ্ট করিতে পারেন ইতি। 


[ রাস্তা অবরোধকারি দধুব্য উঠাইতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা ] 


২৩ ধারা? 


উক্ত শহরের মধ্যে কোন রাস্তার কিস্া কোন নরদমা কি মোরী কিম্বা জলপথে 
কি তাহার উপর যে কোন দেওয়াল কি বেড়া বা কাঠের গরাদি বা খুঁটি কি অররে- 
ধের বস্ত কি রাস্তার উপর স্থাপিত কোন বিষ্ষ থাকে সেই রাস্তা বা নরদমা বা মোরী 
কিজলপথ্র স্বত্বের বিষয়ে বিরোধ থাকুক বা ন) থাকুক সেই দেওয়ালপুভৃতি উঠা- 
ইয়া ফেলিতে অথবা স্বানান্তর করিবার হুকুম দিতে এ কমিস্যনর লাহ্বাদিগের 
অথ্বব তাহারদের সরবেষরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি হইবেক! কিন্ত জানা কর্তব্য 
যে এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন ক্ষমতাপন্ন 
আদালত যদি এমত ডিক্রী কি হুকুম করেন ফে এ দেওয়ালে ক] বেড়াতে কি কাণ্ডের 
গরাদিতে ঘের] ভূমি কোন ব্যক্তির নিজ লম্নত্তি তবে সেই ভিক্রীর বা হুকুমের পর এ 
কমিনস্যনর সাহেবেরদের এরূপ দেওয়াল বা বেড়া কি অন্যা কোন অবরোধকারী বস্তু 
উঠাইবার শক্তি আছে ইতি! 


[ অস্থাস্থ্যগনক প্রস্করিণী বুজাইতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা। ] 


২৪ ধারা ॥ 


যখন কমিস্যনর সাহেবদিগের এই মত বোধ হয় যে কোন ব্যক্তির নিজ 
পুস্করিণী অথবা নিয় জলেযো ভূমি নিকটবত্ত্ি ব্যক্তিদিগের অপকারক অথবণ পাঁড়া- 
জনক আছে তখন এ কমিপ্যনর সাছেবেরা তাহার মালিককে লিখিত এত্বেলার দ্বারা 
তাহ পরিস্কার, করিবার কি বুজাইবার হুকুম দিতে পারেন। এব” এরূপ এত্ে- 
লার পর সাত দিনের মধ্যে যদি এ পুষ্করিণী পরিস্কার না করা যায় কি বুজান ন 
যায় তবে এ কমিস্যনর লাহেবের। নিকটবর্তি ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারেন এব, 


ইঙ্জরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! ১৫ 


তাহারা বেমত উচিত বোধ করেন মেইমতে সেই পুষ্করিণী পরিস্কার করিতে অথবা! 
বুঙ্গাইতে পারেন এব তাহাতে যে খরচ লাগে তাহা এ পুষ্করিণীর মালিক দিবেক 
এব», ভাহা। পশ্চাৎ লিশ্বিতমতে আদায় হইবেক ইতি! 


[ঘরে তক্তা বা প্লেট ব্সাইতে কমিস্যনরেরদের হ্ুমতার কথা । ] 


২৫ ধারা। 


কসমিস্যনর সাহেবের] যেমত উচিত বোধ করেন সেইমতে এ শহরের মধ্যে 
কোন ঘর্‌ বা অজনের দেওয়ালে অথ্ব। কোন দেওষালে এ ঘর বা অঙ্জরন কি দেওযাল 
বে রাস্তার মধ্যে আছে তাহার নাম জ্ঞাত করিবার জনে) লেই দেওয়ালের উপর 
কোন তক্তা ব। ধাতুর প্লেট বলাইতে পারেন কি রাস্তায় আলে। দিবার জন্যে তাহাতে 
কোন লাঙ্ম অর্থাৎ দীপ দিতে পারেন ইতি। 


[কুকুর মারিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা! ] 


২৬ ধারা। 


উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা কা তাহারদের তাবেদার কর্মকারকেরা যেমত উচিত 
বুঝেন সেইমত যে সকল কুকুর এ রাস্তার মধ্যে এলুয়! পাওয় যায় এব” তাহার 
মালিক তাহার সঙ্গে না থাকে অথবা কোন ব্যক্তির জিম্মায় না থাকে সেই নকল 
কুকুর খুন এবস, নষ্ট করিতে পারেন কিনা খুন এব” নষ্ট করিবার হুকুম দিতে পারেন 
ইতি | 


[ কমিস্যনরের] রাস্তাগ্ররভৃতি মেরামৎ্ করিবার কথা। ] 


হন ধারা । 


উক্ত কমিস্যনর লাহেবদিগের অধীন টাকায় যেপর্য্যন্ত কুলায় সেইপর্য্যন্ত 
ভাহার! উক্ত শহরের মধ্যে এক্ষণে ফে প্রুত্যেক রাস্তা আছে ব1 উত্তর কালে হয় তাহা? 
উত্তম ও প্রুচুরমতে মেরামৎ্ করিবেন ইতি | 


[ রাস্ত। ও নরদম মেরামৎ হওনের সময়ে কমিস্যনরের। আপদ নিবারণার্থে 
উদ্যোগ করিবার কথা |] 
২৮ ধারা । 


বশ্বন উক্ত শহরের মধ্যে কোন রাস্তা কি মোরী বা নরদম] প্রস্তুত হইতেছে 
কি মেরামৎ্ হইতেছে তখন কমিস্যনর সাহেবেরা অথব। তাহারদের সরবেয়র কি 


১৬ ইনঙ্গরেজী ১৮৫ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! 


অন্য কোন তাবেদার কর্মকারক নিকটস্থ ঘর ঠেস দেওনের বা রক্ষা করণের দ্বার 
আপদ নিবারণার্থে যথোচিত উদ্যোগ করিবেন । এবস এ কর্স ও মেরাসৎ হওনের 
সময়ে কোন গাড়ি বা বলদের গাঁড়ি কি অন্য বাহন কি বলদ কি ঘোড়ার গসনাগমন 
নিবারণার্থে উক্ত রাস্তায় যত হুড়কা কি শৃঙ্খল অথ্হা খুঁটী রাখিবার আবশ্যক ও উচিত 
বোধ হয তাহা এ রাস্তার মধ্যে রাখিবেন ও স্বাপন করিবেন কিবা রাখাইবেন ও 
স্বাপন করাইবেন। এবস যখন কোন মোরী বা নরদমা কি অন্যান) কর্ম হইতেছে 
বা মেরামৎ হইতেছে তখন দৈবঘটন। নিবারণার্থে এ কমিন্যনর সাহেবেরা ও 
তাহারদের সরবেয়র সেই নরদমাপ্রভৃতিতে রাত্রিঘোগে উপযুক্ত ও প্রচুর আলো 
দিবেন ইতি | 


[ কমিস্যনরেরা শহরে আলো দিবার কথা 1] 


২৯ পারা । 


এব উক্ত কমিল্যনর লাহেবাদগের অধীন টাকায় যে পর্য্যন্ত কুলায় সেইপর্যযন্ত 
শহরের যে ভাগে আলোর আবশ্যক বোধ হয সেই ভাগে আলো দেওনের জন্যে 
প্রচুরসপ্প্যক লান্স অর্থাৎ দীপ দিবেন এব” সকল লোকের উপকারের জন্যে উক্ত 
দীপ উপযুক্তরূপে রাখিবেন এব তাহা পরিষ্কার করিতে ও প্রস্তত ও মেরামছ 
করিতে এব. তাহাতে আলো। দিতে প্রচুরদপ্খ্যক ব্যক্তিকে রাখিবেন ও নিযুক্ত 
করিবেন এব” উক্ত শহরে আলে দেওনার্থে েমত আবশ্যক বোধ হয় সেই মতে 
সময়ক্রমে এ দীপের সপ্খ্য। বুদ্ধি করিবেন বাঁ প্রকারান্তরে তাহার সণ্খ্যা বা স্থান 
মতান্তর করিবেন ইতি ॥ 


[ কমিস্যনরের! শহর পরিস্কার রাখিবার ও ময়লাপ্রভৃতি উঠাঈবার কথা] 


৩০ ধারা] 


উক্ত কমিস্যনর লাহেবেরা এব* ভাহারদের সরবেয়র ও অন্য কর্মকারকেরা 
উক্ত শহরের সকল সরকারী রাস্তা এব, পদরুজের শান অথবা হাটিবার পথ সময়- 
ক্রমে উপযুক্তমতে ঝাটি দেওয়াইবেন ও পরিষ্কার রকাইবেন। এব তাহার উপর 
যত ধূল] ও ময়লা ও কাদা ও ছাই ও জগ্জীল ও সকল প্রুকার গলিজ পাওয়। যায় 
তাহ! একত্র করাইবেন এব, উপযুক্ত ঘণ্টায় ও লময়ে তাহা স্থানান্তর করাইবেন। 
এব উক্ত শহরের মধ্যে সকল অথ্ব1) কোন এক টাটি এব”, ময়লার গর্ত ও নরদম! 
নেই বাটীর মালিক অথবা দখ্ীলকারের দ্বার! প্রচুর ও উপযুক্তমতে পরিস্কার ও . 
খালী করাইবেন | এব* উক্ত কমিপ্যনর নাহেবদিগের উক্ত সরবেয়র অথবা অন্য 
তাবেদার কর্মকারক যে২ হুকুম ও নিয়ম এ সরবেয়র অথব। পুর্েণেক্ত অন্য কর্মকারক 
কমিলঃনর পাহেবদিগের হুকুম ও কর্তৃত্বের অধীনে কর্ম করত উচিত ও আবশ্যক 


ইঙ্গরেজী ১৮৫ই সাল ১২ দ্বাদশ আইন । ৯৭ 


বোধ করেন সেইমতে এ বাটীর মালিক ও দখীলকারকে হুকুম দিবেন ও নিয়ম 
করিবেন। এব, উক্ত শহরে সন্গুহ হওয়] ধুলা! ও ময়লা ও কাদ। ও বিষ্ঠা ও ছাই 
ও জগ্খাল ও গলিজ যেস্থানে ও যেমতে ও যেপ্রুকারে ন্যস্ত হইবেক 'ও হস্তান্তর 
হইবেক তাহার বিষয়ে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনীমতে হুকুম 
দিতে ও নিয়ম করিতে পারেন ইতি ॥ 


[ মালিকের? নর্দামাপ্রভৃতিহইতে দুর্গন্ধ নিবারণ করিবার কথা 1] 


৩৯ ধারা? 


এব", উক্ত শহরের কোন বিশেষ মোরীর উপযুক্ত কপাট অথব1 অন্য ঢাকনি 
দেওনের দ্বারা কি তাহার মধ্য দিব] বায়ুর গমনাগসনের সুগম করণের দ্বারা 
কিন্বা তন্িমিন্ত অন্য থে উপীর ও উদ্যোগেতে তাহা সাধ্য হয় তাহার দ্বারা গলিঘ,জি- 
হইতে এব রাস্তা বা অন্যান্য স্থানের মোরী কি নরদমার ঝাঁজরী কি অন্য প্ুকার 
খোলা স্কানহইতে এ নরদমা এব মোরীর দুর্গন্ধ নির্গত না হইবার উপায় করিবেন! 
এব যদি কোঁন বিশেষ নর্দমা অথবা! সোরীর মালিক মৈই কর্তব্য কার্যে শৈথিল্য 
কি বিলম্ব করে তবে সেইরূপ নরদ্ম1 অথবা মোরীহইতে নির্গত দুর্গন্ধ সফলরূপে 
নিবারণার্থে উক্ত কমিস্যনর সাহেব্রদের সরব্য়র তাহাকে উপযুক্ত এত্েল! দিবেন 
এব”, যদি সেইরূপ এন্তেল। পাওনের পর দশ দিবুলের মধ্যে পেই নর্দমার মালিক 
অতি কম্মণ্যরূপে তাহা না করে তবে উক্ত নরবেয়র তওক্ষণাৎ উপধুক্ত কপাট কি 
অন্য ঢাকনি দিবেন কি এ দুগন্ধ নিত হওনের অতি সফলরূপে নিবার্ণার্থে অন্যান) 
যে উপাষ উচিত বোধ হয় তাহী করিবেন এব ভাহাতে যে খরচ লাগে তাহা এ 
নরদমা অথবা মোরীর মালিক দিবেক এবসং তাহা পশ্চাৎ লিখিতমতে উসুল হইতে 
পারে ইতি! 


[অনুপযুক্ত গোরস্থান নিবারণার্থে কমিন্যনরের সর্টিফিকট দিবার কথা।] 


৩২ ধারা? 


যদি কমিস্যনর সাহেব্রদের মরব্যেরের এজহার্ক্রমে এব”. অন্য যে কোন্‌ 
মতে ৰা উপায়ে কমিন্যনর সাহেবের তদারক করিতে হুকুম দেন সেই তদারকের 
পর উক্ত কমিস্যন্র সাহেবেরা এমত সর্টিফিকট দেন (এ সর্টিষ্কিকট কলিকাত1 গেজেটে 
এব. শহরের মধ্যে সামান্যতঃ চলন এক ইঙ্গরেজী ও এক বাঙ্গল] কাগজে প্রকাশ 
হইবেক ) যে এ শহরের মধ্যস্থিত কোন গোরস্থান এমত অবস্থায় আছে যে তাহার 
চতুদ্দিগনিবাসি ব্যক্ষিরদের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইতে পারে অথবা এ শহরের 
মধ্যে কোন গ্রিজাঘর বা ঈশ্বরের আরাধনার অন্য স্কানের প্রাচীরের মধ্যে বা তাহার 
মেজিয়ার নীচে পাকা কবর কি গোর এমত অবস্থার আছে হে এ গ্রিজাঘরপুভূতিত্তে 


১৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন, ! 


গম্নকারি ব/ক্তিরদের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইবেক এব এ গোরস্থান বা গ্রিজাথর 
বৰ) ঈশ্বরের আরাধনার অন্য স্থান্হইতে অক্লেশজনক দূরে কবর দেওনের উপযুক্ত 
উপাষ আছে তবে এ সর্টিফিকটের মধ্যে যে দম্য নির্দিষ্ট হয় তাহা অতীত হইলে 
পরযে গোরস্থান বা গ্রিজাঘর কি ঈশ্বরের আরাধনার স্থানের বিষ সর্টিফিকটে 
লেখা আছে নেই গোরস্থানপ্রভৃতিতে বা তাহার মপ্যে কি তাহার মেজিযার নীচে 
আর কোন শব অথবা শবের সিন্দুক এ নর্টিফিকটের মধ্যে যেপর্য্যন্ত অনুমতি দেওয়। 
যায তাহা ছাড়া কবর দেওয়া! যাইবেক না অথবা কবর দিবার অনুস্তি হউবেক না! 
এব" এ সর্টিফিকটের এন্ডেলা! দেওনের পর যে কোন ব্যক্তি এই আইনের বিরুদ্ধে 
কোন শব বা] শবের সিন্দুক কবর দেষ অথব। কবর দেওষায় কি কবর দিতে অনুমতি 
দেষ কিন্থা কবর দিতে দেয় তাহার দোষ জুষ্টিন অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে 
সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে মে ব্যক্তি কো পাঁচ শত টাকার অনধিক 
জর্লীমানার যোগ্য হইবেক ইতি। 


[ কমিন্যনরেরদের অনুমতি বিনা উত্তর কালে কোন কবর বা গোরস্থান 
ন। হইবার কথা 1] 


৩৩ ধারা? 


এই আইন জারী হওনের পর উক্ত শহরের মধ্যে নিষ্ষিতি কোন গ্রিজীঘরে ব। 
ঈশ্বরের আরাধনার অন্য স্থানের নীচে অথব] তাহার দেওয়ালের ভিতরে কোন্‌ 
পাকা গোর বা গোর পুস্কত হইবেক না ও করা যাইবেক না|] এব. এই আইন 
জারী হওনের পর কমিস্যনর সাহেবদিগের অনুমতি না হইলে কোন গোরস্থান কর] 
যাইবেক না ও গ্রস্ত হইবেক না এক এই আইনের বিরুদ্ধে যে কোন পাকা গোর 
বা গোর কিগোরস্থান নিষ্্াণ হর বা করা যায় কি প্রস্তুত হয় সেই মত পাকা 
গোরপ্ুভৃতিতে যে কোন ব্যক্তি কোন শব বা শবের সিন্দুক কবর দেয় বা 
দেওয়ায় বা কবর দিবার অনুমতি দেয় কি কবর দিতে দেয় তাহার অপরাধ জুষ্টিস 
অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত ইহলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে সেই ব্যক্তি 
কোন পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি | 


[এক" মাসের এন্তেলা না হইলে তাহারদের প্রতি কোন পরওয়ানা জারী ন। 
হইবার কথা | তিন মাসের মধ্যে নালিশ করিবার কথা । ক্ষতিপূরণের 
প্ুস্তাৰ কমিস্যনরের করিবার কথা । ] 


৩৪ ধারা? 


এই আইনের, ক্ষমতানুসারে যে কোন কর্ম করা গিয়াছে বা করিবার মানস 
আছে তাহার বিষিয়ে যাবৎ কোন কমিপ্যনর লাছেব অথবা কোন সেক্রেটারী বা 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১২ দ্বাদশ আইন! ১৯ 


সরবেয়র কি অন্য যে কোন প্রুকার কর্মকারক বা ব্যক্তি কমিস্যনর সাহেবেরদের 
হুকুমে কার্য করেন তাহারদিগকে এক লিখিত এত্েলানীম! দেওনের অথবা তাহার 
দন্ুরথানাষ বা বাসস্থানে রাখণের এক মাস অতীত না হয তাবু এ কমিস্যনর 
সাহেবপ্রভৃতির বিরুদ্ধে কৌন পরওরানা অথব' হুকুম বাহির হউবেক না অথক| জারী 
হইবেক না এব* এ এন্ডেলানামার মধ্যে এ মোকদ্দমার কারণ ও যে ব্যক্তি ফরিযাদী 
হইতে চাহে তাহার নাম ও বাসস্থান ও সেই মোকদ্দমাষ তাহার উকীল কি মোঞ্তা- 
রে নাম স্পঞ্ট করিয়া লেখা থাকিবেক ॥ এব এ মোকদ্দমার বিচার হওন সময়ে 
এ রূপ দেওয়া এন্ডেলানামার অধ্যে মোকদ্দমাঁর যে কারণ নির্দিষ্ট ছিল তাহা ছাড়া 
ফরিযাদী নালিশের অন্য কোন কারণে লাক্ষ্য দিতে পারিবেক না? এবং যি 
এ এক্ভেল। দেওনের প্রমাণ না দেওয়া যায় তবে আদালত আলাসীর পঙ্ছে 
ডিক্রী করিবেন । এব” মোক্দ্দসার কারণ হওনের পর অব্যবহিত সপ্পপূর্ণ তিন 
সাসের মধ্যে এ মোকদ্দমা করিতে অথবা! আরস্তভ করিতে হইবেক এব তছপরে 
হউবেক না। এব ফি কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কর্ম করণেতে অথবা এই 
আই'নের দ্বার! দেওয়। কোন শক্তি বা ক্ষমতাক্রমে কোন বেদ্দাড়া কর্ম বা] “ ত্রেনপল” 
কি অন্য অনুপযুক্ত কর্ম করিষা থাকে এব* তাহার ব্ষিয়ে নালিশ হওনের পুরে 
যদি নেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রচুর ক্ষতিপূরণের টাক দিবার প্রস্তাব করে তৰে 
এ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নালিশ করিলেও কিছু পাইবেক না। এবৰ যদি এরূপ 
কোন ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব না করা গিযা থাকে তথাপি এ মোকদ্দমার আসামীর 
এই ক্ষমতা হৃইবেক যে যে আদালতে মোকদ্দস! উপস্থিত থাকে সেই আদ্াল- 
তের অনুমতিক্রমে মোকদ্দম! রুবকার হওনের পুর্বে কোন সময়ে যত টাকা উচিত 
বোধ করে তত টাকা আদালতে দাখিল করে এব” ভাহা হউলে অন্যান্য যে গতিকে 
আলামীরদের আদালতে টীকা দেওনের অনুমতি আছে সেইহ গতিকে যেরূপ কার্ষ্য 
হয় এই গতিকেও সেইরূপ কার্য হইবেক ইতি । 


[ কমিস্যনরের প্রুকৃতপ্রস্তাবে কার্ধ্য করিলে তাহারা নিজে বা তাহারদের 
চাকরের দাষী ন। হইবার কথা।। | 


৩৫ ধারা । 


কমিস্যনর সাহেবেরদের অথবা তাহারদের কোন এক জনের অথবা কোনি সেক্রে- 
টারী বা সরবেয়র কি অন্য যে কোন কর্মকার্ক বা ব্যক্তি কমিস্যনর পাহেবেরদের অধীনে 
কার্য করেন তাহার ছার) যে কোন কর্ম বা বিষয় কর যায় বা বন্দোবস্ত হয় ফদি দেই 
বিষষ ব! কার্ধয কি বন্দোবস্ত প্রকৃতপ্রস্তাবে এই আইন জারী করণার্থে কর) গিয়া খাকে 
তবে তাহারদের বা] কাহারদের কোন এক জনের উপর নিজের কোন প্রকার নালিশ 
বা ঝুঁকী কি দাওয়া কিম্বা দাবী হইতে পারিবেক না| এব এরূপ 'কোন কমিস্যনর 
সাহেব বা সেক্রেটারী কি সরবেয়র বা অন্য কর্মকারক কি ব্যক্তি পূর্রবোক্তমতে কর্ম 


২৩ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


করণেতে ষে কোন বায় করিয়া? থাকেন তাহা খ কমিলযনর লাহেবদিগের অধীন টাক1- 
ছইডে দেওয়। যাইবেক ও তাহাকে ফিরিয়? দেওয়া যাইবেক ইতি! 


[রাস্তা ও নরদম! ও ময়লাপ্রুভূতি টুষ্টিস্বরূপ কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবার কথা। ] 


৩৬ ধারা 1 


এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরের মধ্যে যে সকল রাস্তা থাকে 
এব* তৎপরে এ শহরের যে সকল ভাগে রাস্তা হয় তাহ? এব তাহার উপর যে 
নকল শান পাতর ও পাতর্‌ ও অন্য সরঞ্জাম আছে তাহা! এব, বাঙ্গলা দেশের 
গৰর্ণমেণ্টর অথবা কলিকাতার মাজিস্্রেট সাছেবেরদের অথ্ব1 উক্ত কমিস্যনর সাহেৰ- 
দিগের দ্বারা বা তাহারদের ক্ষমতাক্রমে যে সকল ঘর ও গাথনির সরঞ্জীম ও 
হেতিয়ার ও অন্য দ্ুব্য এ রাস্তার জন্যে প্রস্তুত করা যায় তাহা ও উক্ত শহরের 
অধ্যে যে সকল লরকারী নর্দূস! ও মোরী আছে তাহা! এব. ৩২সঙ্পক্কায় যে 
সকল এমারৎ ও সরঞ্জাম ও অন্য দুব্য এই আইন জারী হওনের সমযে উল্ত 
শহরের মধ্যে থাকে অথবা তৎ্পরে উক্ত ক্মিস্যনর মাহেবেরদের প্রকারান্তরে গাথ। 
হায় এব প্রস্তুত হয় তাহা এব. যে সকল খাল ও জলপথ্‌ এ প্রণালী ও খিলানপঞ্ধ 
ও জলের কল ও কুণ্ড ও বোম ও নলী ও পুক্করিণী ও জলাশয ও চৌবাচ্চা এক্ষণে 
লাধারণ ব্যবহারার্থে পুন্তত আছে কি আইনমতে খাটান বাইতেছে ব। উত্তর কালে 
পুস্তত হয় বা আইনমতে খাটান 'যায় এব” কোন সাধার্ণ ব্যক্তির সম্নন্তি না হফ 
তাহা এব” এই আইন জারী হওনের ঈময়ে উত্ত শহরে তৎ্লম্নর্কায় যে সকল 
এসারৎ ও কল ও যন্ত্র ও সরঞ্জাম ও দুব্য থাকে অথবা তত্পরে উক্ত কমিস্যনর 
জাহেব্রেদের খরচে অব] প্রুকীরান্তরে নির্মাণ করা যায় এব*্ প্রস্তত হয় তাহা এবছ 
লরকারী পুস্করিণীর চতুর্দিগে এবং তৎনয্নক্র্ণয় যে সকল ভূমি এব কোন রাস্তা ৰা 
নরদসা বা জলপখের পার্থ যে টুকরা খণ্ড ভূমি কোন সাধারণ ব্যক্তির নল্নন্তি না 
হয় তাহা এবপ, পুর্্কার লাটরির কমিটির যে সকল ভূমি ছিল এব”. আইনমতে 
হস্তান্তর করা যায় নাই তাহ] এব. ফে সকল ময়লা ও খুলা ওশ্শস্ক ও আধদ্ুগলিজ 
ও ছাই ও জঞ্জাল উক্ত শহরের মধ্যে রাস্তা ও ঘর ও টাটি ও মোরী ও ময়লার 
গর্ভ ৰা অন্য স্থানহইতে সপ্গুহ করা যায় তাহা এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে 
টুষচিস্বরপু উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের সম্নত্তি হইবেক এবণ তাহারদের প্রতি 
ইহার দ্বার? অপণি হইল ইতি? 


[যাহারা কোন অপকারক কর্স করে তাহার? এই আইনের দ্বারা 
নালিশহইতে চ্ষমা না হইবার কথা! ] 


৩৭ ধারা! 
এবং এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত্ত অর্থ করিতে হইবেক না যে 


ইন্নরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! ২১ 


কোন বাক্তির যেকোন কর্ম করণ বা নাকরণ « কামণ লা” অনুনারে অপকারক 
অপরাধ জ্ঞান ও নির্ধীর্ষা হইত অথবা এই আইন ন1 থাকিলে দেইরূপ জান ও 
নির্ধীর্ধয হইত নেই কর্ম্মকরণ আইনসিদ্ধ হউবেক এব” “কামণ লা” অনুসারে যে কর্ম 
অপকারক অপরাধ হইত সেই কর্মের দোষি কোন ব্যক্তি এই আইন ক্রমে তম্বিমকে 
নালিশগুন্ত হওয়াহইতে ক্ষমা হইবেক না) কিন্ত জানা কর্তব্য যে এই আইনক্রমে 
যেব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইযাছে সেই ব্যক্তি যদি এ লাব্যস্ত হওরাপ্রযুক্ত ধার্ধ্য 
সম্পুর্ণ টাকা ও তাহার খরচ! দেয় অথবা! সেই অপরাধের জন্যে কয়েদ হয তৰে 
তাহার পর নেই অপরাধের জন্যে ফৌজদারী সম্সকাঁৰ আর কোন নালিশ তাহার 
নামে হইতে পারিবেক না ইতি। 


| সরবেযুরের হুকুমমতে সরকারী নরদমা লোকেরদের শাখা নরদম। করিবার 
কথা 1 এই ধারার বিরুদ্ধ অপরাধে দণ্ডের কথা |] 


২০৮ ধারা । 


এব উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি যে নরদম! অপণি হইয়াছে বা এঈ 
আইনের শক্তিক্রমে ভাহারদের নিষ্মাণ কবণের ক্ষমতা! হইবাছে বা উক্ত কমিন্যনর 
লাহেবেরু। পুকারান্তরে প্ান্তি হইয়াছেন সেই কূপ কোন্‌ নর্দসার নঙ্গে সযোগ 
হওনার্থে কোন ব্যক্তি আপনার শখবরচে মেরী প্রস্তত করিতে পারে । কিন্তু সেই 
মোরী যে পরিমাণে এক জব্্রতোভাবে প্ প্রকারে উক্ত কমিস্যনর লাহেবেরদের উক্ত 
নরবেয়র হুকুম করেন সেই পরিমাণে এব সেইরপে প্রন্তত করা যাইবেক এবস যাদ 
উক্ত কমিন্যনর সাহেবেরা এ মোরীর যে ভাগ এ নর্দমার লঙ্জমের স্থানঅবধি এ 
রাস্তার শেষপর্ধ্যন্ত চলে তাহা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত ও সম্মত না হন (এবং মেইরূপ 
স্বীকৃত ও সম্মত হওনার্থে ইহার দ্বার কঁমিন্যনরেরদের প্রুতি ক্ষমতা দেওয়া গেল) 
তবে এ ব্যক্তি তনল্গিমিন্তে কোন রাস্তার যে শান বা অন্য কোন সরঞ্জাম উঠাওন 
আবশ্যক হয় তাহা কমিস্যনর সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে উঠাইতে ও স্থানাস্তীর 
করিতে পারে । এবছ্ং উক্ত যেং নরদম। এ কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি অপণি 
হইয়াছে অথবা এই আইনানুলারে এব, তাহার শক্তিক্রমে নিম্মাণ করণের ক্ষমতা? 
হইল তাহার কোন এক নরদ্মার সঙ্গে সযোগ করণার্থে মোরী যে পরিমাণ কিনা 
ষেপ্ুকার ও ষে ডৌলে এ সরবেয়র হুকুম ও নিরূপণ ক্রেন তদপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে বা! অন্য প্ুকারে ষদি কোন ব্যক্তি কোন মোরী প্রস্তত করে তবে জুষ্টিন 
অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই প্রত্যেক অপরাধি 
ব্ক্তির পুত্যেক অপরাধের জন্যে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমান। দিবেক এব এ 
টাক। না দিলে এক মামের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক। এব উক্ত 
কমিস্যমর লাহেবৰেরা যেরেপে খ নরদম। মতান্তর করিতে নির্দিষি করিয়াছেন সেইরূপে 
এ জুফিল লাহে এ জপরাধি ব্যক্তিকে দশ দিবশের মধ্যে তাহা মতান্তর করিতে 

চ 


২ ঈঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন | 


হুকুম করিবেন এব তাহা! না হইলে উক্ত কসিস্যনর লাহেবের? যেমত উচিত বোধ 
করেন সেইমতে এ নরদম? প্রস্ততকর পিষা ব্যক্তির খরচে তাছা। মতান্তর কি ন্ট করিবেন 
এব” তাহা মতান্তর ও নষ্ট করণের খরচ ষদি এ মোরীর মালিক ব। প্রস্ততকরণিয়া 
ব্যক্তি না দেয় তবে এ খরচ পশ্চাৎ্ লিখিতমতে উদুল কর যাইবেক ইতি । 


[ মালিকের খরচে এ নরদমা৷ করিতে মালিকের সঙ্গে কমিন্যনরের 
চুক্তি করণের কথা] ] 


৩৯ ধারা। 


এব উক্ত কমিস্যনর লাহেবেরা উক্ত শহরের মধ্যে কোন বাটি বা অন্য বাস- 
স্থানের মালিকের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ও করার করিতে পারেন ষে এ গৃহস্বামির যে 
কোন নর্দ্মা করণের ব। নির্মাণ করণের আবশ্যক হন তাহা উক্ত কমিলানর সাহে- 
বেরদের সরবেষরের' দ্বার] নির্মাণ করা যায ২ও প্রস্তুত হয় এব”, উক্ত কমিল্যন্র 
সাহেবেরদের উক্ত নরব্যেরের সর্টিফিকটঅনুনারে উক্ত নরদসাঁয় যে আসল খরচ 
লাগিরাছে তাহা উক্ত কমিন্যনর লাহেবদিগকে এং গৃহস্থামী ফিরিয়া দিবেক এবং 
তাহা। না দিলে খ টাকা পশ্চাৎৎ লিখিতমতে উসুল হইতে পারে ইতি। 


[ কোন নৃতন নরদম1 বা এম্রৎ সরবেয়রের হুকুস মতে গাথন আরস্ত 
করণের পুর্থে কমিস্যনরদিগঙ্জ্জ এত্বেলা দেওনের কথ] ] 


৪০ ধারা ॥ 


উক্ত শহরের মধ্যে কোন নৃতন ঘর বা এমারৎ কি দেওযালের বুনিরাদ খনন 
বা পত্তন করিতে আরস্ত করণের পূর্বে অথবা তাহার মধ্যে ফে কোন ঘর বৰ) 
এমার« কি দেওয়াল কোন ব্রাস্তার লাগাও কি নিকটে অথব! কোন বাটির বাহিরের 
দেওয়ালের ভিতরে না হয় এমত স্থানে তাহা পুনর্ক্মর নির্মাণ করিতে আরস্ত কর- 
ণের পূর্বে এব উক্ত কমিস্যনর সাহেব্রদের কর্তৃত্বাধীনে কোন মোরীর মধ্যে 
কোন ভূমি বা বাটির জল সোজ1 হা? বক্রন্ধপে পড়িবার জন্যে কোন মোরী অথবা 
নরদম! করণের পুর্ব উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের সেক্রেটারী সাহেবকে লিখনের 
ছ্বার। সমপুর্ণ চৌদ্দ দিনের এন্ভেল। দিতে হইবেক এব” যে ব্যক্তি এ প্রকার ঘর বা 
এমারৎ কি দেওয়াল গাখিতে বা পুনর্ার গাঁথিতে অথবা সেইরূপ মোরী বা নরদম। 
করিতে মানস করে সেই' ব্যক্তি এ এত্তেলানামা সেক্রেটারী সাহেবকে দিরেক কি 
তাহার দম্তুরখানায় দিয় আলিবেক 1 এবজ্* শীরূপ ঘর বা এসারৎ কি দেওয়ালের 
এব তাহার মধ্যের নরদমার এ বুনিয়াদ উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের সরবেয়র যে 
মাটামের হুকুম 'দেন লেই মাটামলহী পত্তন হইবেক এৰস্ তাহা এইরপে পত্তন 
হইবেক যে এ ঘর বা এমারছ কি দেয়ালের কোন ভাগ নিক্টবর্তি কোন রাস্তা হা 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । ২ 


নরদমা কিকোন জলপথে ৰা তাহার উপর না ঝুঁকে বা গাথা না যায় এব* উক্ত 
নৃূরদম1 নিকটবর্তি সরকারী নরদম] সম্পর্কে উত্তমরূপে নিক্মাণ করা যায়! এবস 
একপ প্রত্যেক শাখা নরদমণ যে দিগে ও যেপ্রুকারে ও যে ডৌলে এ নরবেযর হুকুস 
করেন এবং তাহার মনল ও এমারতের বিষষে এ সর্বেয়র যে নিয়স করেন 
তদনুপারে তাহা। প্রস্তত হইবেক। এন উক্ত ঘর বা এমারৎ কি দেওয়াল গীথন 
বা পুনব্ধার গাথনের কর্ম যেপর্ধ্ন্ত কোন রাস্তা বা নরদমা কি জলপথের মধ্যে ৰা 
উপরে ঝুঁকন অথবা গঁথন নিবারণের জন্যে আবশ্যক হয় এব এ ঘর বা এমারৎ 
কি দেওয়ালের নরদমার মাটাম সরকারী নরদমা সম্সর্কে উপযুক্তরূপে নির্মাণ হয় 
ইহা নিশ্চষ কর্ণার্থে আবশ্যক হয সেইপর্যযন্ত্র তাহা উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের 
এব তাহারদের সরবেষরের দৃষ্টির ও কর্তত্বের অধীনে করা যাইবেক। এবস, 
মদি সেঈরূপ এন্ডেলা না দেওয1 যায অথবা সেই এসারৎ কি নরদ্সা যদি কেন 
প্লুকারে উক্ত লরবেষরের হুকুমবিনা অথবা তাহার বিপরীত কি এট আইনের বিধির 
বিরুদ্ধে আরম্ভ কষ] যায় তবে উক্ত কমিস্যনর লাহেনেহা মনেই এসারৎ উৎ্পাটন 
করাইতে পারেন এব”, সেই নর্দম। পুনব্রার করিতে বা মেরামৎ্থ করিতে কি বিনষ্ট 
বা বিষষ বিশেষে পুনব্ধার গাথিতে হুকুম দিতে পারেন এব পশ্চাৎ লিখিতমতে 
তাহার খরচ এ ভূমির মালিকের স্থানে উসুল ও আদায় করিয়া লইতে পারেন ইতি। 


[রাস্তার মধ্যে কোন২ অপরাধের দণ্ডের কথা 1 ] 


৪১ ধারা ॥ 


কলিকাতা শহরের সীমার মধ্যে যে প্লুত্যেক ব্যক্তি নীচের লিখিত কোন এক 
অপরাধ করে এব তাহার এ অপরাধ এক অথবা ততোধিক বিশ্বীনযোগ্য সাঞ্ছির 
প্রমাণক্রমে কোন জুফ্টিস অফ দি পীস লাহেলের সম্মুখে নাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি 
পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা] সেই টাক 
না দিলে কঠিন পরিশ্মে বা তাহ] বিনা এক ম'সের অধিক না হয় এমত মিয়াদের 
জন্যে কয়েদের যোগ্য হইবেক বিশেষতঃ । 


[রাস্তার মধ্যে ময়লাপ্রভৃতি ফেলনের অপরাধের কথা? | 


১1. যে প্রত্যেক ব্যক্তি দুই প্রহর রাত্রিঅবধি সকালের ইঙ্গরেজী দাত ঘণ্টা 
পর্যান্ত এই সময়ছাড়া অন্য কোন লময়ে কোন সরকারী র্াস্তাতে কোন ময়লা 
অথবা গোবর বৰ] কাদা কি ধুলা কিম্বা ছাই অথবা বাগানের ব] আত্তবলের কাটনি 
ব1কোন গ্ুকার জঞ্জাল কি কোন কুকুর কি অনা পাশ্তর শব অথবা কোন পন্তর মা”ন 
কি অন্য কোন অঙ্গ কিম্। কোন, জন্তর সম্নর্ক্য় বিষয় ফেলে কা রাখে ৰা আপন' 
চাকরের দ্বার] তাহা ফেলায় বা তাহা ফেলিতে হুকুম বা! অনুমতি দেয় . অথবা 
যাহার বাটিহইতে তাহা ফেল যায় হা রাখ যায় সেই ব্যক্তি 


২৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন্‌। 


[ ভাঙ্গা বোতল গ্রাসপ্ুভূতি ফেলিবার অপরাধের কথা )] 


২1 ফে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন রাস্তা বা নর্দম! কি জলপথের মধ্যে বা 
তাহার উপরে কোন ভাঙ্গ|ী বোতল কি গ্রান কি চিনার বাসন বা অনা প্রকার 
বাসন ফেলে বা রাখে বা ফেলায় কি রাশ্বায় কিম্বা ফেলিতে বা রাখিতে দেয় ৰা। 
যাহার বাটিহইতে তাহা ফেলা বায় ৰা রাখা যায় সেই ব্যক্তি! 


[হরের মধ ময়লাপ্রুভতি রাখিবার অপরাধের কথা] 


৩1 যে পুত্যেক ব্যক্তি তাহার দখলে থাকে কোন ঘর বা বাহিরের ঘর বা 
উঠান কি ভূমিতে কি তাহার উপর কোন মলা বা গোবর কি কাদা বা ধুলা বাঁ হাড় 
কি ছাই ব) বিষ্ঠা অথ্ৰ1 অন্য যে জঞ্জাল নষ্ট হয় এৰ্* ব্যামোহ্‌ দেষ সেই জঞ্জাল 
চক্রিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখে কা রাখিতে দেয় সেই ব্যক্তি! 


[নর্দ্মাপ্রভৃতি সাফ না রাখিবার অপরাধের কথা] 


৪1 যে প্রত্যেক ব্যক্তি, কোন নিজ টাটি বা মোরী কি নরদ্ম! বা সয়লার গর্ত 
কি চামড়ার কারখানা কি মলের কোন আঁধারের মালিক অথবা দৃখীলকার হ্ইয়। 
তাহা সাঁফ ও উপযুক্তমতে রাখিতে ত্রুটি অথবা অস্বীকার করে অথবা! তাহাহঈতে 
কোন দুর্গন্ধ বা ময়লা উঠাইবার উপযুক্ত, চেষ্টা না করে কি এ টাটির ময়লা রাস্তার 
মধ্যে গমনকারি ব্যক্িদিগের দৃ্টিগোচরে রাখে সেই ব্যক্তি । 


[ঘর অব) ভূমি ময়ল] কিন! অস্বাস্থ্য জনকরূপে রাখিবার অপরাধের কথা। ] 


৫1 যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন ঘর বাঁখভুষ] ঘর বা এমারৎ কা ভূমির মালিক 
ও দশ্বীলকার হইয়া! সেই শ্বর বীস করিবার উপযুক্ত হইলে বা না হইলে লেই ঘর- 
পুভৃতি ময়লা এব”, অস্থাস্থ্য জনকরূপে থাকিতে দেয় বা নিবিড় ও পাঁড়ীজনক জঙ্গল 
তাহাতে জম্মিতে দেয় সেই ব্যক্তি ॥ 


[ দুর্গন্ধ জলীয় দুব্য পুস্করিণী বা জলযস্ত্রেতে যাইতে দিবার অপরাধের কথা 1] 


৬) যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার কোন সেতখানা ব। মোরী কি নরদমার জল 
বণ অন্য দুর্ণস্ব জলীয় দ্রব্য কি আপনার ভূমি দিয়) হে জলপ্রুভৃতি যায় বা আপনার 
ভূমিতে থাকে লেই জলপ্রভৃতি কমিস্যনর নাহেবেরদের কোন রাস্তা কি পুস্করিণী 
কিন্থা জলপথ্থ বা জলকুগ্ডেতে কি তাহার উপর গমন করায় বা নরদমার দ্বার! চালায় 
কি বহন করায় অথ্ব] যে প্রুত্যেক ব্যক্তি এইমত কোন কর্ম করে বা করায় যে 
তাহার ছারা শহরনিবালি ব্যক্তিদের গৃহ কার্ষের জন্যে যে জল নিযুক্ত আছে তাহ! 
কোন প্রকারে ময়ল। বা নট হয় অথ্থবা ষে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন লরকারী নরদমা ক? 
মোরীতে অথব। কমিস্যনর লাহেবেরদের কোন জলকুগড ব1 পুফ্করিণী কি জলপথ ব। 
অন্য জলের কলে কোন ময়ল! বাঁ গোৰর কি কাদ। কি ধুলা বা ছাই বা বিষ্ঠা বা 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১২ দ্বাদশ আইন! ২৫ 


বাগান কি আস্তবলের ক্বাটনি কি অন্য জঞ্জাল ফেলে বা রাখে বা আপনার চাকরের 
দ্বারা ফেলায় কি রাখায় বা ফেলিতে বৰ রাখিতে অনুমতি কি হুকুম দেয় কিস্বা যাহার 
বাড়ীহইতে তাহা! ফেল যায় বা রাখা যাষ সেই ব্যক্তি 


[পাউাবিনা সাধারণ টাটি রাখিবার অপরাধের কথা] 


৭1 যে কোন ব্যক্তি কমিস্যনর সাহেবেরদের স্থানে পাউা না পাইয়। শহরের 
মধ্যে তাহার যে কোন ভূমি থাকে বাঁ তাহার দখলে থাকে সেই ভূমিতে কোন সাধা- 
রণ টাটি বা পাইউখানা ৰ। সুতকুড় রাখে সেই ব্যক্তি! এব” কসিস্যনর সাহেব- 
দিগকে আপনারদের সেক্রেটারীর দ্বার! দস্তখৎ্কর] সেইরূপ এক পাউ। দিতে ইহার 
দ্বা্া ক্ষমতা দে ওয়া? গেল এব এ পাউী। এক ব্সরের জন্যে দেওয। যাঁইবেক এবস্* 
কমিস্যনর সাহেকেরদের বিবেচমামতে গ্রুতিব্সরে নূতন পাউী দেওযা যাইবেকু বা 
নাযাইবেক। 


[ লাধারণ টাটি সয়লা রাখিবার অপরাধের কথা 1] 


৮1 উক্ত শহরের মধ্যে যে প্রুত্যেক ব্যক্তি পাউটা পাওয়া কোন সাধারণ টাটি 
কি পাইখানা বা মৃতকুড়ের মালিক বা ইজারদার হইয়া এ টাটি ক? পাইথান। কি 
মুৃতকুড় মবলা ও অপরিষ্কাররূপে থাকিতে দের অথবা তাহা পাফ করিবার এব 
তাহার বিষয়ে সুনিষম করিবার উপযুক্ত উপায় করিতে ত্রুটি করে সেই ব্যক্তি ! 


[ লাম্ন অব! ররাস্ত।র তক্তাপ্রভৃতি নষ্ট করিবার অপরাধের কথ 1] 


৯1 যে কোন ব্যক্তি উক্ত রাস্তার মধ্যে কোন লাম্ন অর্থাৎ দীপ বৰ দীপের 
শুঁটী খামখা কি জানিষা শ্রনিযা নষ্ট করে বা ক্ষতি করে কি বিকৃত করে অথব] তাহার 
মপ্র্যের কোন আলে! নিবাইয়। দেয় ৰা] উক্ত কোন দীপহইতে তাহার মধ্যে থাক 
কোন তৈল বা অন্য কোন ছুব্য কি বস্ত্র কি তাহার কোন ভাগ উক্ত কমিস্যনর 
সাহেবেরদের অথবা তাহারদের সরবেয়রের হুকুমবিনা উঠাইয়া লয় ৰা লইয়। যায় 
অথবা) যে কোন তক্তার উপর উক্ত শহরের মধ্যে কোন রাস্তার নাম থাকে কি কোন 
এমারৎ ব1 ভূমির নম্থর থাকে সেই তক্তা অথবা উক্ত কমিস্যনর সাহেবের কোন স্থানে 
যে কোন এত্বেলানামা লট.কান্‌ ৰা রাখেন্‌ তাহা খামখা। কি জানিয়। শুনিয়া নট ব। 
ক্ষতি কি বিকৃত করে সেই ব্যক্তি 


[রাস্তার ক্ষতি ও শান পাতরপ্রভৃতি উঠাইবার অপরাধের কথা |] 


১০1 যে প্রুত্যেক ব্যক্তি উক্ত কমিপ্যনর লাহেবেরদের অথবা ভাহারদের 
অরবেয়রের লিখিত অনুমতি রিনা কোন রাস্তায় কোন পাকা মেজিয়া বা শান পাতর্‌ 
কি পাতর কিছুণ বেড়া বা শুঁী অথবা হীটিবার কিস গাড়ির পথের" অন্য সরঞ্জাম 
লরায় ব। উঠাইয়া! ফেলে বা তাহাতে কোন মতান্তর করে অথবা যে পুত্যেক ব্যক্তি 

ছ্‌ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন? 


কোন রাস্তা বা] মোরী বা] নরদম1কি জলপথ অথবা রাস্তা বা নরদমা কি জলপথের 
পার্খস্থ ভূমি অবরোধ করে কি তাহার উপর কিছু রাখে সেই ব্যক্তি 


[কমিস্যনরেরদের দ্বার। স্থাপিত কোন তক্তাপ্রভূতি ক্ষতিপ্রভৃতি করিবার 
অপরাধের কথা] 


১১ উক্ত কমিন্যনর লাহেবেরদের দ্বারা স্বাপিত কোন বেড়া বা তক্তা কি 
হুড়কা কি শিকলি অথবা শুঁটী যে কেহ উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের অথব। তাহার- 
দের সরবেয়রের অনুমতি ব1 সগ্মতিবিনা নামাইযা ফেলে কি স্থানান্তর করে অথবা এ 
বেড়া বা] তক্তা বা হুড়কা কি শিকলি বা খুঁটীর নিকটে স্থাপিত বা তাহার সম্নকাঁ 
কোন্‌ আলে? নিবায় সেই ব্যক্তি ] 


| কোনং ঘণ্টাবিন! অন্য সময়ে রাস্তার সধ্য দিয়া ময়ল। লইয়া যাইবার 
অপরাধের কথা |] 


১২। হে কোন ব্যক্তি দুই প্রহর রাত্রিঅবর্ধি এব” গ্লাতঃকালের আট ছঘণ্টা- 
পর্য্যন্ত এই সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে সরকারী রাস্তা দিয়া গাড়িতে কি কলশিতে 
বা হাড়িতে কি অন্য পাত্রে কোন বিষ্ঠা বা মুত্র ৰা অন্য কোন অপকারক বা দুগন্ধ 
বিষয় লইয় যায় বা বহন করায় অথব] যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন বিষ্ঠা কি মৃত্র এমত 
লইয়! যার বা! বহন করায় যে তহাহইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় কি কিছু ঝরে অথবা যে 
প্রত্যেক ব্যক্তি যে পাত্রে কোন বিষ্ঠা বা সুত থাকে তাহা কোন সরকারী স্থানে রাখে 
বাথোয় কিম্বা যে প্রত্যেক ব্যক্তি টাকা গাড়ি বা গাকাপাত্র ছাড়া অন্য কোন প্রকারে 
তাহা! লইয়া? যাঁয় ৰা বহন করায় অথবা যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন রাস্তায় বা রাস্তার 
উপর কোর বিষ্ঠা ফেলে ব1 রাখে দেই ব্যক্তি । 


[ নরকারা রাস্তাপ্রভৃতিতে স্নান করিবার অপরাধের কথা । ] 


১৩1 ষে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায় স্নান করে বা আপনার 
শরীরের কোন অঙ্গ ধোয় কি যে পুক্করিণী অথবা জলাশয় কি জলপথ কিম্বা জলযন্ত্র 
কিন্া নরদ্মা কমিস্যনর সাহেবের! তন্িমিত্ত নির্দিষ্ট করেন সেই পুস্করিণী প্রভৃতি ছাড় 
কমিস্যনর সাহেবেরদের কোন পুস্করিণী বা জলাশয় ব! জলপথ কি জলযন্ত্ কি নর- 
দসায় ফি তাহার উপর জ্রান করে বা! আপনার শরীরের .কোন অঙ্গ ধোয় সেই 
ব্যক্তি। 


[ পুষ্করিণী কি জলপঞ্থে পন্তপ্রভৃতি ধুইবার অপরাধের কথা! ] 
১৪1 ফে পুঙ্করিণী হা! জলাশয় কি জলপথ কা জলযভ্ত্র কি নরদম' উক্ত 


কমিম্যানর সাহেবের তন্গিমিত্ত নির্দিষ্ট করেন সেই পুস্করিশীপুভূতি ছাড়! কমিস্যনর 
সাহেবেরদের অন্য কোন পুস্করিণী বৰ! জলাশয় কি জলপথ কি জলযন্জ কি নরদমায় 


ই্জরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! ২৭ 


কি তাহার নিকটবর্তি কোন রাস্তার উপর কা ব্রাস্তার মধ্যে কি তাহার লাগাও কোন 
রাস্তায় বা তাহার উপর যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন ঘোড়। কি কুকুর বা অন্য পশ্ত কি 
কোন কাপড় কিস্বা পোশাক বা চাম্ডা বা কোন পশ্রর চাষড়া বা কোল ময়লা 
অথব দুর্গন্ধ দূব্য ধোয় বা ধোঁয়ায় সেই ব্যক্তি । 


[ নিলজ্ঞরপে আপন শরীর দেখাইবার অপরাধের কথা! ] 


১৫1 যে প্ুত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী র্রাস্তায খ্বামখ। ও নিলজ্জরূপে 
আপনার শরীর দেখায় অথব। অন্য কোন অপকারক কর্ম করে নেই ব্যক্তি ! 


[ সরকারী রাস্তার উপর ঘর ৰা নলহইতে জল পড়িতে দিরার এব" সেই নল 
অন্য দিগে রাখিতে অস্বীকার করিবার অপরাধের কথা] ] 


১৬1 উক্ত শহরের মধ্যে যেরাস্তায় কোন ঘর বা খড়ুষা হর কি এমারছ 
থাকে সেই রাস্তার দিগে এ ঘরপ্রভৃতির নল থাকিলে সেই ঘর বা খড়ুয! ঘর কি 
এমারতের ফে ব্যক্তি মালিক বা দখীলকার হয় সেই ব্যক্তি নেই বাচী বা খড়ুরা 
ঘর কি এসারুহইতে বা তাহার উপরহইতে কোন জল বা জলীয় দুব্য ঙ্গী 
বা মোরী কিনল কিম্বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা সরকারী রাস্তার কোন ভাগে 
অথবা আপনার ভূমি কি সরকারী নরদমাছাড়] অন্য কোন স্থানে বহন করায় 
কি গড়ায় অথবা উক্ত কমিপ্যনরের সরবেয়রের স্বীনে তদ্দিষয়ের এত্তেলা পাইলে 
পর দশ দিবসের মধ্যে সেই নল বামোরী কি চুঙ্গী উঠাইতে কিম্বা অন্য দিগে 
রাখিতে অস্বীকার ব। ত্রুটি করে সেই ব্যক্তি এব কোন বাটি বা খড়ুযা ঘর কি 
এমারৎ ব্রাস্তার যে পাশে নিষ্্াণ আছে নেই পাশে তাহার কোন নরদম] নাই 
এমত বাটী বা খড়ুযা ঘর কি এমার্তের মালিক বা] দ'খীলকার যে নল ব চু্গীর 
সুখ ভূমিহইতে দুই ফুটের অধিক উচ্চ হয় সেই নলের দ্বারা এ বাটী বা খড়ুষা 
ঘর কি এমারতের জল কোন লরকারী রাস্তায় কি রাম্তার উপর বহন করায় 
সেই ব্যক্তি। 


[ রাস্তাপ্রুভৃতির উপর কোন জিনিন ঝুঁকিয় রাখণের অপরাধের কথা।] 


১৭1 যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন বাটী হা খড়! ঘর বা এমারতের মালিক বা 
দখীলকার হইয়া কোন প্রকার বারাগড কিরৌদুনিবারক কোন আচ্ছাদন কি বাটী 
বা খড়ূয়া ঘর কি এমারতের অন্য কোন ভাগ কোন সরকারী রাস্তায় কি সরকারী 
স্থানের উপর রাস্তার লমভূমিহইতে এগার ফুট কম উচ্চ অথবা ঘরহইীতে চারি ফুটের 
তাধিক অন্তরে ঝুঁকিয়। কি বিস্তার করিয়া রাখে ৰা ঝুঁকিতে কি বিস্তার হইতে দেয় এব 
সর্বেয়রের স্থানে তাহা! নামাইবার এত্েল।! পাওনের পনের দিনের পরে এ বারা 
বা রৌজুনিবারক আচ্ছাদন বা বিস্তারহওয়] অন্য কোন বস্ত্র নামাইতে এব” উঠাইয়া 
ফেলিতে অস্বীকার কি ক্রটী করে সেই ব্যক্তি! 


২৮ ইজজরেজী ১৮৫২ মাল ১২ দ্বাদশ আইন 


[ এই আইন হওনের পর রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া থাক! দুব্য নিষ্মাণের 
অপরাধের কথ?! ] 


১৮) এই আইন জারী হওনের পর যে কোন ব্যক্তি কমিল্যনর লাহেবের- 
দের স্বানে ভাহারদের সরবেয়রের দস্তখৎ্করা অনুমতিপত্র না পাইয়াযে কোন 
বারাগ্ড কি রৌদ্ুনিবারক আচ্ছাদন বা অন্য কোন প্রকার বিসভৃত বস্তু রাস্তার উপর 
কোন পরিমাণ উচ্চ বা] চৌড়াতে ঝুকে ব। বিস্তার হয় এমত বারাগা প্রভৃতি স্থাপন 
করায় ব। নির্মাণ করে সেই ব্যক্তি 1 


[ সরকারী রাস্তায় গাড়ি ধুইবার অপরাধের কথা । ] 


১৯। যে প্রুত্যেক ব্যক্তি গোন সরকারী রাস্তা বা অন্য কোন সরকারী স্থানে 
কোন গাড়ি বা! অন্য পুকার বানবাহন কি ঘোড়। ব। অন্য পন্ত ধোয় বাসাফ করে 
বৰ) আপনার চ।করদিগের দ্বারা ধোয়ার বা মাফ করায় কি তাহা।রদিগকে ধুইতে 
কিম্বা লাফ করিতে হুকুম কিম্বা অনুমতি দেয় অথবা যে কোন ব্যক্তির গাড়ি বা অন্য 
প্রকার যানবাহন কি ঘোড়া বা অন্য পশ্ত সেই প্রুকার রাস্তার ধোয়া যায় বা সাফ 
করা যায় সেই ব্যক্তি। 


[ হিনানুমতিতে রাস্তাপ্রুভূতিতে তক্তা ও ভার? বাধিবার অপরাধের কথা! | 


০1 যে কোন ব্যক্তি কমিল্্যনর সাহেব্রদের স্থানে তাহারদের সরবেয়রের 
দন্তখৎ্কর1 অনুমতিপত্র না পাইয়া! কোন ঘর বা অন্য এমারৎ গীথি্বার অথবা 
মেরামৎ করিবার জন্যে কি অন্য কোন নিমিদ্তে মসলা প্রস্তুত করণের জন্যে অথ্‌ব্? 
ইট বা পাতর কি চৃণ কিন্বা বালী বা অন্য কোন সরঞ্জাম রাশিবার বা চালিবার কি 
ছাঁকিবার অথবা ফুটাইবার জন্যে শহরের মধ্যে কোন সরকারী রাস্তাতে বেড়া 
দেওনের নিসিত্তে কোন কাষ্ঠ বা ভারা অথবা কোন শুঁটী বাগরাদি কি রেল বা তক্তা 
বা অন্য কোন দুব্য 'রাখে অথ্বা স্থাপন করে কি বসাষ নেই ব্যক্তি! নেঈরূপ 
অনুমতিপত্র দিতে কমিস্যনর সাহেব্রদের প্রতি ইহার দ্বার? ক্ষমতা? দেওয? গেল | 
অথবা! যে কোন ব্যক্তি এ অনুমতিপত্রেতে যেরূপ অনুমতি ব। নির্দিষ্ট ছিল তন্ডিন্ন 
অন্য কোনরূপে এ তক্ত। বা খুঁটীইত্যাদি স্থাপন করে কিম্বা বসায় অথব1 এ অনুমতি- 
পত্রে বত কাল নির্দিষ্ট ছিল তাহাহইতে অপধ্বিক কাল তাহা থাকিতে দেয় অথব1 যে 
কেহ অনুমতিপত্রে যে দূর নির্দিষ্ট আছে তাহাহইতে অধিক দূরে গাথনির কোন 
সরঞ্জাম বা অন্য দুব্য রাখে বা রাশিতে দেয় সেই ব্যক্তি! 


[ অবরোধকারি বস্ত্র অনুমতি হইলে তাহাতে আলে ছেওনের কথ] 1] 


২১1 কমিস্যলর সাহেবের] যে কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী রাস্তাতে কোন 
ভারা বধিতে অগ্ধব। কোন ইট" কি পাতর ব। চুধ কি বালী ব1 গাঁথনির অনয সরঞ্জাম 
রাখিতে অনুমতি দিয়াছেন লেই' ব্যক্তি এইমত প্রত্যেক ভার] অথব। রাস্তার 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । হন 


অবরোধকারি বস্তুর উপর প্রুতিরাত্রিতে মূর্য্যান্তঅবধি তৎ্পর দিবন মূর্ধ্যোদয়পর্স্যন্ত 
এক আলে ন! রাখে সেই ব্যক্তি । 


| মালিকী স্বত্বের বিরৌধ হইলে বা না হইলে রাস্তা কোন অবরোধকারি 
বস্ত রাখিবার অপরাধের কথা! ] 


২২1 রাস্তাব মালিকী স্বত্বের বিরোধ হউক বানা হউক যে কোন ব্যক্তি 
কোন রাস্তা কোন দেওয়াল গাঁথে বৰ কোন বেড়া কি অবরোধকারি বন্ত রাখে অথবা! 
এইমত কোন খুঁটী বসা যে তাহাতে রাস্তার অবরোধ হয় সেই ব্যক্কি। 


[ সরকারী রাস্থাপ্রুভৃতিতে বিক্রয়ের জন্যে কোন বস্ক থুইবার অপরাপর কথ]। ] 


২৩1 যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন মাচ কি টোঙ্গ কি বিজ্ঞাপন তক্তা বা টুকরী 
কি পীপা। বা মৎ্সপ্ কি মান্ডস বা শবজি কি ফল অথবা পলারির দুব্য কি অন্য কোন্‌ 
বাণিজ্য দুব্য কি কোন প্রকার মাল বা কোন পাতর বা ইট বা মুত্তিকানিক্ষিতি বা 
ধাতুনিক্ষিত কোন দুব্য কি কোন কা কিম্বা অন্য কোন প্রকার কোন দুব্য তাহা 
চন্তস্বস্বন্ধীষ ব] বৃক্ষসম্থন্বীয কি ধাতুস্বস্থন্ীয় হউক তাহা। কোন সরকারী রাস্তা কিন্ত 
মোবী কি নরদম] বা জলপথের উপর কি তাহার মধ্যে বিক্রযষের জন্যে বা অন্য 
কারণে রাখে বা থোয় বা সাজায় কিন্থা অন্যের দ্বার তাহা রাখে বা সাজায় বা থোয় 
সেই ব্যক্তি ! 


| নরকারী বরাস্তাব শস্যপ্রভৃতি চালনের বা সাফ করণের অপরাধের কথা! ] 


২৪1 যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায়কি কোন সরকারী মোরী বা! 
নরদমা বা জলাশয় কিম্বী জলপথে ৰা তাহার উপর কোন তুল বা শস্য কি বীজ কি 
চাউল বা কাওয। কিম্বা! পেয়াজ কি বৃক্ষজাত অন্য কোন দুব্য চালে বা সাফ করে কা 
চালায কি সাফ করায় বা অন্য কোন কারণে তাহা সাজায় বা সুরকি কি চুণ চালে 
নেই ন্যক্তি। 


[ সরকারী রাস্তাপ্রভতিতে যানবাহন রাখিবার অপরাধের কথা | ] 


২৫1 যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায় বা কোন সরকারী মোরী বা 
নরদম। কি জলপথে বা তাহার উপর কোন ঘোড়ার বা গরুর গাড়ি বা ছড়া গাড়ি 
কিম্বা অন্য কোন যানবাহন অথবা কোন ঘোড়া কি বলদ বা অন্য কোন পশ্ত এসতে 
রাখে বা খাকিতে দেয় যে তদ্বারা রাস্তায় বা সকলের গমনাগমনের পথের অবরোধ 
হয় সেই ব্যক্তি! 


| রাস্তার মধ্যে আগ্তন করণের এব*ং বন্দুকপ্রুভৃতি বা বাজি ছুড়িবার অপরাধের কথ1।] 


২৬1 ফে প্লুত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায় কোন খড় বা বিচালী কি 
জ 


৩০ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন, 


বীজ বাঁ কাঞ্ঠ কি অন্য কোন দ্ুব্যেতে আগুন দেয় কিছ! জ্বালায় কিন্বা কোন উৎ্নবেতে 
ব' প্রুকারান্তরে আগুন জ্বালায় ৰা উক্ত শহরের কোন স্থানে কোন প্রুকার আগ্েষ 
অস্ত্র বা কোন বায়ুর বন্দুক ছেড়ে বা কোন প্রুকার বাজী ছোড়ে বা ফেলে কি কোন 
আগ্নেয় বলুন উড়ায় নেই ব্যক্তি। 


[রাস্তার মধ্যে কোন বাজন। বা ধাতু বাজানের অপরাধের কথা | ] 


২৭1 বাঁজন। বাজাওনের বিষয়ে প্রধান মাজিঞ্েট লাহেবের নিকটে দরখাস্ত 
হইলে তিনি যে সময় ও যে স্থান নমযক্রমে নিরূপণ করেন মেই সময় ও স্থান ছাড়। 
যে প্রুত্যেক ব্যক্তি অন্য সঙ্গয়ে কি অন্য স্থানে কোন সরকারী রাস্তা কোন বাজনা বা 
শব্দকারি বন্তব বা পিতলের বা ধাতুর কোন দুব্য পিটায় বা বাজায় নেই ব্যক্তি। 


[ ছাপ? কীগজ লট্কাওনের বা) অন্য প্ুকীরে ঘরপ্রুভৃতি বিরুপ করণের 
অপরাধের কথা |] 


২৮। উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদেরু বা তাহারদের চাকর বিন? যে প্রত্যেক 
ব্যক্তি কোন এমারৎ ব। দেওয়াল কি বেড়া বা তক্তার উপর কোন ছাপা কাগজ বা 
এন্তেলানাম। কি অন্য কোন কাগজ লটকাঁয় অথব1 যে কেহ এমারৎ প্রভৃতির মালিক 
বা দশ্ীলকারের অনুমতি বিনা কোন এসারৎ কি দেওযাল ক1 বেড়া বা তক্তার উপর 
কিছু লেখে কি তাহা বিরূপ করে কি খড়ির কি রঙ্গের দ্বারা বা অন্য কোন প্রুকারে 
তাহাতে কোন দাগ দেয় সেই ব্যক্তি । 


| অস্বাস্থাজনক খাদ্য দৃব্যপ্রভৃতি দৃফ্ধিগোচরে রাখ্বিবার অপরাধের কথা ।] 


২৯1 ফে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত শহরের সীমার মধ্যে যে পণ্ত বা পশ্তর শব কি 
মাঁণন কি সুরগিপ্রভৃতি বা বন্য পক্ষী কি গোস্ত বা মঞ্ল্য কি শবজি পচা এব” অস্থাস্থ্য- 
জনক আছে এব মনুষ্যের আহারের অনুপযুক্ত এমত পত্তপ্রভৃতি দৃষ্টিগোচরে রাখে 
বা রাখিতে দেয় সেই ব্যক্তি! 


[রাস্তার মধ্যে পশ্ত জবাই করিবার অপরাধের কথা | ] 


৩০1 যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন পশ্র ব1 ভেড়া বা শূকর কি অন্য জন্ত কোন 
সরকারী'রাস্তায় কি দেই রাস্তার এমত নিকটে জবাই করে কি টুকর1২ করে যে তাহার 
দ্বারা কোন রক্ত কি ময়ল। কি অনয দ্ুব্য এ রাস্তায় বহে কি গড়াইয়। যায় সেই ব্যক্তি। 


[ বাজার অপরিষ্কার প্রভৃতি রাখণের অপরাধের কথা। ] 


৩৯] যে গ্রুত্যেক নরকারী হাট বা বাজার কি কলাইখানার মালিক বা 
দখীলকার কি ইজারদার হইয়। এ হাটপ্রুড়তি ময়ল।? ও অপরিস্কাররূপে রাখে ব 
রাশিতে দেয় এব*, উক্ত কমিন্যনর সাহেবেরদের কিস্া তহারদের সরবেয়র কিনা 


ইঞ্জরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! ৩৯ 


গবর্মিযর কি বাজারের ইনস্পেকটরের এত্তেল। পাওনের দুই দিন পরে এ বাজার বা 
হাট কি কসাইখানা উপযুক্তমতে পরিষ্কার করাইতে এব তাহার ময়লা উঠাই'য। 
ফেলিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করে সেই ব্যক্তি! 


| শহরের মধ্যে শৃকরপ্রুভৃতি রাখিবার অপরাধের কথা | ] 


শুই) ষে প্রত্যেক ব্যক্তি শহরের মধ্যে কোন রাস্তায় বা বাচীতে কি বাহি- 
রের ঘরে কি উঠানে কিম্বা ভূমিতে কোন শূকর কিছ্বা কুড়ি ভেড়া ৰা বকরা শঙ্গি পশ্তর 
অধিকরাথে মেই ব্যক্তি | 


| নদীতে স্ানের স্বান নিযুক্ত করিবার কথা।। ) 


৪২ ধারা । 


প্ুধান মাক্ছিছ্রেট পাহেবের সস্মতিক্রমে উক্ত কমিল্যনর সাহেবেরা হুগলী 
নদীর কলিকাতার তীরে কোনহ লরকারী ঘাট স্ানের স্থানের ন্যায় ব্যবহার হওনার্থে 
আপনারদের বিবেচনামতে নিযুক্ত করিতে পারেন । এব যে প্রত্যেক বাক্তি উক্ত 
ঘাটে জিনিস অথবা বাণিজ্যদ্ুব্য নামানের দ্বারা কি কোন প্রকার নৌকাপ্রুভতি 
তথায নোজর করণের দ্বারা বা প্রকারান্তরে লাগাওন কিম্বা রাখণের দ্বার! এরূপ 
কোন ঘাটে ম্নানকারি ব্যক্তিরদের অবরোধ করে ৰা ক্লেশ দেয সেই ব্যক্তিব অপরাধ 
জৃধিস অফ দি পীস লাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অন- 
ধিক জরীমানার অথ্ন! এ জুদ্টিন সাহেবের বিবেচনাত্রমে এক মাসের অনধিক 
মিরাদে কযেদের যোগ্য হই'বেক ইতি । 


[ কমিম্যনরেরা ও প্রধান মাজিঞ্টেট রাস্তায় রোশনাই করিবার 
অনুমতি দিবার কথ! ] 


৪৩ ধারা 


প্রধান মাজিস্ট্রেট সাহেবের অনুমতিক্রমে উক্ত কমিস্যনর সাহেবের] আপন ই 
বিবেচনাক্রমে পুঁজ কি উত্সবের নময়ে মহরের রাস্তায় রোশনাই করিবার জন্যে 
তাহার উপর দীপ দিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী রাস্তার পারছে 
কোন খুঁটি বদাইতে অনুঙ্গতিপত্র দিতে পারেন1 এব*্ যে কোন ব্যক্তি সেক্রেটারী 
সাহেবের অথবা সরবেষরের দস্তখৎ্ককুর] কমিস্যনর সাহেবেরদের স্থানে এক আনু- 
মতিপত্র না পাইয়। কোন কারণে এরূপ কোন শুঁগি পোতে কি খরূপ কোন দীপ 
বলায় সেই ব্যক্তির অপরাধ জুষ্টিন অপ দি পীস লাহেবের লম্মুখে সাব্যস্ত হইলে 
দেই ব্যক্তি এক শত টাকার ভানধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবস মেই*টাক 
না দিলে এক মানের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হইবেক ইতি। 


৩২ ই্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! 


[ কলাইশান। রেজিষরী করিবার কথা! রেজিষ্টরী ন] করণের দণ্ডের কথা ।] 


8৪৪ ধারা? 


যেকোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে সরকারী হাট বা কোন বাজার কি কলাই- 
খানার মালিক বা দ্খীলকার কি ইজারদার হয় সেই ব্যক্তি এ হাট কি বাজার কি 
কমাইখান। কমিল্যনর সাহেব্রদের দফ্ুরখানায় রেজিষরী করাইবেক এব এ 
স্থানের সাধারণ বৃত্বান্ত ও তাহার পরিমাণ ও তাহার মধে ফত দোকান ও মাচা 
থাকে ও তাহার মধ্যে যে না না প্রুকার জিনিস বিক্রযার্থে থাকে তাহা এ রেজিষ্উ- 
রীর মধ্যে লিখিবেক ! এব৭ ষদি সেই ব্যক্তি তাহা। রেজিষউরী করিতে অস্বীকার 
অথবা ত্রুটি করে তবে তাহার অপরাধ জুক্িল অফ দি পাল সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত 
হইলে এ ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমান1 দিৰেক এব" সেই টাক? না 
দিলে এক মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি | 


[ কমিন্যনরপ্রভৃতির অনুমতি বিনা শহরের মধ্যে নৃতন কসাইখানা 
করিবার বা ব্যবহার করিবার দণ্ডের কথা? ] 


8৪৫ ধারা । 


এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরের মধ্যে যে সান কলাঈখানারূপে 
ব্যবহার ও দখল ছিল ন1] এব” তদ্বধি অনবরৃত সেইরূপ ব্যবহার না হয়া 
আদিতেছে এমত স্থান নির্মাণার্থে অথবা কলাইখানারপে ব্যবহার ও দখল করণার্খে 
কমিস্যনর সাহেবেরদের স্বানে যাব পাউী। না! পাঁওয় যায তাবৎ কপাইখানারূপে 
ব্যবহার কি দখল হইবেক নী, এব এ সীমার মধ্যে যে স্থান এই আইন জারী 
হাওনের সমযে কলাইখানারূপে ব্যবহার নাছিল এব তদব্ধি অনবরত ব্যবহার 
নাহ্‌ইয়| আজিতেছে এমত স্থান যে প্রত্যেক ব্যক্তি পৃর্ব্বেক্তমতে পাউী। না পাইঘ। 
কদাইখানার ন্যায় ব্যবহার করে সেই ব্যক্তির অপরাধ জুধ্টিল অফ দি পীস লাহে- 
বের সম্মুথে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক শত টাকার অধিক না 
হৃয় এমত জরীসান] দিবেক এব সেই টাক না দিলে এক মাসের অনধিক মিয়াদে 
কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি। 


[ চামড়ার কারশ্বান। ও বাজারপ্রুভৃতিতে প্রচুর নরদম] করিবার কথা! ] 


৪৬ ধারা। 


উক্ত শহরের মধ্যে কোন হাট বা বাজার কি চামড়ার কারশ্বানা কিম্বা কসাই- 
খানার প্রত্যেক মালিক কি দশ্বীলকার ব। ইজারদারদিখের প্ুতি হুকুম হইল যে 
কমিস্যনর পাছেবেরা যত নরদমা ও হাটপ্রভূৃতির মধ্যে থাকা উপযুক্ত বোধ করেন 


ইক্জরেজী ১৮৫২ সাল ১৬ দ্বাদশ আইন। ৩৩ 


তত নরদমা রাখে এব এ হাটপ্রুভৃতির মেজিয! এর” নরদমা পাতর কি ইটেতে 
নির্মাণ করিবেক এবস কমিস্যন্র সাহেব্রেদের বিবেচনায় এ সমস্ত হাটপুভৃতি লর্ধদা 
পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজনকরূপে রাখবার জন্যে যত জলের আবশ্যক হয় তত জল 
এ মালিকপ্রভৃতি সেখানে প্রস্তত রাখিবেক এব” উক্ত কোন ব্ষিয়ে এ হট কি 
বাজার বা চামড়ার কারখানা কি কসাইখানা দোষ থাকন বিষয়ে সরবেয়র অথবা 
ওবর্সিয়র অথব! বাজারের ইনস্পেকটর তাহাকে এন্তেল। দেওনের চারি সন্তাহের 
পর্‌ যদি এ বাজারপ্রভৃতির মালিকপ্রভৃতি তাহার প্রতিকার না করে তবে এঁ ব্যক্তির 
অপরাধ জুফিস অফ দি পীস লাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি এক শত 
টাকার অনধিক জরীমান1] দিবেক এব সেই টাকা! না দেওয়! গেলে দুই মাসের 
অনধিক মিয়াদে কযেদের যোগ্য হইবেক ইতি। 


[নূতন চামড়ার কাবুখান!পুভূত্ি শহরের সধো স্থাপনের দণ্ডের কথা 7 | 


৪৭ ধারা ॥ 


এই আইন জারী হওনের পর যে কোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে যে কোন নূতন 
চাসড়ার কারখানা বা অন্য কারখানাহইতে দুর্গন্থ বাহির হয় কি লোকদিগের 
স্বাস্থ্য হয এঈমত কারখানা স্থাপন করে সেই ব্যক্তির এ অপরাধ কোন জুফ্টিস 
অফ দি পীস সাহেবের সগ্থুখে সাব্যস্ত হঈলে সেই র্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক 
জরীমানা দিবেক এব. সেই টাকা ন| দিলে দুই মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের 
যোগ্য হইবেক ইতি ॥ 


[ উত্তর কালে দ্বার ভিতরে খুলিবার এব” যে দ্বার ৰাহিরে খোলে তাহা! 
কমিস্যনরের দ্বারা মতান্তর করণের কথা । ] 


৪৮ ধারা 


এই আইন জারী হওনের পর উক্ত শহরের সীমাসর্হদ্দের মধে) যে সকল 
দ্বার ও ফটক স্তাপন হয় এব” কোন রাস্তার উপর খোলে তাহা এইমত বুলাইতে 
ব। রাখিতে হইবেক যে তাহা! বাহিরের দিগে না খোলে! এব” যদি এইরূপে 
কোন দ্বার বা ফটক এইমত বুলান বা রাখা যায় যে তাহা কোন রাস্তার উপর 
" বাহিরের দিগে খোলে তবে সেই ঘর বা এসারৎ বা উঠান কি ভূমির দখীলকার 
তদ্দিষয়ে কমিস্যনর সাহেবের স্থানে এত্তেলা পাইলে পর আট দিবসের মধ্যে তাহা 
এমত মতান্তর করাইবেক যে তাহা আর বাহিরের দিগে না খোলে! এব যদি সেই 
ব্যক্তি তাহ! না করে তবে কমিল্যনর লাহেবের! সেইরূপ তাহা মতান্তর করিতে 
পারেন এব সেইরূপ মতান্তর করণের খরচ এঁ দখীলকার কমিস্যনর সাহেবকে 


দিবেক এব, তাহা পন্চাৎৎ লিখিতমতে তাহার স্থানে আদায় হইতে পারে। এব, 
ক 


৩৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ মাল ১২ দ্বাদশ আইন? 


এই আইন জারী হওনের পুর্বে যদি এরূপ কোন দ্বার বা ফটক এইব্প ঝুলান 
ছিল যে তাহা কোন রাস্তার উপর বাহিরের দিগে খোলে তবে কমিপ্যনর লাহেবেরণ 
তাহী এইবপে মতান্তর করিতে বা মতান্তর করাঈতে পারেন যে তাহা খোল] হইলে 
তাহার কোন ভাগ নরকারী কোন রাস্তার উপর না ঝুঁকে ইতি! 


[ঘরের নম্বর তাহাতে দেওনের কথ]।। ] 
৪৯ ধারা? 


যে কোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে কোন ঘরের মালিক বা দখীলকার হয লেই 
ব্যক্তি আপন খরচে এ বাটির বা তাহার ফটকের বাহিরে রাস্তার দিগে সকলের 
দর্টিগোচর স্থানে টাক্ের বহীতে যেনম্বর লেখা আছে সেই নম্বর লটকাইবেক এব 
আর কোন নম্বর লট্‌কাইবেক না) এব” এ নম্র যাহাতে সহজে পাঠ হইতে পারে 
এমত আস্কেতে লেখা যাইবেক এব এ অস্ক অন্যুন তিন বুরুল লক্বা হইবেক। এবস যে 
কোন ব্যক্তি এই আইন জারী হওনের তিন মান পরে এপ নম্বর লটকাই'তে ক্রুটি 
অথবা অস্বীকার করে সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন জুষ্চিস অফ দি পীস সাহেবের 
সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমান! দিবেক ইতি 


| দখীলকারের1 রাস্তার মধ্যে আপন২ ফটকে উজ্জ্বল দীপ দিবার কথা। | 
৫০ ধার]। 


উক্ত শহরের মধ্যে যে ঘরের মাসে মোট সন্তরি টাকা এব”. তাহাহঈতে 
অধিক ভাড়ার টাক দেওয়া] যায় এমত গ্ুত্যেক ঘরের দশখীলকার আপনার খরচে 
আপনার ঘরের বাহিরে লকলের দুর্টিগোচর কোন স্থানে অথ্থব! যদি সেই ঘ্বর উঠা- 
নের মধ্যে থাকে তবে রাস্তার উপর তাহার ফটকের বাহিরে কমিন্যনর সাহেবেরদের 
অনুমতি ও সম্মতি হওয] নমুনার মত এক নাল্স অর্থাৎ দীপ দিবেক। এবণ, এ 
দর্ীলকার সমস্ত রাত্রিতে এ দীপে এক উত্তম ও প্রুচর আলো স্বাপন করিবৰেক এবং 
রাখ্রিবেক এব এই আইন জারী হওনের পর তিন সাস অতীত হইলে যে কোন 
ব্যক্তি পূর্রবোজ্জমতে এরূপ দীপ রাখিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে অথবা উক্ত তিন 
মাস অর্তীত হওনের পর যে ব্যক্তি কোন রাত্রে তাহার মধ্যে পৃর্োক্তমতে উত্তম ও 
প্রচুর আলো রাখিতে ত্রুটি কি অস্বীকার করে সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন জিম 
অফ দি পীল লাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক 
জরীমানা দিবেক ইতি। 


[ অপরাধ পুনর্দ্বার করিবার বিষয়ি বিধির কথী |] 
৫১ ধারা । 


,এই আইনের বিধির অনুসারে যখন কোন ব্যক্তির দোষ লাব্যস্ত হইয়াছে 
এব* এরুপ দোষ নাব্যস্ত হওনের পর লাত দিবসের মধ্যে এ ব্যক্তি যে অপক্পরক 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । ৩৫ 


বিষয়ে অপরাধী হইয়াছিল তাহা নিবৃত্ত না করে অথবা যে অপরাধে দোষী হইযা- 
ছিল সেই অপরাধ হইতে ক্ষান্ত না হয় তখন সেই ব্যক্তি এ অপকারক বিষয় অথবা 
অপরাধের বিষযে এই আইনে যে জরীমান! ও দণ্ড নিবূপণ আছে পুনর্্ধার তাহার 
যোগ্য হইবেক এব” এই আইনানুলারে পুনব্রধীর দোষাকৃত বা দণ্ড হইতে পারে! 
এব যেং গতিকে এই আইনের বিধির অনুসারে এই আইনের দ্বার! নিকূপিত জরী- 
মানার যোগ্য হওনের পূর্বে অপরাধিদিগকে অবরোধকারি বা অপকারক বস্ত 
উঠাইয। লইবার এন্ভেল। দিতে হয সেই২ গতিকে যদি সেই ব্যক্তি একবার এন্তেল। 
পাইলে পুনব্ধার দোষীকৃত হয এব পুনব্ধার এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে কোন 
অপরাধ করে তবে তাহাকে পূর্রোক্ত এন্ভেল। পুনব্্জার দিবার আবশ্যক হইবেক না 
কিন্ত এ ব্যক্তিদিগের নামে একেবারে সমন হইতে পারে ইতি । 


| কমিস্যনরেরদের অথবা ভাহারদের কর্মকারকদিগের প্লুতিবন্ধকত। 
করণের কথা । ] 


৫২ ধারা। 


যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কমিন্যনর সাহেবদিগের বা তাহারদের কোন এক জনের 
ৰা তাহারদের সেক্রেটারীর কি সরব্যেরের অগ্ব! অন্য কম্মকারকের কি এই আইনের 
বিধির আনুলারে তাহারদের দ্বার) নিযুক্ত কোন কারিগরের কিম্া। এই আইনের 
বিধির অনুলারে তাহারা যে কোন ব্যক্তির বাঁ সমাজের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন 
সেই ব্যক্তি বা] সমাজের অথবা এই আইনক্রমে ভাহারদের একেং ষে কর্তব্য কর্ম্ম বা 
কাপ্য করিতে হুকুম কিন্বা ক্ষমতা পাইষাছেন সেই কর্তব্য কর্ম নির্ধাহ অথবা সয়ঙ্গ 
করণার্থে তীাহারদের দ্বার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির জানি শ্বনিয়! পুতিবন্ধকতা করে কি 
তাহার দিগকে উত্ত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তির অপরাধ জুক্টিন অফ দি পীল সাহেবের 
সম্মথে*লাবান্ত হইলে সেই ব্যক্তি প্রুত্যেক অপরাধের জন্যে এক শত টাকার অনধিক 
জরীমানা দিবেক অথবা যে জুটি দাহেবের লম্ুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইযাছিল 
সেই মহেবের বিব্চনীক্রমে তিন পাসের অনধিক মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমে বা তাহা- 
বিনা কয়েদের যোগ্য হছইবেক ইতি | 


[ তিন মাসের মধ্যে কোন নালিশ না হইলে কোন ব্যক্তি দণ্ডের যোগ্য 
না হইবার কথা | ] 


৫৩ ধারা? 


এরূপ কোন অপরাধ হওনের পর যদি তাহার বিষয়ি নালিশ জুফ্চিন অফ দি 
পপ সাহেবের নিকটে অব্যবহিত তিন মাপের মধ্যে না করা যায় তবে কোন জুষ্ডিস 
অফ দি পীস সাহেবের সম্মথে পেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ হইলৈ কোন র্যক্কি 
এই আইনের শক্তিক্রমে নির্দিষ্ট কোন জরীমানা বা গ্তনাহগারী দেওনের যোগ্য ' 


৩৬ ইজ্জরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন। 


হইবেক না! কিন্ত জান) কর্তব্য যে এই ধারার মধ্যের কোন কথার এমত অর্থ 
করিতে হইবেক না যে কোন রাস্তা বা ভূমির মধ্যে কি তাহার উপর যে কোন অব- 
রোধ করা যায় কি যে কিছু গাথা যায় তাহা উঠাইতে অথবা তাহার বিষয়ি 
কোন জরীমানা ব। গ্রনাহগারী কোন সসয়ে নিরূপণ বা আদায় করণের নিবারণ 
হইল ইতি! 


[ যেরূপ ক্ষতি পূরণ ও খরচ ও খরচ নির্ণর হইবেক তাহার কথা ।] 


৫৪ ধারা । 


যে নকল গতিকে কোন ক্ষতি পূরণের টাকা বা খরচা কি খরচ এই আইনের 
দ্বার দিবার হুকুম আছে এব". এ টাকার সখা নির্য় করণের এব তাহা আদাষ 
করণের কোন নিয়ম নির্দিষ্ট নাই সেই২ং গতিকে যেরুপে ১৮৪৭ সালের ২২ আইন- 
ক্রমে সালিসীর দ্বার। কার্যকর নির্দিষ্ট আছে সেইরপে এ বিবাদি টাকার সম্পখ্যা 
সালিসীর দ্বার। নিণয় ও নিদির্ষি হইবেক 1 এব যদি উভষ পক্ষীয ব্যক্তি দুই জন 
সালিন নিযুক্ত করণের বিষিয়ে এক) নী হইতে পারে অথবা যদি সালিদেরা পূর্বোক্ত 
মতে আপনারদের ফয়দল। না করেন তবে কলিকাতার কোন দুই জন জুফ্িন 
সাহেবের দ্বার এ টাকার সদ্খ্যা নিণয় হইবেক। এব" সেইরূপ নির্দিষ্ট টাক উক্ত 
কমিন্যনর সাহেবেরদের দ্বার] অথব। অন্য যে ব্যক্তির লেই টাক? দ্য হয 
নেই ব্যক্তির দ্বারা যদি দাওয়1 হওনের পরু সাত দিবসের মধ্যে না দেওষ যায 
তবে সেই টাকা কর্জের নালিশের দ্বারা বা প্রকারান্তরে শ্রীশ্রীমত্তী সহারাণীর 
সুপ্রিম কোর্টে অথবা কলিকাতার অল্প মূল্যের মোকদ্ধমার আদালতে আদায় হইতে 
পারে ইতি? 


[ অপরাধের সপ্.ছ্ষেপ বিবরণ কমিস্যনরেরদের প্রকাশ করণের কথা। ]* 


৫৫ ঘারা। 


উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের কস্মকারক অথবা চাকর ভিন্ন অন ব্যক্তির 
সম্পর্কে এই আইনের দ্বারা যে২ অপরাধের জন্যে জরীমান! অথৰ! দণ্ড নিরূপণ 
আছে সেই নানা অপরাধের লগ্ছ্ষেপ বিবরণ এব" এরূপ প্রত্যেক জরীমানা ও 
দণ্ডের সখ্য তাহারা প্রকাশ করিবেন এব এ২ বিবরণ ইঙ্জরেজী ও বাঙ্গল। ভাষায় 
. একট তক্তার "উপরে রঙ্গ দিয়া লিথিবেন অথব। কাগজের উপর ছাপাইয়। এক 
তক্জার উপর লেয়াই দিয় বসাইবেন এব” এঁ তক্ত? উক্ত কমিস্যনর সাহেবের সেক্রে- 
টারী সাহেবের দন্তুরের লকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্কাইবেন অগ্থব। 
বসাইবেন। এব” যখন এরূপ কোন জরীমান কোন বিশেষ স্থানের বিষয়ে খাটে 
তখন যে বিশেষ স্থানে এ জরীমানা অর্শে বা সম্পর্ক রাখে তাহার অত্তি নিকটবর্থি 
সকল লোকের দৃষ্িগোচর কোন স্থানে সেইরূপ তক্া লটকাইবেন ইতি! 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন ৩৭ 


[ষে সকল জরীমানার বিষয়ে অন্য নিয়ম নাই তাহা মাজিষ্রেটের ছারা আদায় 
হইবার কথা! কার্ষ্যর নিয়মের কথা 1] 


৫৬ ধারা! 


এই আইনক্রমে যে কোন জরীমানা বা গুনাহগারী নির্দিষ্ট আছে অথব" 
পুর্বোক্তমতে কোন সাধারণ ব্যক্তির নরদমী বা মোরী বাঁ দ্রওয়াজা কি অন্য বিষয়ে 
উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের যে কোন খরচ লাগিয়াছে যদি তাহা আদায় করণের 
আন] কোন প্রুকার নিয়ম না থাকে তবে তাহা সরালরীমতে কলিকাতার কোন জুফ্টিস 
অফ দি পীল সাহেবের সম্মুখে আদায় হঈতে পারে] এব এরূপ জুক্টিস লাহেবের 
নিকটে কোন নালিশ হইলে তিনি মনের মধ্যে নির্দিষ্ট লময়ে ও স্থানে হাজির 
হওনার্থ নালিশগ্স্ত ব্যক্তিকে তলব করিবার সমন বাহির করিবেন এব” এরূপ 
প্রত্যেক সমন অপরাধি ব্যক্তির নিজের উপর জারী হইবেক অথবা তাহীর লাম।- 
ন্যতঃ বাস স্থান বা শেষে জ্ঞাত হওয়া বাসস্থানে দিয়া আসিতে হইবেক এব ফে 
ব্যক্তির নামে নালিশ হইয়াছে সেই ব্যক্তি হাজির হইলে অথবা হাজির না হইলে 
সমন রীতিসত জারী হওনের প্রমাণ হইলে এ জুক্টিল সাহেব এই নালিশ শুনিতে 
পারেন । এব এ নালিশ লিখনের দ্বারা দাখিল হইবেক! এক" লালিশগুস্ 
ব্যক্তির কবুলক্রমে অথবা এক কি ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষির শপথ কা সুকুতি- 
ক্রমে এ অপরাধের গ্ুমাণ হইলে অথবা এ খরচা হওনের প্রমাণ হইলে এ জুব্টিস 
নাহেব অপরাধি ব্যক্তিকে অথব। পূর্বোক্তমতে সসনহওয়া। ব্যক্তিকে দোষী করিতে 
পারেন এব সেই অপরাধী লেইরূপে দোষীকৃত হইলে এ জুষ্িন লাহেৰ এমত হুকুম 
করিতে পারেন যে এই আইনের বিধির অনুসারে নিকূপিত জরীমানী কা গুনাহ্গারী 
দিবেক অথবা দও ভোগ করিবেক এব” তদ্তিরিক্ত তাহাকে দোষী করেতে বে খরচা 
লাণিয়াছে তাহার মধ্যে যত এ জুক্টিন সাহেহ উচিত বোধ করেন তত এ ব্যক্তি 
দিবেক এব” এরূপ হুকুমহওয়া জরীমান] অথ্বা গ্তনাহগারী এব” খরচা তাহার 
জিনিস ক্রোক করণের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি! 


[ ক্রোক করণের রীতির কথ্া | ] 


৫৭ ধারা ॥ 


এই আইনের মধ্চে যদি কোন টাকা! জরীমানাস্থরূপ বা' প্রকারান্তরে ক্রোকের 
দ্বার আদায় করণের হুকুম হয় তবে সেই টাকা যে ব্যক্তির দেয় হয় সেই ব্যক্তির 
জিনিন ও লগ্নত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইবেক এব লেই দেনা 
টাকা ও ক্রোক ও বিক্রয়ের খরচ! পরিশোধ হইলে এ জিনিল ও সম্মতির উৎপন্ন 
আবশিষ টকা যাহার জিনিল ক্রোক হইয়াছে তাহার দাীওয়াক্রমে'তাহাকে ফিরা- 
ইয়া! দেওয়া বাইবেক £ অথবা তাহার জিনিল ক্রোক ও বিক্রয় ন! করিয়া কিস্তা এই 


৩৮ ই্গরেজী ১৮৫২ লাল ১২ দ্বাদশ আইউনু। 


আইনের বিধির অনুসারে যে কোন জরীমান বা গুনাহগারীর হুকুম হয় অথবা? ষে 
খরচা লাগিয়াছে তাহার সমুদয় বা কোন ভাগ ক্রোকের দ্বার] যদি আদার না হয় 
তবে এ কমিসানর' সাহেবেরা বা ভ্াহারদের এক কি ততোধিক জন উচিত বোধ 
করিলে যে ব্যক্তি খ জরীমান। বা গুনাহগারী কি খরচা বা তাহার কোন ভাগ দেও- 
নের যোগ্য হয় সেই ব্যক্তির নামে কলিকাতার অল্প মূলের মোকদ্রমার আদালতে 
নালিশ করিতে আপনারদের সেক্রেটারী ব1 অন্য ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিতে পারেন । 
এব* যদি এ মোঁকদ্দমায় কোন খরচা লাগে এব” যদি তাহ! সেই মোকদ্দমায় উসুল 
না হয় তৰে ১৮৫২ লালের ১০ আইনের বিধির অনুনারে আদায় হওয়া টাক্লহইতে 
দেওয়। বাইতে পারিবেক ইতি ! 


| বেদাড়াপ্রভৃতিপ্রযুক্ত কোন ক্রোক বেআইনী না হইবার কথা৷] 


৫৮ ধারা। 


এই আইনের শক্তিক্রমে যে ক্রোক হয় তাহা সমনে ব1 দোষ সাব্যস্ত করণে ব। 
ক্রোকী পরওয়ানাতে কি তৎসম অন্য কার্য্যেতে কোন দোষ বা বেদীড়া হইয়াছে 
বলিয়া বেআইনী জ্ঞান হইবেক না এব” যে ব্যক্তি নেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি 
« এেলসপালের” অপরাধী জ্ঞান হইবেক না এব নেই ব্যক্তি তৎ্পরে কোন বেদীড়। 
কর্ম করিলে তৎ্প্রযুক্ত আদৌ “৫সপাসের” দোষী জ্ঞান হইবেক না] কিন্তু যে 
সকল ব্যক্তি এ দৌষ অথবা বেদীড়। কর্মের দ্বার! ক্ষতিগুস্ত হয সেই সকল ব্যক্তি লেই 
বিশেষ ক্ষতির সম্পূ প্রতিকার সেই বিষয়ের নালিশ ক্রমে শ্রীশ্রীমর্তী সহারাশীর উক্ত 
সুপ্রিম কোর্টে অথবা কলিকাতার অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে পাইতে পারে 
ইতি॥ 


[জরীমানা যেরপে ব্যয় হইবেক তাহার কথা] 


৫ ধারা? 


যে জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের দ্বারা সেইরূপ কোন জরীসখন বা গুনাহ 
গারী নির্দিষ্ট হয় সেই গুনাহগারী ব্যয় করণের বিষিয়ে অনয প্রকারে কোন নিয়ম 
না থাকিলে সেই জুষ্টিস সাহেব উচিত বোধ করিলে তাহার অর্ছেকের অনধিক অথব! 
তাহাহইতে কন্ভ গোয়েন্দাকে দিবার হুকুম করিতে পারেন এবস অবশিষ্ট কি সমুদয় 
কমিস্যনর লাহেবদিগকে দিতে হুকুম করিবেন এবপ ভ্াহার1! যেমত উচিত বোধ 
করেন সেইমতে এ টাকা এই আইনের আভিপ্রায়েতে খরচ করিবেন এব” এ জুহ্টিস 
াহেব তন্িমিত্ত সেই টাকা উক্ত কমিল্যনর সাহেবেরদের সেক্রেটারীকে দিতে হুকুম 
করিবেন এবস দেক্রেটারীর রশীছ যে ব্যক্তির সেই টাকা? দেয় হয় সেই ব্যক্তির 
পুতি উত্তম ও মাতবর ফারখছ্ হইবেক ইতি! 


ইঙ্র়েজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! ৩৯ 


[ যাহারা জরীমানার যোগ্য হয় তাহারা আরে! কমিস্যনরেরদের 
ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবার কথা? ] 


৬০ ধারা! 


যে কোন কর্ম্মকি তরী বা কসুরের দ্বারা কোন ব্যক্তি এই আইনক্রমে নিদিষ্ট 
জরীমানীর যোগ্য হইয়াছে এইমত কক্ষপ্রুডৃতিপ্রযুক্ত যদি সেই ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনর 
সাহেবেরদের সম্নত্তির কোন ক্ষতি করিয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি সেই জরীমানা 
দিবেক এব. তদতিরিক্ত সেই ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবার যোগ্য হইবেক 1 এব যদি 
সেই ক্ষতিপূরণের টাকা দাওয়া হইলে নাদেওয়া যাঁর তবে তাহা কলিকাতার 
অল্প সুল্যের মোকদ্দমার আদালতে অথবা শ্রীপ্রীমতি সহারাশীর সুপ্রিম কোর্টে 
কজের নালিশের দ্বারা! বা! বিশেষ নালিশের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি! 


[জুষ্টিস লাহেবেরদের সাক্ষির তলব করিবার ক্ষমতার কথা! হাজির 
নাহইবার কথ্থা! ] 


৬১ ধারা ॥ 


যে কোন বিষযে এই আইনের নিয়মানুসারে জুক্টিস অপ দি পীস লাহেবের 
এলাকা থাকে সেই বিষষে জুফ্টিন অপ দি পীস সাহেব কোন ব্যক্তিকে আপনার 
সম্মথে সাক্ষিষ্র্ূপ হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এব” ফে সমযে ও যে 
স্থানে তাহার হাজির হইতে হইবেক তাহা এ সমনে লেখা ধাকিবেক এব". মেই 
বিষয়ে যথার্থ সাক্ষ্য দেওনার্থে তাহাকে শপথ করাইঈতে ব1 তাছার স্কানে সুকৃতি 
লইতে পারেন? এব যদি কোন ব্যক্তির এইরূপে তলৰ হয এব দূরত্ব বা কার- 
ণান্তরপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি আইনেরমতে আপনার যে খ্র্চার জন্যে যথার্থ দাঁওয়! 
করিতে পারে তাহার দেই খরচার জন্য তাহাকে ওয়াজিবী টাকা দেওয় ষাষয বা 
দিবার প্রস্তাব হয় এক" লেই ব্যক্তি তন্গিমিত্ত নির্ি সময়ে ও স্বানে হাজির হইতে 
উপযুক্ত কারণ বিনা অস্বীকৃত হয় ব' ক্রী করে তবে অথবা যদি কোন ব্যক্তি হাজির 
হইয়া এ জুষ্টিন সাহেবের সম্মুখে আইনানুসারে শপথ বা সুকৃত্বিক্রমে জোবানবদ্দী 
দিতে ব1 সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত না হয় তবে এমত ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে 
দুই শত টাকার অনধিক জরীমান। দিবেক অথবা এঁ জুক্টিস সাহেবের বিজবচনামতে 
এক মালের অনধিক কালপর্য্স্ত কয়েদ হইবেক ইতি! 


[ এই আইনের কথার অর্থের বিষয়ের কথা ] 


৬২ ধার? 
এই জি না লিখিত কথা ও উক্কির যে নানা অর্থ ইহার দ্বার 





৪৩ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন £ 


বিরুদ্ধ কিছু ন1 থাকে তবে সেইং কথা ও উক্তির সেইং অর্থ হইবেক। বিশেষতঃ 
যে কথা এক বচনে লেখা গিরাছে তাহাতে বহু ৰচনের অর্থও বুঝাইবেক এবস, যে 
কথা বহু বচনে লেখা গিয়াছে তাহার অর্থ এক বচনেও হইবেক এব যে কথ! 
পুপ্পলিঙ্গ আছে তাহা) সত্রীলিঙ্গও বুঝাইবেক] এবং £ ব্যক্তি” এই কথা বু জন- 
বিশিষ্ট বা! চাটরপ্রাপ্ত এক জনের সমাজ বুঝাইবেক! এব, % শপথ ও সুকৃতি” 
এব € ধস্মতিঃ প্লুতিজ্ঞা” এই কথা যখন অন্য কথায় সম্ুক্ত না থাকে তখন 
ভারতবর্ষের শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজ্জুর কৌদ্দেলের কোন আইনের 
দ্বার] ব ভারতবর্ষে প্রচলিত ইঞজজলও দেশের পালিসেন্টের কোন আকৃটের দ্বার। 
শপথের পরিবর্তে ষে কোন শপথ বা সুকৃতি কি অন্য প্ুৃতিজ্ঞা আইনসতে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে তাহাও বুকাইবেক। এবং € ব্রাস্তা” এই কথ্া উক্ত শহরের মধ্যে 
কোন সরকারী চক বা আখড়া কি রাস্তা কিম্বা অন বা সুড়িপথ কি পদরুজে গম- 
নোলবুক্ত পথ ৰা রাজমার্গ কিন্বা গলি অখবা পন্থা বা খোলা পথ কি প্রবেশের স্বান 
বা অন্য কোন সাধারণ জায়গা বুঝ্বাইবেক ৷ এবণ১ “ ভূমি”? এই কথা৷ যেমন ভূমি 
বুঝায় তেমনি গৃহ ও এমারৎ ও দেওয়াল ও বাসা ও যে কোন প্রুকার পাউীক্রমে 
উত্তরাধিকারিত্ব বিষয় বুঝাইবেক এব৭২ « উত্ত কমিন্যনর্‌ ” এই কথা ১৮৫২ সালের 
১০ আইনের বিধির অনুসারে যে কমিস্যনরের1 লময়ক্রমে নিযুক্ত হন বা কার্ধ্য 
করেন ভাহারদিগকে বুঝাইবেক এবস্ং “ মাস” এই কথ) কালেগুর মাস অর্থাৎ পূণ 
মাস বুব্াইবেক ইতি! 


লমান্তিঃ। 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্মেন্টের সেক্রেটারী । 


০ম 0. উল কব১135192166 72727944407 


08০84৮51852 সস) 5৮ 05 876৯1 পয 0 11898) 0 ভা 0800, 


ইঙগরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নরে জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ২৭ ফেব্রুআারি তারিখে নীচের লিখিত ফে আইন জারী করিলেন 
তাহা সর্্জ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে | 


কলিকাতার পোলীনের ব্ষয়ি আইন সম্গৃহ ও সণশোধন করণের আইন । 


যেহেতৃক বাঙ্গল। দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর ও বসতির উত্তম রীতি ও 
সুশাননের জন্যে যে নান। বিধি ও হুকুম ও আইঈন লময়ক্রমে হছুর কৌন্দেলে কর। 
গিয়াছে এবছ সুপ্রিম কোর্টে রেজিষরী হইয়াছে তাহা সম্পগুহ ও স"শোৌধন করা 
উচিত বোধ হইয়াছে অতএব পশ্চাৎ লিখিতমতে হুকুম হইল 


রদহওয়1! আইনের কথা | 
৯ ধারা | 
১৮৩৯ সালের ২১ আইনের ৮ ধারা ও বাঙ্গল। দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের বস- 
তির উত্তম রীতি ও সুশাসনের জন্যে যেং বিধি ও হুকুম ও আইন পশ্চাৎ লিখিত 
নানা তারিখে হুর কৌন্সেলে করা গিয়াছিল এবঞ ুপ্সিম কোর্টে রেজিষ্টরী হইয়াঁ- 
ছিল তাহা! রদ হইল | কিন্ত তাহার দ্বার! অন্য যে কোন বিধি ও হুকুম ও আইন 
রদ হইয়াছিল তাহা পুনব্ধার বহাল হইবেক ন1 ইতি! 


বূদহওয়। হুকুমের ফিরিস্তি । 


কৌন্সেলে জারী হওনের তারিখ ॥ | সুপ্রিম কোর্টে রেজিষউরী হওনের তারিখ 





১৮১৪ 1 ২৬ জুলাই । ১৮১৪1 ১১ নবেম্থর ॥ 
১৮১৩ [ ১ মার্চ । ১৮১৬ । ২৬ মার্চ 

এ। ২৩ মার! এ? ১৩ আপ্রিল। 

এ! ১৪ জুন । এ 1 ৮ জুলাই ॥ 

এ! ১৯ অকুটোবর । এ । ১২ নবেম্বর ? 
১৮৯৭ ২৮ মার্চ । ১৮১৭ ২১ আগ্লিল । 
১৮১৮] ১৩ জানুআরি 1 ১৮১৮7 ৭ ফে্রুআরি 1 
১৮১৯ ৯ জুলাই ॥ ১৮১৯০] হয অক্টোবর ॥ 
১৮হ৩ ২৪ মার্চ । ১৮২০ 1 ১৭ আগ্রিল ৷ 
১৮২১ ২১ আগ ১৮২৯ | ১৩ নবেস্বর ! 
১৮২৭ 1 ৮ মার্চ ॥ ১৮২৭) ২৭ আপ্রিল 1 





ক 


২ ইক্পরেজী ১৮৫২ লাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


[স্ত্রীও বালকদিগের ভরণপোধষণের জন্যে জুদ্টিন অফ দি পান সাহেব 
হুকুম দিতে পারিবার কথা | ] 


২ ধারা । 


উক্ত শহরের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির উপযুক্ত যোত্র অথবা কর্ম থাকে এবস 
সেই ব্যক্তি যদি আপনার স্ত্রীর অথ্ব আপনার ৰিবাহিতাঁজাত অথবা জারজ সন্তানের 
উপযুক্তমতে ভরণপোষণ না করে এবস সেই ব্যক্তি আপনার ককুলক্রমে অথবা এক 
ব1 ততোধিক বিস্বানযোগ্য মাক্ষির শপথক্রমে যদি কোন জুফ্টিস অফ দি পাস সাহে- 
বের সমঙ্ষে দেই অপরাধের দোষী হয় তৰে এ জুষ্টিস সাহেক এ ব্যক্তির প্রতি আপ- 
নার এ জী ও সন্তান কিম্বা! তাহার কোন এক জনের ভরণপোষণার্চে এ জুষ্িন 
সাহেবের মাসিক যত টাকা ওয়াজীবী বোধ হয় তত টাক! দিবার হুকুম করিতে 
পারেন ॥ এব" যদি সেই ব্যক্তি কোন এক মাস অথব1 তাহাহইঈতে অধিক কাল 
সেই হুকুম না! মানে তবে কোন জুষ্টিস মাহে আপনার দস্তখৎ্ষ ও মোহরকরা? 
ওয়ারণ্টের দ্বারা একূপ দোষীহওয়1 ব্যক্তিকে কলিকাতার সাধারণ জেলখানায় বিনা- 
পরিশ্রমে অথবা কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট হরিণবাডীতে লম্গপূর্ণ দুই মাসের অধিক না 
হয় এমত মিয়াদের জন্যে কয়েদ করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি | 


[ চোরা মাল রাখণের বা লইয়ণ যাওনের অপরাধে দোষীকৃত ব্যক্তির 
দও হওনের যোগা হইবার কথা? ] 


৩ ধারা। 


যদি কোন ব্যক্তিকে কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে আন? যায় 
এবং তাহার নামে এই নালিশ হয় যেষে কোন দ্ুব্য ছুরীহগন বা বেআইনীমতে 
প্রাপ্ত হওনের বিষয়ে যথার্থ শোকে হইতে পারে এমত দুব্য তাহার দখলে আছে 
অব তাহার জ্ঞাতসারে তাহার বাটীর মধ্যে আছে কি সেই ব্যক্তি কোন পুকারে 
তাহা স্থানান্তর করিয়াছে এব” সেই ব্যক্তি যেরপে এ দুব্য পাইল তাহা এ জুষ্টিন 
সাহেবের শ্বাতিরজমামতে কহিতে না] পারে তবে সেই ব্যক্তি “মিনভিমীনর ” 
অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেক এব৯ এ জুষ্টিস সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ 
সাব্যস্ত হইলে এক শত টাকার অনধিক জরীমাবার যোগ্য হইবেক অথবা উক্ত 
জুফিস সঃহেবের বিবেচনাক্রমে সমপূর্ণ তিন মাসের অধিক না হয় এমত কোন 
মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট ক! তাহা! বিনা কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি। 


[যাহারদের দখলে চোর মাল পাওয়] হায় তাহারদের তজবাঁজপ্রভৃতি 
* করিবার কথা] 


৪ ধারা । 
ধখন কোন ব্যক্তিকে কোন ঝুল সাহেবের সম্মুখে আনা যায় এব তাহার 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । ৩ 


নামে এই নালিশ হয় ফে চোরা ৰা বেআইনীমতে প্রাপ্ত কোন জিনিন তাহার দখলে 
আছে অথ্ব1 তাহার জ্ঞাতলারে তাহার বাটীতে আছে কি তাহার দ্বারা স্থানান্তর 
কর] গিয়াছে এব৭ং নেই ব্যক্তি কহে ফে আমি তাহা অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে 
পাইলাম অথবা অন্য কোন ব্যক্তির জন্যে তাহা! হিতে আমি মুটিয়া অথৰা মোগ্তার 
কিচাকরস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলাম তখন এ জুষ্টিন লাহেব এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
এব” আবশ্যক হইলে এঁ দুব্যের সাবেক প্রুতে/ক খরীদার অথবা কল্পিত খরীদারকে 
বা তাহার পূর্বে অন্য যেকোন ব্যক্তির দখলে তাহা ছিল তাহাকে আপনার 
সম্মুখে আনাইবেন এব”, তাহার তজবীজ করিবেন এব”, সেই বি্ষয়েতে শপথপূর্র্ক 
সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইবেন এব* যদি এ জুষ্টিন সাহেবের এইমত বোধ হয় 
যে সেই দুব্য ইহার পৃর্বর্বে কোন ব্যক্তির দখলে ছিল এব দেই দুব্য চুরী অথবা! 
বেআইনীমতে প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহ) বিশ্বাস করিতে সেই ব্যক্তির উপযুক্ত কারণ ছিল 
তবে এ ব্যক্তি *মিলডিমীনরের” অপরাধী জ্ঞান হইবেন এব» এক শত টাকার 
অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথব। এ জুষফ্টিন সাহেবের বিবেচনায় সম্পুর্ণ 
তিন মাসের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে কঠিন পরিশুসবিশিষ্ট বা তাহা! বিন 
কয়েদ হইতে পারে। এব ফে সময়ে ও যে স্থানে এ দুব্য পাওয়! গিয়াছিল 
অথবা! ধরব] পড়িল সেই নময়ে ও স্থানে মেই দুব্য সেই ব্যক্তির দখলে ছিল এমত 
জ্ঞান হইবেক। এব* সেই জিনিন কোন মুটিয়া বা মোগ্তার কি চাকরের দখলে 
থাকিলে যে ব্যক্তি নেই জিনিস রাখিতে অথবা স্বানান্তর করিতে এ মুটিয়া বা মোস্তার 
কি চাকরকে নিযুক্ত করিয়াছিল সেই ব্যক্তির দখলে সেই জিনিল ছিল এমত বোধ 
হইবেক ইতি! 


[জিনিস চুরী ৰা বেআইনীমতে প্রাপ্ত হওনের শোবে হইলে জুষ্িন 
সাহেব তালাশীর পরওয়ানা দিতে পারিবার কথ । ] 


৫ ধার । 


যদি কোন জুষিস অফ দি পীস লাহেবের সম্মুখে শপথপুর্জক এমত এজহার 
করা যায় যে চুরীহওুযা ব। বেআইনীমতে প্রান্ত কোন দুব্য কোন বসত বাটি বা 
এমারৎ কি আন্য স্থানে লুক্কাযিত হওনের অথবা ন্যস্ত হওনের শোবে করণের 
উপযুক্ত কারণ আছে তবে এঁ জুষ্টিল সাহেব পোলীলের কোন আমল] অথবা 
বরকদ্দাজকে আপনার দস্তখৎ্কর] এক বিশেষ ওয়ারণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানা দিতে 
পারেন এব হদি সেই ওয়ারণ্টে তালাশী লওনের ক্ষমত। ছেওয়। গিয়! থাকে তবে 
এ ওয়ারন্টক্রমে দিবাভাগে অথরা রাত্রির কোন মময়ে এ ৰসতবাচী বা! এমারৎ কি 
অন্য স্থানে প্রবেশ করা যাইতে পারে এব” তাহার তালাশী হইতে পারে এব* 
এ জুক্িল লাহেবের আবশ্যক বোধ হইলে তিনি এ পোলীসের অধমল1 বা বরক- 
শ্দাজকে এই ক্ষমতা দিতে পারেন যে এ আমলা হা বরকন্দাজ (আপনার প্রাপ্ত 


৪ ইন্জরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


এ ক্ষমতা জ্ঞাত করিলে পর) ষে সাহায্যের প্রযোজন বোধ হয় সেই সাহায্য লইয়। দ্বার 
ভাঙ্গিয়া বৰ! প্রুকারান্তরে এ বনতবাটীপ্রডৃতিতে বলপূর্ক প্রবেশ করেন এবং যদি 
এরূপ তালাশী করণেতে এরূপ কোন দ্ুব্য পাওয়া যায় তবে এ আমল] ৰা বরুকন্দাজ 
তাহা কোন জুধ্টিন লাহেবের নিকটে লইয়] যাইবেন অথবা যাবৎ অপরাঁধিদিগকে কোন 
জুফিন সাহেবের নগ্মুথে লইয়া না যাওয়া যায় তাবৎ এ স্থানে তাহা চৌকা দিয়া রাখিবেন 
অথব' প্রকারান্তরে তাহ] কোন নিবিধু স্থানে রাখিবেন। এই” আরো এ ঘরে অথবা] 
স্থানে পাওয়া যে প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে এমত বোধ হয যে এ ব্যক্তি এ দ্ুব্য চুরী বা! 
প্রকারান্তরে বেআইনীমতে প্রাপ্তহওনের বিষয় জানিয়। কি শোবে করণের কারণ থাকিতে 
এ দুব্য তাহার জ্ঞাতসারে নেই খানে রাখা গিয়াছিল এমত ব্যক্তিকে গ্রেন্তার করিবেন 
এৰস, এ জু্টিস নাহেবের সম্মুখে লইয়া যাইবেন ইতি | 
| কোন২ং গতিকে পরওয়ানাবিন! চোর] মালের জন্যে ঘর তালাশীর 
ক্ষমতার কথা] 


৬ ধারা? 


যদি কলিকাতার পোলীদের কোন সুপরিন্টেণ্ডেন্ট নাহেৰ বা ডেপুটি সুপরিন্টে- 
গেপ্ট কিন্থা ইনস্পেকৃটরকে এমত সম্থাদ দেওয়া যায় যে কোন চোরা মাল কোন 
বমতবাটী বা অন্য স্থানে লুক্কায়িত অথব। ন্যস্ত হওনের বিষয়ে শোবে করণের 
উপযুক্ত কারণ আছে এব” যদি উক্ত সুপরিণেগ্ডেন্ট সাহেব বা? ডেপুটি সুপরিণ্টেণ্ডেন্ট 
কি ইনদেপকূটরের ইহশ বিশ্বান করণের উপযুক্ত কারণ থাকে ষে তালাশী পরওয়ান! 
আনাইতে যে বিলম্ব হইবেক তৎ্প্রযুক্ত এ মাল সরাওণের সস্তাবনা আছে তবে উক্ত 
সুপরিষ্টেণ্ডেষ্ট নাছেব বা ডেপুটি সুপরিন্টেণ্ডেট কি ইনদ্পেকটর আপনার পদের 
্ষমতাক্রমে যে বিশেষ মাল চুরী হইয়াছে কথিত হয় তজ্জনেয নির্দিষ্ট বাট়ী ও স্থান 
তালাশী করিতে পারেন? কিন্তু জানা কর্তব্য যেযে জিনিল চুরী হহয়াছে বা 
হারাণ গিয়াছে তাহার এক তালিকা দিতে হইবেক এব. তাহা! লিখিতে হইবেক 
এবৰ এমত এজহার করিতে হইবেক যে এক চুরী হইয়াছে এব সম্বাদদেওনিয়ার 
ইহ] বিশ্বাস করখের উপযুক্ত কারণ আছে যে এ দ্ুব্য অমুক ঘরে কি অমুক স্থানে 
ন্যস্ত হইয়াছে! এব আরে] জান) কর্তব্য যে যে ব্যক্তির জিনিস হারাণ গিয়াছে 
নেই ব্যক্তি অথবা তাহার প্রতিনিধি তালাশীর লময়ে এ সুপরিপ্টেণ্ডন্টগ্রভৃতির 
সঙ্গে যাই্বক ইতি । 

[ ঘেং গতিকে চোর! সম্পত্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক মুল্যের হয় 

নেইং গতিকে ১৮৩৯ পালের ২৯ আইন এব*ং ১৮৪২ লালের 


৩ জাইন খাটীহার কথা |] 
৭ ধারা | 


১৮৩৯ লালের হ১ খহণ্* ১৮৪২ সালের ৩ আইনের পিসিিকোন অপরাধ 





ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন ॥ ৫ 


করণের বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির নামে নালিশ হয় যে লম্নত্তি চুরী করণের বিষয়ে 
আমামীর নামে নালিশ হয় তাহার মূল্য যদি শহর কলিকাতার কোন জুফ্টিন অফ 
দি পীল সাহেবের বোধে পঞ্চাশ টাকার ভধিক না হয় তবে সেই সকল ব্যক্তির 
এ শহরের কোন জুফ্টিম সাহেবের দ্বারা! বিচার হউন্তে পারে এব, উক্ত দুই আইনে 
ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না? এব” কুড়ি টাকার 
অনুষ্থ্ব মূল্যের সম্নত্তি চুরী করণের বিষয়ে যাহারদের নামে নালিশ হয় তাহারদের 
বিচার ও দোষী করণার্থ ও দণ্ড দেওনার্থে ১৮৩৯ সালের ২১ আইনের (পুর্দোক্ত 
৮ ধারা বজিত) এব” ১৮৪২ লালের ৩ আইনের যে সকল ক্ষমত? উক্ত কোন 
জুষ্টিন সাহেবকে দেওয়। গিয়াছিল ব। নিরূপণ হইয়াছিল সেই সকল ক্ষমতা এব 
উক্ত দুই আইনের (পূর্বোক্ত বিষয বর্জিত ) সকল বিধি জুফ্টিস সাহেবের বিবেচনায় 
পঞ্চণশ টাক! মূল্যের অনধিক সম্পত্তি চুরী করণের বিষয়ে যাহাদের নামে নালিশ 
হইয়াছে ভাহখরূদ্যিগির বিচখর ও দেধী ও দণ্ড করণের বিষয়ে বিস্তর হইবেক ও 
খাটিবেক ইতি! 


[ চোরা মালের সুল্য পঞ্চাশ টাকার অধিক ন! হইলে এ চোরা মাল লওনের 
অপরাধের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের ২১ আইন এব” ১৮৪২ সালের 
৩ আইন খ্রাটাইবার কথ]।1 ] 


৮ ধারা । 


জিনিস অথবা টাকা চোরা জানিয়! ফেলোনিরূপে গুহণ করণের অপরাধের 
বিষয়ে ষে কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হয় ফ্দ্যপি চোরা অথবা! গুৃহণ হওয়। সম্পত্তির 
মূল্য জুক্টিস সাহেবের বিবেচনায় পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় তবে লেই ব]ক্কির 
কোন জুফ্িস অফ দি পীস সাহেবের দ্বারা বিচার হইতে পারে । এব এ প্রুকার 
বে প্রত্যেক ব্যক্তির সেই অপরাধ সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি জুষ্টিন সাহেবের বিবেচনায় 
লমপুর্ণ ছয় মাসের অনধিক, মিয়াদপর্যযন্ত কঠিন পরিশ্রমৰিশিষট বা তাহা! বিনা কয়েদ 
হওনের যোগ্য হইবেক | ' এব”, জিনিস বণ টাকা চোরা জানিয়া তাহ1। ফেলোনি- 
রূপে গ্ুহণ করণের অপরাধে এই ধারাক্রমে যাহার নামে নালিশ হয ত্বাহার বিচার 
ও দৌষাকৃত করণের ও দণ্ড দেওনের বিষয়ে ১৮৪২ সালের ৩ আইন এস € পৃর্োক্ত 
৮ ধারা বর্জিত ) ১৮৩৯ সালের ২১ আইনের নকল ক্ষমতা ও বিধি যেপর্য্যন্ত খাটিতে 
পারে লেইপর্য্যন্ত খাটিবেক। কিন্তু জানা কর্তৃব্য হে এ জুক্টিন লাহেবের যদি এই 
মত বোধ হয় যে এ ব্যক্তি দুব্য চোর] জানিয়? তাহ! গ্ুহণ করখের অপরাধে ইহার 
পূর্বে দোষীকৃতত হইয়াছিল অথবা এ ব্যক্তির এরূপ চোরা ছুব্য লওনের ব্যবহার 
আছে তবে জুষ্চিল সাহেব এ ব্যক্তিকে সুপ্রিম কোর্টে বিচার হওনার্থে সোপর্দ 


করিবেন ইতি । 
চা 


৬ ইঙ্রেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! 


| কোন২ ফেলোনির অপরাধ করণের সহকারি ব্যক্তিরদের সরাপরী- 
রূপে দোষীকৃত করণের কথা 1] 


৯ ধারা । 


যে ফেলোনি কোন জুষ্িল সাহেব বা সাহেবদিগের সম্মুখে সরাসরীসতে 
সাব্যস্ত হইলে দগুনীয় হয় এমত ফেলোনির কর্ম হওনের পূর্বে বা পরে যে কোন 
ব্যক্তি সহকারী ছিল নেই ব্যক্তি আপনার কবলক্রমে অথবা এক কি ততোধিক 
বিশ্বাসযোগ্য লাক্ষিদিগের শপরক্রমে এ জুফিল সাহেবের সম্মুথে সরাসরীমন্তে বিচার 
ও দোষধীকৃত হওনের যোগ্য হইবেক এব” দোঁষ সাব্যন্তকর ণির? জুষ্টিম সাহেব এমত 
সহকারী কোন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ছয় মাসের অনধিক কোন মিযাদের জন্যে কঠিন 
পরিশ্রমবিশিষ্ট ব1 তাহা! বিনা! কয়েদের দণ্ডের হুকুম করিতে পারেন অথবা আপনার 
বিবেচনামতে অপরাধির বিচার স্থয়” না করিয়া সুপ্রিম কোর্টে অগ্নবা তাহার বিচার 
করিতে অন্য যে কোন আদালতের ক্ষমতা থাকে নেই আদালতে তাহাকে বিচারার্ধে 
লোপন্দ করিতে পারেন ইতি! 


[ বালকদিগের দণ্ডের কথা |] 


১০ ধারা? 


যোল বছ্সরের কমবয়স্ক কোন বালকের যখন ১৮৩৯ লালের উক্ত ২১ 
আইনানুসারে পাতি চুরীর অপরাধের বিষয়ে অথবা এই আইনক্রমে জিনিল বা দুব্য 
চোরা জানিয়? তাহা ফেলোনিরূপে গৃহণ করণের বিষয়ে অগ্থব? যে ফেলোনি জুষ্িন 
সাহেবদিগের সম্মুখে সরাসরীমতে সাব্যস্ত হইলে দগুনীয় হয় এইমত ফেলোনির 
বিষয়ে কোন জুষ্িল অফ দি পল সাহেবের সম্মুখে দোষীকৃত হয় তখন এ জুম্টিন 
সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে কয়েদের হুকুম না দিয়া লঘ্বু বেত্রের পনের আঘাতের 
অনধিক শারীরিক শান্তি দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি ! 


্ % 
[যে মারিপাীট বা বলপুব্্ক প্রবেশ বা অন্য হে ক্ষতি ফেলোনি ন! হয় 
তাহার মোকদ্দমার কথা | ] 


১১৯ ধারা! 


যে কোন ব্যক্তি উক্ত শহরের মধ্যে ক্কোন মারিপীট করে অথবা বলপুর্রক 
প্রবেশ করে ক্রি বলপুর্ধক কোন ব্যক্তির বা কোন ব্যক্তির শল্পত্ভির অন্য কোন ক্ষতি 
করে এব” তাহা ফেলোনির অপরাধ ন। হয় সেই ব্যক্তির দোষ কোন জুক্চিন অফ 
দি পীস সাহেবের লম্মুখে দাব্যন্ত হইলে নেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরী- 
মানার যোগ্য হইবেক এবস, এ জুক্ডিল সাছেব যে ব্যক্জি ব। ব্যক্তির! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । ণ 


তাহারদিগের এ ক্ষতি পূরণার্থে এ জরীমান। সমুদয় কা তাহার কতক অণ্প তাহার- 
দিকে দিতে হুকুম করিতে পারেন অথবা এ জুপ্টিল লাহেবের বিব্চেনাক্রমে এ ব্যক্তি 
সম্পুর্ণ চারি মাসের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা 
বিনা কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি 


[ নজুতি মারিপীট করণের অপবাদিত ব্যক্তি এ মারিপীট পোলীসের সাক্ষাৎ 
না হইলেও পোলাসের দ্বার! ওয়ারপ্ট বিন গ্রেস্তার হইতে পারি- 
বার কথা ] 


১২ ধারা? 


যদি উক্ত শহরের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নামে এই নালিশ করে ফে 
এঁব্যক্তি অতি ঘোরতর মারিপীট করিয়াছে এব” যদি ডেপুী সুপরিনটেন্ডে্ট 
অথব! পোলীসের ইনসেপকূটর ইহা বিশ্বাস করণের উপযুক্ত কারণ দেখেন যে এ 
ডেপুটী যুপরিস্টেণ্ডে্ট কিন্বা পোলীসের ইনপেপকৃটরের সম্মুখে যদ্যপি লেই মারি- 
পীট ন। হইয়? থাকে তথাপি এঁ প্রকার মারিপীট নিতান্ত হইয়াছে এব” অপরাধ 
অল্প কাল পূর্বে হওয়াপ্রযুক্ত অপরাধিকে হাজির করাইবার জন্যে ওয়ারণ্ট পাওয়! 
হাইতে পারিল না তবে নেই ব্যক্তিকে কোন ডেপুটী সুপরিট্টেণ্ডেট অথকা 
পোলীসের ইনস্পেকুটর ওয়ারপ্ট বিনা গ্রেস্তার করিতে পারেন অথবা তাহাকে 
গেক্তার করিতে কোন বরকন্দাজকে হুকুম দিতে পারেন ইতি। 


[ বিবাহিতা স্ত্রী অথবা ষোল বৎসরের কমবয়স্ক! বালিকাকে বেআইনীমতে 
লওন ৰা ফুললিয়! লওনের কথ]। ] 


১৩ ধারা ॥ 


যদি কোন জুক্টিন সাহেবের নিকটে এই নালিশ হয় যে এ শহরনিবাসি কোন 
ব্যক্তি কোন ত্ত্রীর ইচ্ছার্রবিপরীতে তাহাকে বেআইনীমতে আপনি লইয়াছে বা 
অন্যের দ্বারা লইয়াছে অথবা ষোল বহথ্সরের কমব্য়স্কা কোন বালিকার স্বার্সী বা 
পিতা কি মাতা কিন্বা ল*্সারাধ্যঙ্ষ বা অন্য যেকোন ব্যক্ষির প্লুতি এ ব/লিকার 
আইনমতে কায়দার বা রাখণের কি বিদ্যা শিখাওনের বা শাসনের ভার খ্াকে লেই 
ব্যক্তির ইচ্ছার বিপরীতে এ বালিকাকে বেআইনীমতে এ স্বামীপুভৃতির দখল ৰা 
আশ্রয়হইতে আপনি লইয়াছে ৰা অন্যের দ্বারা লইয়াছে ৰা ফুমলিয়! লইয়াছে 
এব এঁত্জ্রী কিছ্বা বালিকার সঙ্গে ব্যভিচার করণের জন্যে অথবণ বেশ্যা করিবার 
অভিপ্রায়ে কি কুমারিত্ব নাশ করণের জন্যে কিন্া তাহার বিবাহ দেওনের জন্যে এরূপ 
কর্সট করিয়াছে তবে এ জুক্িল সাহেব এইমত হুকুম দিতে পারেন 'ষে এ অত্রীকে তৎ- 
ক্ষণাৎ মুক্ত কয়া যায় অথবা এ বালিকাকে আপনার স্বামী বা পিতা কি মাতা বা 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন্‌। 


[ কোনং ফেলোনির অপরাধ করণের লহকারি ব্যক্তিরদের লরাসরী- 
রূপে দোষীকৃত করণের কথা | ] 


৯ ধারা! 


যে ফেলোনি কোন জুষ্টিস সাহেৰ বা সাহেবদিগের সম্মুখে সরাসরীমতে 
সাব্যস্ত হইলে দণগুনীয় হয় এমত ফেলোনির কর্ম হওনের পৃর্রে বা পরে যে কোন 
ব্যক্তি সহকারী ছিল নেই ব্যক্তি আপনার কৰ্লক্রমে অথবা এক কি ততোধিক 
বিশ্বানযোগ্য লাক্ষিদিগের শপথক্রমে এ জুক্টিন লাহেবের নম্মুখে সরাসরীমন্তে বিচার 
ও দোষীকৃত হগুনের যোগ্য হইবেক এব* দোষ লাব্যস্তকরণির? জুষ্টিন সাহেব এমত 
সহকারী কোন ব্যক্তিকে সম্পুর্ণ ছয় মাসের অনধিক কোন মিযাদের জন্যে কঠিন 
পরিশ্রমবিশিষ্ট বৰ! তাহা। বিনা। কয়েদের দণ্ডের হুকুম করিতে পারেন অথবা আপনার 
বিবেচনামতে অপরাধির বিচার স্বরণ না করিয়া সুর্রিহ কোর্টে অগ্রবা তাহার বিচার 
করিতে অন্য যে কোন আদালতের ক্ষমতা থাকে মেহই আদালতে তাহাকে বিচারার্থে 
মোপন্দ করিতে পারেন ইতি! 


[ বালকদিগের দণ্ডের কথা। ] 


১০ ধার]। 


যোল বঙ্লরের কমবয়স্ক কোন বালকের যখন ১৮৩৯ সালের উক্ত ২৯ 
আইনানুারে পাতি চুরীর অপরাধের বিষয়ে অথবা এই আইনক্রমে জিনিস বা ছুব্য 
চোর জানিয়! তাহা ফেলোনিরপে গ্ুহণ করণের বিষয়ে অথবা যে ফেলোনি জুন 
লাহেবদিগের লম্মুখে সরাসরীমতে লাহ্যন্ত হইলে দণ্ডনীয় হয় এইমত ফেলোনির 
বিষয়ে কোন জুষ্টিন অফ দি পাস সাহেবের সম্মুখে দোষীকৃত হয় তখন এ জুষ্ডিম 
সাহের উপযুক্ত বোধ কর্পিলে কয়েদের হুকুম না দিয়া লদ্ঘু বেত্রের পনের আঘাতের 
অনধিক শারীরিক শাস্তি দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি ! 


[যে মারিপীট হা বলপুব্্রক প্রবেশ কা অন্য ষে ক্ষতি ফেলোনি না হয় 
তাহার মোকদ্দমার কথ] ] 


১১ ধারা] 


যেকোন ব্যক্তি উদ্ত শহরের মধ্যে কোন মারিপীট করে অথবা? বলপুর্মক 
প্রবেশ করে কি বলপুর্্ক কোন ব্যক্তির ব! কোন ব্যক্তির নল্পত্তির অন্য কোন ক্ষত্তি 
করে এব তাহা! ফেলোনির অপরাধ ন। হয় সেই ব্যক্তির দোষ কোন জুষ্টিস অফ 
দি পীন সাহেবের সম্মুখে লাব্যন্ত হইলে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরী- 
মানার যোগ্য হইবে এবপ, এ জুফ্িল লাছেৰ যে ব্যক্তি ব। ব্যক্তির? ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । ণ 


তাহারদিগের এ ক্ষতি পূরণার্থে এ জরীমান) সমুদয় ব| তাহার কতক অণ্পশ তাহার- 
দিগকে দিতে হৃকুম করিতে পারেন অথবা এ জুষ্চিস সাহেবের বিব্চনাক্রমে এ ব্যক্তি 
সম্পুর্ণ চারি মাসের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা 
বিনা কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি ? 


[নজ্্ুতি মারিপীট করণের অপবাদিত ব্যক্তি এ মারিপীট পোলীসের সাক্ষাৎ 
না] হইলেও পোলীলের দ্বার! ওয়ারপ্ট বিন? গ্রেন্তার হইতে পারি- 
বার কথা। ] 


১৯২ ধারা ॥ 


য্দি উক্ত শহরের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নামে এই নালিশ করে ষে 
এব্যক্তি অতি ঘোরতর মারিপীট করিয়াছে এব” যদি ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেন্ট 
অথব] পোলীমের ইনলেপকৃটর ইহা বিশ্বাস করখের উপযুক্ত কারণ দেখেন যে এ 
ডেপুটী ষুপরিন্টেণ্ডেট কিন্থা পোলীসের ইনস্পেকটরের সম্মুখে ষদ্যপি সেই মারি- 
পীট ন। হইয়া থাকে তথাপি এ প্রুকার মারিপীট নিতান্ত্র হইয়াছে এব” অপরাধ 
অল্প কাল পৃর্ছে হওয়াপ্রযুক্ত অপরাধিকে হাজির করাইবার জন্যে ওয়ারণ্ট পাওয়া 
হাইতে পারিল না তবে সেই ব্যক্তিকে কোন ভেপুটী সুপরিটেণ্ডেট অথবা 
পোলীনের ইনদেপকৃটর ওয়ারণ্ট বিন! গ্রেক্তার করিতে পারেন অথবা তাহাকে 
গেক্তার করিতে কোন বরকন্দাজকে হুকুম দিতে পারেন ইতি। 


[ বিবাহিতা স্ত্রী অথবা ষোল বৎসরের কমবয়স্কা। বালিকাকে বেআইনীমতে 
লওন বা ফুনলিয়] লওনের কথ11 ] 


১৩ ধারা! 


যদি কোন জুষ্টিন সাহেবের নিকটে এই নালিশ হয় যে এ শহরনিবাসি কোন 
ব্যক্তি কোন স্ত্রীর ইচ্ছার্রীবিপরীতে তাহাকে বেআইনীমতে আপনি লইয়াছে বা? 
অন্যের দ্বার! লইয়াছে অথবা ষোল বৎসরের কমবয়স্কা কোন বালিকার স্বামী ব! 
পিতা কি মাতা কিছ্বা সপংসারাধ্যক্ষ বা অন্য যেকোন ব্যক্ষির প্রতি এ বুলিকার 
আইনসতে কায়দার বা রাখণের কি বিদ্যা শিখাওনের বা শাসনের ভার খাকে সেই 
ব্যক্তির ইচ্ছার বিপরীতে এ বালিকাকে বেআইনীমতে এ স্বামীপুভৃতির দখল বা 
আশ্রয়হইতে আপনি লইয়াছে বা অন্যের দ্বার! লইয়াছে বা ফুললিয়। লইয়াছে 
এব এত্জ্রী কিস্বা বালিকার সঙ্গে ব্যভিচার করণের জন্যে অথব! বেশ) করিবার 
অভিপ্ায়ে কি কুমারিত্ব নাশ করণের জন্যে কিস্থা তাহার বিবাহ দেওনের জন্যে এরূপ 
কর্ম করিয়াছে তবে এ জুক্টিস সাহেব এইমত হুকুম দিতে পারেন 'যে এঁ স্ত্রীকে তৎ- 
ক্ষণাৎ মুক্ত কর! যায় অথবা এ বালিকাকে আপনার স্বামী বা পিতা কি মাতা বা 


৮ ইঙগরেজী ১৮৪২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


সম্.লারাধ্যক্ষ কি বিষয়বিশেষে পুর্ধেক্ত অন্য কোন ব্যক্কিকে ফিরিয়? দেওয়] যায় এব 
বলপুর্রক লেই হুকুম জারী করিতে পারেন এব তজ্জন্যে যদি কোন জোর করণের 
আবশ্যক হয় তবে কোন ভেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেটে অথবা পোলীসের ইনসেপেক্টর 
জুফ্িল সাহেবের স্থানে রীতিমত ক্ষমতা পাইয়া যে পহকারী ব্যক্তির আবশ্যক 
হয় তাহাকে লঙ্গে লইয়। দ্বার ভাঙ্গিতে পারেন অথব' প্রুকারান্তরে এ হকুম বলপুর্্ক 
জারী করিতে পারেন! এব”, পুর্রোস্ত কোন কারণের জন্যে পুর্থ্বোক্তমতে কোন 
স্ত্রী অথব। বালিকাকে নিজে কি অন্যের দ্বারা লওনের বা ফুসলিয় লওনের বিষয়ে 
যে ব্যক্ির নামে নালিশ হয় সেই ব্যক্তিকে উক্ত জুফ্িন সাহেব সুপ্রিম কোর্টের 
সম্মুখে বিচার হওনার্থে সোপদ্দ করিতে পারেন ইতি । 


[ বিন! অনুমতিতে সাধারণ ভোজনালয় খোল! রাখণের কথা | ] 


১৪ ধারা? 


উক্ত শহরের মধ্যে যে স্বর ৰা! দোকান কি কামর কিন্বা লোকদিগের গমনাগমন 
ও খাওয়া দাওয়ার স্থানে আহ্ারীয় দ্ুবয অথবা শরাৰ কি কোন প্রকার জলপানের 
দুব্য বিক্রয় হয় বা খরচ হয় (এ আহারীয় দ্বুব্যপ্রুভৃতি সেখানে ন্যস্ত হউক অথবা 
খুজরা বিক্রয় হউক কি স্থানান্তরহইতে আনা যাউক ) এইমত ঘরপ্রভৃতি যে কোন 
ব্যক্তি দুই জন জুষ্টি অফ দি পীস সাহেবের দস্তখৎকরণ পাউী না পাইয়া রাখে 
অধ্থবা খোলে সেই' ব্যক্তি উক্ত কোন জুঞ্টিস সাহেবের সক্দুখে দোষী হইলে যে প্রুত্যেক 
দিন এ বিনানুমতির ঘর অথবা সকল লোকের গমনাগমন ও খাওয়া দাওয়ার স্থান 
খোলা থাকে সেই প্রত্যেক দিনের জন্যে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য 
হইবেক ইতি | 


[ দুই জন জুষ্চিন অফ দি পাস সাহেব পাউ। দিতে পারিবার কথা 1) 


১৫ ধারা! 


উক্ত জুহিল অফ দি পাস সাহেবদিগের মধেত ুষ্র অথবা ততোধিক সাহেব 
এরূপ পৃর্র্োক্ত ঘর অথবা সকল লোকের গ্রমনাগমন ও খাওয়া দাওয়ার স্থান 
রাখণিস্াকে পাউী দিবার জন্যে সময়ক্রমে পারার সেশন করিবেন | এব” ১৮৪৯ 
লালের ১৯ আইনের ১২ ধারার নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়। এং পা এ জুফ্টিস, সাহেৰ- 
দিগেরত্ঘারা। এক ব্নরের অধিক না হয় এমত মিয়াদের জন্যে দেওয়া যাইতে 
পারে! এব এঁ ঘর অথবা সকল লোকের গমনাগমন ও খাওয়া দাওয়ার স্থান 
বলাখপিয়া ব্যক্িদিগের সদ্ব্যবহার করাওথের জন্যে এব”, যাহারা সেই স্থানে গতা- 
ফাত করে অথবা আহার ব্যবহার করে তাহারদের মধ্যে মাতলামী ও গোলমাল 
নিবারণার্থে যে সকল নিয়ম এ জুছ্টিস সাহেবের] লময়ক্রমে করেন সেই২ নিয়ম এ 
প্লুত্যেক পাউটার মধ্যে লেখা যাইবেক ইতি । 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! ১ 


[পাউ। অনুলারে কার্য্য না করণের দণ্ডের কথা |] 


৯৬ ধারা। 


এইমত প্রত্যেক ঘর অথব1 গমনাগমন ও খাওয়া দাওয়ার স্থান রাঁখপিয়। যে 
ব্যক্তি জানিয়া শ্রনিয় অপনার পাউটার নিয়মের বিরুদ্ধ কোন কর্স করে সেই ব্যক্তির 
দোষ কোন জুফিল অফ দি পীস সাহেবের লগ্মুখে সাব্যস্ত হইলে এ ব্যক্তি প্রত্যেক অপ- 
রাধের জন্যে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এব*. দোষীকর- 
শিয়া জুক্টিস সাছেবের বিবেচনায় আর যে কোন জরীমানা বা দণ্ডের হুকুম হয 
তদতিরিক্ত তাহার পাউ রদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি । 


[ লাধারণ খাঁওয়। দাওয়ার ঘরে শোরশরাবৎকম্ম হওনের এব” পলাতক 
ব্যক্তিরদিগকে বেআইনীমতে আশ্রয় দেওনের কথা |] 


১৭ ধারা । 


উক্ত শহরের মধ্যে যে খর বা দোকান ও কামরা কিন্থা লোকদিগের গমনাগমন 
ও শ্বাওয়! দাওয়ার স্থানে আহারীয় বস্তু অথবা শরাব কি কোন গ্ুকার জলপানের 
দুব্য বিক্রয় হয় বা খরচ হয় (4 আহারীয় দুব্যপুভৃতি সেখানে ন্যস্ত হউক অথব। 
শুজরা বিক্রয় হউক কি স্থানান্তরহইতে আনা যাউক) এইমত ঘরপ্রভৃতি যে পুত্যেক 
ব্যক্তি রাখে সেই ব্যক্তি যদি জানিয়] শ্রনিয়1! অব] খাম] এ ঘর বা দোকান কি 
কামরা অথবা স্থানে কোন মাতলামী কি শোরশরাবৎকর্্ম করিতে দেয় অথবা জানিয়া 
শ্বনিয়া কোন বেআইনী খেলা অথবা কোনপ্রুকার জুয়া সেখানে করিতে দেয় কিন্তু? 
জানিয়া শ্তনিয়া বেশ্যা অ্বা। নিতান্ত বদমাইশ ব্যক্তিকে নেখানে একত্র হইতে ৰা 
থাকিতে দেয় অথবা যে গোরণ খালাসী অথবা আপ্রো্টিন পলাইয়াছে তাহাকে 
জানিয়া শ্তনিয়! আশ্রয় দেয় অথব] লুকাইয়া! রাখে এব” তৎসময়ে জানে অথবা 
জান্তিতে পারে ঘে সেইরূপে আশ্রিত অঞ্ব লুক্কায়িত ব্যক্তি পলাতক সেই ঘরপ্রুভৃতি 
রাখিয়। ব্যক্তি এক শত ফ্রাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এব, তাহার 
প্ুতি অন্য যে কোন জরীমান। ব। দণ্ডের হুকুম হয় তাহার অতিরিক্ত তাহার পাউ' 
রদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি । 


[শরার এব” বেছোশকারি দুব্য বিক্রয় করণের হণ্টার কথা।] 


১৮ ধারা। 


যে প্রত্যেক ব্যক্তি শরাব কি গাঁজাধর] স্টরাব বা বেছোশকারি দ্ুব্য বিক্রয় 

অথবা খুজরণ বিক্রয় করণের জন্যে কলিকাতার কালেক্টর লাহেবৈর স্থানে পাটা 

পাইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি তজ্জন্ট আপনার ঘর বা দোকান কি কামরা বা স্থান 
গা 


১০ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


রাত্রি ইঙ্গরেজী নয় ঘণ্টার পর প্রাতঃকালে ইঙ্গরেজী ছয় ঘণ্টার পূর্বে খোল! রাখে 
তবে সেই ব্যক্তির দোষ কোন জুষ্টিল অফ দি পীস পাহেবের লম্ুখে সাব্যস্ত হউলে 
তাহার পঁচিশ টাকার অনধিক জরীসানা হইবেক এবং এ জুফ্টিস সাহেবের বিবে- 
চনাক্রসে সেই ব্যক্তির পাউ। রদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি! 


[ ফোট উলিয়ম কিল্লার সধ্যে বিনানুমতিতে শরাব লইয়া যাইবার কথা । ] 


১৯ ধার] ॥ 


যে ব্যক্তি যুদ্ধবিষয়ক গাইনের অধীন নহে এইমত ব্যক্তি যদি ফোর্ট উলিয়ম 
কিল্লার অধ্যক্ষ সাহেবের স্বানে অথবা] পাউী। দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেবের 
স্থানে পাউী না পায়] কোন পারমাণের শরাব কি ওয়াইন শরাব কিম্বা! কোন প্ুকার 
বেহোশকারি দুব্য এ কিল্লার মধ্যে লইয়া যায় কি লইয়া যাইতে উদ্যোগ করে তাহার 
বিষয়ে কোন জুর্িস অফ দি পীল সাহবের নিকটে নালিশ হইলে এ জুষ্টিন পাহের 
এ নালিশগ্রন্ত ব্যক্তিকে এব” এ শরাব কিবা ওয়াইন শরাৰ অথবা মাদক দুব্য এব, 
তাহা) যে পাত্রে ছিল তাহা আপনার সম্মুখে আনিবার জন্যে সমন অথব1 ওয়ারণ্ট 
দিতে পারেন এব” দোষ সাব্যস্ত হইলে এ শরাৰ ব) ওয়াইন শরাৰ বা মাদক দুব্য 
এবপ, তাহা ষে পাত্রে ছিল তাহা জব্দ করিবার হুকুম করিতে পারেন এবং বে 
প্রত্যেক ব্যক্তির দোষ এইরূপে দাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি জুফ্টিল অফ দি পী সাহেবের 
সঙ্মুথে দোষী হইলে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা এ 
জুক্টিল সাহেবের বিবেচনায় দুই মালের অনধিক সিয়াদপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট 
বা তাহা বিনা কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি | 


| জেলখানায় শরাবপ্ুভৃতি লইয়। যাওন্রে কথা |] 


২০ ধারা। 


যে প্রত্যেক ব্যক্তি জেলখানার কি হরিণবাচীর অধ্যক্ষের পারউ1! অথব অনুমতি 
না পাইয়া কলিকাতার বড় জেলখানায় অথবা হরিণবাটীতে কোন পরিমাণের শীরাৰ 
কি ওয়াইন শরাব বা বেহোশকারি দুব্য লইয়! যায় অথ্ব। নিক্ষেপ করে বা লইয়া 
যাইবার ব নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তির দোষ জুষ্টিন অফ দি পীস 
সাহেবের মস্মুখে সাব্যস্ত হইলে দেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য 
হুইবেক অথবা উক্ত জুষ্টিস সাহেবের বিবেচনাক্রমে কিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা 
বিন] দুই মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি! 


[ জেল ভাঙ্গিয়! পলায়নের কথ ।) 
২৯ ধারা! 
যে প্রুত্যেক ব্যক্তি বড় জেলখানায় অথবা হরিপণবাচীতে কয়েদ হইয়াছে অথব) 


ইন্ুরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন ! ১১ 


পোলানের কোন থানা ব। আড্ডাতে আটক হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি বেআইনীমতে 
এ জেলখানা বা হরিণবাটী কি পোলীদের থানণ বা আড্ডা ভাঙ্সিয়া পলায় সেই 
ব্যক্তির অপরাধ জুষিন অফ দি পীস লাহেবের লম্মুখে লাব্যন্ত হইলে প্রত্যেক অপ- 
রাধের জন্যে সেই ব্যক্তি তিন মাসের অনধিক কাঁলপর্য্ন্ত কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা 
তাহা বিনা কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক এব এ পুর্রোক্ত অপরাধ করণের সময়ে 
এ ব্যক্তি অন্য যে কোন কয়েদের হুকুমানুসারে কয়েদ ছিল তাহার মিয়াদ শেষ 
হওনের পর এ তিন মাস কয়েদ আর্স্ত হইবেক ইতি। 


[ দাঙ্গাহঙ্গামা অথব1 লব্জাকর ব্যবহারের কথা 1] 


হহ ধারা? 


যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন সরকারী র্রাস্তা বা সর্দ্দা গমনাগমনের স্থানে 
সাতওয়াল পাওয়া যায এবণ্* আপনাকে খবরদার করিতে অক্ষম দেখা যায় অথবা 
ষে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন রাস্তা বা সকলের গমনাগমনের স্কুনে কি পোলীস ঘরে বা 
থানায় কি আড্ডায কোন দাঙ্গা অথবা লজ্জাকর ব্যবহার করে এইমত ব্যক্তির 
দোষ জুষ্টিল অফ দি পান সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে নেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপ- 
রাধের জন্যে কুড়ি টাকার অনধিক জরীমানার অথবা এ জুক্টিল লাহেবের বিবেচনায 
কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা চৌদ্দ দিনের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হওমের 
ঘোগ্য হইবেক ইতি | 


[ ঠগ ও লুচ্চালোকন্দরার বিষয়ের কথা । ] 


২৩ ধারা। 


কোন কসতবাটী বা অনা প্রকার এমারৎ ভাঙ্গিয় প্রবেশ করিবার বা প্রবেশ করি- 
বার মানসে কোন শঙ্কাজন্ক আস্ত্র অথবা কোনপ্রকার অস্ত্রশত্ত্রযুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে 
সূর্ধ্যান্ত ও মূর্ষেযাদয়ের মধ্যে পাওয়া যায় কিযে কোন লুচ্চাকি নিক্কর্সী বা দাক্জাবাজ 
ব্যজিকে কলিকাতার পোলীমের কোন বরকন্দাজপ্রভৃতি দাক্জ! করিতে দেখে অথবা 
যাহার বিষয়ে এ বরকন্দাজপ্ুভূৃতি এমত শোবে করণের উপযুক্ত কারণ দেখে যে এ 
ব্ক্কি কোন ফেলোনি অথবা মিলডীমিনর কি দাঙ্গা করিয়াছে অথবা করিতে উদ্যত 
আছে কি এ বরকন্দাজপ্রভৃতি যে কোন খ্যাত চোরকে দূর্য্যাস্ত ও মূর্ষ্যোদযৈর মধ্যে 
নদীর উপর কোন নৌকাতে পায় অথবা কোন বাজার বা রাস্তা কি পথ কি উঠান বা 
গমনাগমনের স্থানে কি অন্য স্থানে নিষ্কপ্ঘরপে গাওতামি করিতে দেখে এব” আপ- 
নার আহয়ালের বিষরে খাতিরজমামতে কিছু কহিতে না পারে অথবা যে কোন 
ব্যক্তির নিকটে উপযুক্ত কারণ বিনা কোন কুলুপ ভাজিবার চাবি কিঘর ভাঙ্গিবার 
কোন প্রকার আস্ত্র থাকে (এব তাহা এ ব্যক্তির নিকটে থাকিবার' কারণ তাহারই 
মাব্যস্ত করিতে হইবেক ) অথৰ) যে কোন ব্যক্তিকে কোন ফেলোনি করিবার অভিপ্ীয়ে 


১২ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন] 


ূর্ধ্যান্ত ও পূর্ষ্যোদয়ের মধ্যে আপনার মুন কালকর] বা অন্য প্রকারে ছদ্মবেশী 
পাওয়া যায় অথব! যে কোন ব্যক্তিকে কোন ঘরের মধ্যে কোলন ফেলোনি করণের 
অভিত্রায়ে সূর্যাস্ত ও সু্ধ্যোদয়ের মধ্যে কোন বসতবাটী কিকোন এমারতে পাওয়) 
যায় এইমত প্রুত্যেক প্ুকার ব্যক্তিকে কলিকাতার পোৌলীমের বরকম্দাজ কি অন্য 
কোন আমল। ওয়ারপ্ট বিন! গ্রস্তার করিতে পারে 1 এব এইমত ষে প্রত্যেক অপ- 
রাধির অপরাধ আপনার কবুলক্রমে কি এক ব] ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিদিগের 
সাচ্ষ্যক্রমে জুধিস অফ দি পীল দাহেবের সম্মুখে সাবাস্ত হয় সেই ব্যক্তি এ জিদ 
নাছেবের বিবেচনাক্রমে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা লম্পুর্ণ ভারি মালের 
অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি 1 


[ ভিহ্ুকের বিতর কহ] 


২৪ ধারা! 


যে কোন ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায় বা পথে কি সকলের গমনাগমনের 
স্থানে ভিক্ষা করে অথবা দান বা উপকার চাহে কিম্বা দয়] জক্মাইবার জনে] কি দান 
বা উপকার পাইবার অভিপ্রায়ে এ মত কোন সরকারী রাস্তা বা পথে কি সকলের 
গমনাগমনের স্থানে কোন ক্ষত বা.ঘা কি শারীরিক রোগ কি বিকৃতাকার দর্শায় বা 
প্রকাশ করে অথবা যে কোন ব্যক্তি এ শহরের মধে) কোন স্ানে মিথ্যা এজহারের 
দ্বার। ব1 চাতুরী করিয়া কোন দান বা উপকার চেষ্টা করে কি প্রাপ্ত হয় অথবা ষে 
কেহ উক্ত কোন ব্যক্িকে মেইরপ কোন এক অপরাধ করায় কি সেই অপরাধের 
লাহাষ্য বা উপকার করে এমত প্রতেঃক ব্যক্তি জুক্টিস অফ দি পীল সাহেবের সম্মুখে 
দোষী হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে সম্পুর্ণ দুই মাসের অনধিক মেয়াদে কঠিন 
পরিশ্রমবিশিষ বা তাহা বিনা কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি । 


[ গ্রচগ্ডরূপে গাড়িপ্রভৃতি চালাওনের কঞ্গ। ] 


হর ধার?! 


যে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত রাস্তায় অথবা সকলের গমনাগমনের পথে কোন গাড়ি 
কি পশ্ত প্লুচগুরূপে চালায় অধরা ঘণ্টা প্রুতি দশ মাইলের অধিক বেগে চালায় লেই 
বাক্তির অপরাধ কোন জুক্চিন লাহেবের নম্মুখে লাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক 
অপরাধের জনে; পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীসাপার যোগ্য হইবেক অথৰ? সেই 
জরীমান। না দিলে লঞপূর্ণ এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক 
ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন | ১৩ 


[ গাড়ির লান্পের কথা৷ ] 


২৬ ধারা । 


যে প্রত্যেক ব্যক্তি সূর্যাস্তের পর এক ঘণ্টাঅবধি দুর্যোদযের পৃর্র্বে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত 
কোন প্রুকার গাড়ি চালায এব”, সেই গাড়িতে আলো দেওয' লাম অর্থাৎ দীপদান 
না থাকে সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন জুষ্টিন সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রুত্যেক 
অপরাধের জন্যে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথব1 সেই 
জরীমান। না দিলে সম্পুর্ণ এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি । 


[ সাধারণ জুয়াঘর নিবারণের কথা । ] 


২৭ ধারা । 


যদি কোন ব্যক্তি কোন জুফ্টিন সাহেবের নিকটে এঈমত শপথ করে যে শহরের 
মপ্যে কোন বাচ়ী বা এমারৎ কি কামরা বা অন্য স্কান সাধারণ জুয1 ঘর অথবা! 
স্বানস্বরূপ রাখা যাইতেছে অথব] ব্যবহার হইতেছে ইহার সামান্য জনরব অচ্ছে 
এব” তাহাতে সকলেই বিশ্বাস করে তবে এ জুক্টিন সাহেব কোন ডেপুটী সুপরি- 
টেণ্ডেন্ট কি পোলিসেরুষ্ট ইনদেপকটরকে লিখিত হুকুমের দ্বারা এই ক্ষমতা দিতে 
পারেন যে তিনি যত বরকন্দাজ সঙ্গে লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তত বরকন্দীজকে 
সঙ্গে লঈয1 এরূপ কোন বাটী বা এমারৎ কি কামরণ কি স্থানে প্রবেশ করেন এবঞ্, 
আবশ্যক হইলে দ্বার ভাঙ্গিবার দ্বার! কি প্রুকারান্তরে এ বাটীপ্রভৃতির মধ্যে 
বলপুর্ধক প্রবেশ করেন এব, যত ব্যক্তিকে তাহার মধ্যে পাওয়া যায় তাহারদের 
গ্রেন্তার ও তালাশী করেন এব” এ ঘর বা এমারৎ বা কামরা কি স্থানে যে সকল 
মেজ অথবা জুয়াখেলার সরগ্জাম পাওয়া যায় অথবা তাহার মধ্যে পাওয়া ব্যক্তিরদের 
নিকটে যে সকল জুয়াখেলার সরঞ্জাম পাঁওয়। যায় তাহা আটক করেন এব এঁ 
ঘর বা এমারৎ বৰ? কামরা কি স্থানে যে সকল টাকা বা! টাকার নিদ্শন পাওয়া 
যায় তাহা আটক করেন! এব*ং এ জুয়াখেলার ঘর অথবা স্থান যাহার থাকে বা 
যে ব্যক্তি তাহা! রাখে সেই ব্যক্তি অথবা অন্য যে ব্যক্তির জিম্মায় বা কর্তৃত্বে তাহা। 
থাকে নেই ব্যক্তির অপরাধ জুক্টিন অফ দি পাস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই 
ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা উক্ত জুদ্চিস নাছে- 
বের বিবেচনায় সম্পুর্ণ তিন মানের অনধিক মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষট ৰা তাহা 
বিনা কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক !। এব” এ অপরাধির দোষ এইরূপে সাব্যস্ত 
হইলে এ লকল বেআইনী জুয়াখেলার মেজ এবস্ মরপ্জাম নষ করা যাইবেক অথবা 
ঘে স্টিল নাহেবের সম্মুখে তাহার দেলু সাব্যস্ত হয় তাহার হুকুমক্রমে তাহ লইয়া 
ব্যবহার হইবেক। এব হে সকল টাকা ও টাকার নিদর্শন এইরূপে পাওয়া হায় 
তাহা সরকারে জব্দ হইবেক এব এ জুয়াখেলার হর অথবা স্থানের মালিক কি তাহা 

দহ 


১৪ ইঞ্জরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রযোদশ আইন । 


রাখিয়া ব্যক্তি অথবণ অন্য যে ব্যক্তির জিস্মাঘ কি কর্তৃত্বে তাহা থাকে সেঈ ব্যক্তি 
ছাড়া এ বাচ়ীতে অন্য যে প্ুত্যেক জনকে পাওয়া যার তাহার অপরাধ জুক্টিন অফ 
দি পীল সাহেপ্রের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে এব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীম্াণনানর 
যোগ্য হউবেক ইতি ৷ 


[ পণের জন্যে খেলিবার গ্লুমাণের আবশ্যক না হইবার কথা | ] 


২৮ ধারা ॥ 


এ সাধারণ জুফাখেলার ঘর কি স্থানে জুয়াখেলার বিষবে আথবা তাহার সগ্যে 
কোন থেলা অথব]। জুযাথেলা করিতে দিবার বিষে অথবা তাহা রাখিবার কি কর্তত্ত 
করিবার বিষয়ে অথবা তাহার কর্তৃত্ব কি তাহা চাঁলাইবার কার্যে লিপ্ত থাকনের 
বিমষে যে কোন এজহাঁর এই আইনক্রমে হয তাহার পোষকতা করণার্থে ইহার 
প্রমাণ দিবার আবশ্যক হঈবেক না/য মে কোন ব্যক্তি জুযাথেলাতে ধরা পড়িল সেই 
ব্যক্তি কোন টীকা বা বাজী কি পণের জন্যে খেলিতেছিল ইতি | 


[ যে দুব্য পাওর়া। গেলে তাহা এ ঘর্‌ জুয়াখেলার ঘরের প্রুমাণস্বরূপ জ্ঞান 
হইবেক তাহার কথা | ] 


২৯ ধারা] 


যেকোন ঘর বা এমার্ছ বৰ কামরা কি স্থান সামান্য জুরাখেলার ঘর বা স্থান- 
স্বরূপ ব্যবহার হওনের শোবে হইয়াছে এব”, এই আইনক্রমে দেওয়া হুকুমানুলারে 
তাহাতে গ্ুবেশ কর! গিয়াছে এমত ঘ্বরপ্রুুতির মধ্যে অথবা নেই ঘর্প্ুভতিতে 
যাঁহাকে পাওযষ। যার এমত কোন ব্যক্তির নিকটে কোন্‌ তাস বা পাশ! কি এণ্টাল 
ৰা ঘটী কি মেজ বা জুয়াখেলার অন্য যে সরঞ্জাস কোন বেআইনী খেলা! করণেডে 
ব্যবহার হয় তাহা পাওয়া গেলে যাৰ বিপরীত প্রুমাণ না দেওয়] যায তাবৎ তাহাই 
এই বিষষের গুসাণ জ্ঞান হইবেক ষে এ ঘর বা এমারৎ কি কামর বাঁ স্থান সামান্য 
জুয়াখেলার ঘর বা স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতেছে এব” যে ঘর বা এমার* কি কামর? 
বা স্কানে এ মেজ অথবা জুয়াখেলার সরঞ্জাম পাওয়া গিষাছিল সেই ঘরপ্রুভৃতিতে 
প্রাপ্ত ব্যক্তির! নিতান্ত খেলিতেছিল । এব যে সুপরিপ্টেণ্ডেট সাছেব বা ডেপুটী 
সুপরিণ্টেণ্ডেপ্ট বা ইনদেপকৃটর কি বরকন্দাজ পুরব্র্বো্তমতে তাহাতে প্রবেশ করিলেন 
ভাহারদের সাক্ষাতে কোন খেলা যদ্যপিও নিতান্ত না? হইল তথাপি এ ব্যক্তিরা 
সেখানে খেলিতেছিল এমত বোধ হইবেক ইতি । 


[রাস্তার মধ্যে জুয়াখেলার কথা 1] 
৩০ ধারা! 
যেকোন ব্যক্তি উক্ত শহরের কোন রাস্তায় অঞ্বা সকলের গমনাগমনের পথে 


ইজ্সরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । ১৫ 


টাকা বা অন্য কোন দুব্য বা কোনপ্ুকার পুরস্কারের জন্যে জুবা খেলে কি বে কোন 
ব্যক্তি এরূপ জয়! খেলায় জোটে অথবা সেখানে বাজী রাখে কি ভাহার লাহাব্য করে 
অথবা জুটিবার বা বাজী রাখিবার কি লাহায্য করণের অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিভ 
হয এমত ব্যক্তির অপরাধ কোন জুষ্টিল লাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই 
ব্যক্তি পঞ্চাপ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা সেই জরীমানণ 
না দেওয়া গেলে সম্পূর্ণ এক মাসের অনধিক মিষাদে কয়েদের ফোগ্য হইবেক 
ইতি । 


| অগ্ককত অথ্ব] কনী বাউখারা ও গজ ব্যবহার করণের কথ! |] 


৩১ ধারা । 


যে সকল ব্যক্তি ওজন বা মাপের দ্বারা কোন দুব্য খুজর। বিক্রযের ব্যবসা করে 
সদি তাহারদের দোকানে বা বাটীতে কি তাহার আশপাশে বা অন্য প্রুকারে তাহ্ার্‌- 
দিগের দলে কোন অপুকূত অথব1 কমী বাটখ্বার] কি গজ কি কাট? কিস্বা নিক্তি থাকে 
তবে জুক্টিল অফ দি পাল দাহেবের সম্মুখে তাহাবদিগের দোষ লাব্যস্ত হইলে তাহারা 
কুড়ি টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা এ জুফ্টিল সাহেনের বিবে- 
চনাব সনপুর্ণ এক মাসের অনধিক মিযাদের জন্যে কিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা 
বিনা কষেদের যোগ্য হউনেক এব, এইরূপ প্রত্যেক অপ্রকৃত এব৭ কমী বাটখার। বা 
গজ কি কাট কিম্বা নিক্তি জব্দ হইঈবেক এবস উক্ত জুফ্টিন নাহেৰ তাহা নষ্ট করিতে 
হুকুম দিবেন এব, প্রপ্রান মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথ] পোলীমের সুপরিপ্টেণ্ডে্ট 
দাহেব বার্থ বাটখারার ঠিক ওজন এব যথার্থ গজের ঠিক মাপের ৰিবষে 
স'পারণ এস্ভেল।? নময ক্রমে পোলীসের দন্তুরে ও থানায় ও অন্য ষে স্থান উহার 
উচিত বোধ হয সেই স্থানে দিতে পারেন এব” সকল লোকের জ্ঞাত হইবার 
জন্যে গোলীসের দদ্করে ও থানায় খাটী বাটখারা ও গজ রাখিতে পারেন 


ইতি! 
[ অপ্রকৃত বাটখারা ও গজের কথ! ] 


৩২ ধার)? 


কোন জুহ্িস অফ দি পীস সাহেব অথবা .পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেষ্ট লাহেৰ 
কোন ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ড্টেকে অগ্থবা ইনসেপকুটরকে আপনার পরওয়ানার দ্বার 
এই হুকুম করিতে পারেন যে হে কোন দোকান বা অন্য স্থানে দুব্য খুজরা ক্রয়বিক্রয় 
হয হাতে প্রবেশ করেন ও তাহার মধ্যে বাটখারা ও গঙ্গের তালাশ করেন ও 
তাহার তহকীক করেন ও যে বাটখার। অপ্রকৃত ও কমী হওনপ্রযুক্ত জব হুইবার 
যোগ্য শোবে করেন তাহা আটক করেন ইতি! 


১৩ ইন্জরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! 


[ বিদেশ্শীয় এব, এদেশীয় খালামীরা আপনং জাহাজহইতে পলায়ন করিলে 
অথবা অনুমতি বিন! গর হাজির হইলে জুষ্টিন অফ দি পীস লাহেৰ তাহার 
তহকীক করণের কথ।। ] 


৩৩ ধারা । 


যদি কোন ব্িউমীয অথব1 বিদেশীয় থালাপী খ্াসখা। এব” অনুমতি বিন! অথব। 
ন্যায্য কারণ বিনা আপনার জাহাজহইতে গরহাজির হয তবে এ জাহাজের মালি- 
মেরদের মধ্যের কোন এক জনের শপথানুসারে এব” উদ্দেশক্রমে তদ্বিষয়ের নালিশ 
হইলে কোন জুফ্টিন অফ দি পীস সাহেৰ এ খালাসীকে গ্রেস্তার করিতে এব আটক 
করিতে এব” আপন জাহাজে ফিরি) লইযা যাইতে আপনার পর ওয়ান) দিতে পারেন। 
এব যখন কোন খ্বালাপী কয়েদ হইয়াছে তখন কোন জুফ্টিন অফ দি পীদ সাহে- 
বের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এ খালালী কয়েদ হইভে খালাস হইলে যে জাহাজের 
খালাসী হয় সেই জাহাজে তাহাকে লইয়। যাইবার হুকুম দেন ইতি! 


উপযুক্ত ক্ষমতা বিনা কোন 'ব্যক্তির আপনার দঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইবার কথা। | 


৩৪ ধারা । 


যে কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাশীর অথব। কোক্সানি বাহাদুরের চীকরীতে 
নিযুক্ত সৈন্য অথবা) খালাপী নহে কিম্বা কলিকাতার পোলীসের বরকন্দাজ নহে এমত 
কোন ব্যক্তি প্রধান মাজিস্ট্েট নাহেবের বা পোলীনের অন্য অধ্যক্ষ সাহেবের অনু- 
সভি বিন! কোন রাস্তায় ব সকলের গমনাগমনের স্কীনে কি সরকারী কোন স্থানে 
কোন তলওয়ার অথবা বর্শ। কি বন্দুক অথব। অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র আপনার সঙ্গে 
লইতে পারিবেক না! এব যে ব্যক্তি এই হুকুমের বিরুদ্ধ কার্ধ্য করে সেই ব্যক্তিকে 
কোন বরকন্দাজ অথবা প্রধান সাজিস্ট্রেট সাহেব কি পোলীসের অন্য অধ্যক্ষ সাহোৰ 
সমযক্রমে যে হুকুম দেন সেই" হুকুমানুযায়ি কার্ধ্যকারি অন্য কোন ব্যক্তি নিরস্ত্র 
করিতে পারে । এব৭ ষে অস্ত্র এইরূপে ধরা যায় তাহা প্রধান জাজিষ্ট্রেট লাহেবের 
অথৰ) পোলীসের অন্য কোন অধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে লইয়] যাইতে হইবেক এব 
প্রধান মাজিঞ্রেটি সাহেব অথবা পোলীমের অন্য অধ্যক্ষ সাহেব যদি আপনার 
বিবেচনাযু তাহা! জব্দ কর1 উপযুক্ত বোধ করেন তবে তাহা লরকারে জব্দ হইবেক 
ইতি। 


| নকলের গমনাগমনের স্থানে গাড়ি ও ব্যক্তিরদের সম্নকে নিয়ম করণের কথা 1] 


৩৫ ধারা 


সরকারী ঘাট ও উত্তরণের স্থান খোলা রাখণের বিষয়ে এব”, সমারোহপূর্র্বক 
গমনের এবসং এদেশীয় উত্সবের সময়ে এব”, গিরিজা হওনের সময়ে সকল গাড়ি ও 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । ১৭ 


ঘোড়ার গাড়ি ও পালকি ও ছকড়া গাড়ি এব” অন্যান্য বাহন ও নকল ঘোড়া ও 
বলদ ও ব্যক্তি সরকারী রাস্তা ও স্থানে যে দিগে গমন করিবেক তাহার বিষয়ে এব, 
যে সমষে তাহারা এ পথে গমন করিবেক তাহার বিষয়ে এব. কলিকাতার্‌ রাস্তা 
ও গ্রমনাগমনের স্থানের অবরোধ নিবারণের বিষয়ে পুপ্লান মাজিস্ট্রেটি সাহেক অথ্বা 
পোলীমের অন্য পুধান অধশ্ক্ষ সাহেব সম্যক্রমে এব” আবশযকমতে নিরুস করিতে 
পারেন এব সকল লোকের গমনাগমনের কোন স্থানের সন্গিহিতে এক”. যে কোন 
গতিকে ঘাট অথবা উত্তরণের শিড়ি অথব। রাস্তা কি গমনাগমনের স্থানে ভিড় হয় 
কি তাহা অবরোধ হওনের সন্ভাবন1 হয় সেই গতিকে সেই খানে গোলমাল এব 
গসনীগমনের স্থানের অবরোধ নিবারণার্থে বরকন্দ'জ এব” পোলীসসম্নর্কীয় অন্যহ 
আমলাকে হুকুম দিতে পারেন । এব ফে প্রুত্যেক ব্যক্তি প্রধান মাঁজিষ্ট্রেট সাহে- 
বের অথবা পোলীসের অন্য গ্ুধান অধ্যক্ষ সাহেবের সেইরপ দেওয়া! হুকুমের 
প্রুতিবন্ধকৃতা করে অথবা তাহা নাঁ মানে সেই ব্যক্তি পোলাসের দ্বারা গ্রেন্তার ও 
আটক হইবার যোগ্য হইবেক এব” জুয্টিলন অফ দি পাল সাহেবের নিকটে তাহার 
দোষ সাব্যস্ত হইলে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি! 


[ পোলীসের আমলাদিগের ঘুষ লওনের কথা । ] 


৩৬ ধারা। 


পোলীসের যে কোন কর্মকারক কি বরকন্দাজ আপনার পদেপলক্ষে কোন 
কার্ধ্য করিবার বা করিতে ক্ষান্ত হইবার জন্যে কোন ঘুষ অথবা বিনানুমতির পুরস্কার 
যাক্রা করেন অথবা লন নেই ব্যক্তির অপরাধ জুফিস অফ দি পীল সাহেবের সম্মুখে 
সাব্যস্ত হইলে তিনি পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন অথবা এ 
জুধ্টিন নাহেবের বিবেচনাক্রমে তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়ীদে কঠিন 
পরিশ্রমবিশিষ্ট বা] তাহা! বিন। কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেন ইতি | 


[বারুদ বা বারুদের তুলা প্রস্তুত অথবা রাখণের কথা | ] 


৩৭ ধারা । 


যে বিধান ও হুকুম ও আইন শ্রীযৃত গবরূনরু জেনরল বাহাদুরের দ্র] হজুর 
কৌন্দেলে ১৮০২ মালের ৮ আপ্সিল তারিখে করা গিয়াছিল তাহা! এবণ ১৮৪৯ সালের 
১৮ আইনের ২ ধার? রূদ হইল । উক্ত শহরের সীমানরহদ্দের মধ্যে যদি কোন 
ব্ক্ষি বারুদ বা বারুদের তবলা প্রস্তুত করে অথরা! যদি প্রুধান মাজিক্রেটি সাহেবের 
স্থানে তন্গিমিত্ত এক পাউী। না পাইয়া! কোন এক সময়ে কোন ঘরে থা দোকানে কি 
গুদামে কিন্বা! অন্য এমারতে বিক্রয়ের জন্যে বা অন্য কোন নিমিত্তে, আপনর দখলে 
দশ পৌগডের অধিক বারুদ বা বারুদের তুল। রাখে তবে দেই ব্যক্তির অপরাধ 
জুষ্টিস অফ দি পাঁস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে এইরপ প্রস্তুত হওয়া বা রাখা 

উ 


১৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আউন 1 


সকল বারুদ বা! বারুদের তুলা এব” যে পাত্রে বা আধারে তাহা ধরা! পড়িল তাহা 
জব্জ হওনের যোগ্য হউবেক এৰপ্* সে ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমামার 
যোগ্য হইবেক ইতি! 


| বারুদপ্রভৃতি বিক্রয় এব” রাখণের জন্যে প্রধান মাজিষ্রেটের পাউী। 
দেওনের কথা |] 


৩৮ ধারা । 


প্ুধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই ক্ষমতা হইল যে যে ব্যক্তিকে তিনি উপযুক্ত ও 
উচিত বোধ করেন সেই ব্যক্তিকে উক্ত শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে আমদানী হওয়া 
অথব। দেশে প্রস্তুত হও) পঞ্চাশ পৌগণ্ডের অনধিক বারুদ অথব কুড়ি পৌগ্ডের অনধিক 
বারুদের তুল বিক্রষ করণার্থে কি ন্যস্ত করণার্থে পাটা দেন এব” তাহার নিম এ পা- 
উার মধ্যে নির্দিষ্ট থাকিবেক 1 এবস্* যে কোন ব্যক্তি এ কোন নিয়সের উন্নস্ুন করণের 
অপরাধী হয় নেই ব্যক্তির অপরাধ জুষ্টিন অফ দি পীস সাহেবের নম্মুখে সাব্যস্ত 
হইলে সেই ব্যক্ির পাউী। রূদ হইবার যোগ্য হইবেক এব” পারার বিরুদ্ধে যত 
বারুদ কি বারুদের তুলা ন্যস্ত করা গিয়াছিল তাহা জব্দ্র হইবার যোগ্য হইবেক এব 
সেই অপরাধী দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যেপ্য হইবেক ইতি । 


[ পাউ! এক বৎ্সরপর্যযন্ত বহাল থাকিবার এব, তাহাতে কোনহ 
নিয়ম গাকিবার কথ! 1] 


৩৯ ধারা । 


পূর্র্ণেক্ত ধারায় সেইরূপ যে প্রত্যেক পাউ়ার বিষয় লেখা আছে তাহা কেকল 
এক ব্সরপর্ধযন্ত বহাল থাকিবেক তদপেক্ষা অধিক কাল বহাল থাকিবেক না| 
কিন্তু প্রধান মাঁজি্রেট সাছের আপনার বিবেচনাক্রমে সেই নিয়ম ও করারে ব1 অন্য 
কোন করারক্রমে পুনরায় পাউ। দিতে পারেন ॥ এব উক্ত শহরের নিবালি ব্যক্তির 
ও নম্নত্তির নির্দিদ্ষের জন্যে যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে এব” নেই পরিমাণে এ 
শহরের দীমানরহদ্দের মধ্যে বারুদ এক স্থান্হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওনের ও 
গমণের নিয়ম খ পাউার মধ্যে থাকিবেক ॥ এবস ষে প্রত্যেক বুক্তি সেই নিয়মের 
বিরুদ্ধে কর্ম করে দেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি। 


[বারুদপ্রভৃতির তালাশীর বিষযি কথা |] 


৪০ ধার11 
যদি কোন জুবটিল অফদি পীল লাহেবকে শপথ কি সুকৃতিক্রমে এমত বিশ্বাসহোগয 


ইজয়েজী ১৮৫২ লাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন?! ১৯ 


লগ্বাদ দেওয়া যায় যে এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে বারুদ অথবা বারুদের ভুল! কি 
তাহাপ্রস্তত করণার্থে মিশ্রিত সরঞ্জাম কোন ব্যক্তির দ্বারা ন্যন্ত আছে ব1 রাখ] গিয়াছে 
কি তাহার দখলে আছে এমত শোবে হয় অবে এ জুক্টিস সাহেব আপনার ওয়ারন্টের 
দ্বার] পোলীমের কোন আমলারে এমত ক্ষমতা দিতে পারেন যে যে কোন ঘরে বা 
দোকানে বা] মাগজিনে কি অন্য এমার্তে বা স্থানে কোন বারুদ বা বারুদের তুল! 
প্রস্তুত বা বিক্রয় বাঁ ন্যস্ত হইবার শোবে করিতে উপযুক্ত কারণ আছে নেই ছরপুভৃতির 
অথবা যে কোন নৌকা বা গাড়ি কি কলদের গাড়ি কি অন্য কোন বাহনে কোন 
বারুদ অথবা বারুদের তুল! কি তাহ! প্রস্তুত করণের সরপ্তাম বহন হইতেছে এমত 
শোৰবে হয় সেই নৌকাপ্রুভৃতির অথবা যে কোন ব্যক্তি আপনার পাউ। অথবা এই 
আইনের বিধির বিরুদ্ধে সেই বারুদপ্ুভৃতি লইয়1 যাইতেছে শোবে হয় সেই ব্যক্তির 
দিবা ভাগে তালাশী লন? এব”, তালাশীক্রমে ফে সকল বারুদ বা বারুদের তুল। 
বা তাহা প্রস্তত করণার্থে সরঞ্জাম পাওয়া যায় তাহা ও €য পাত্রে বা আপগারে তাহা 
ন্যস্ত আছে তাহা তৎক্ষণাৎ ক্রোক হইবেক এবস জুষ্টিন অফ দি পীস লাহেবের 
সম্মুখে আনা যাইবেক এব” যাবৎ নিশ্চিত না হয় যে তাহা জব্দ করিতে হইবেক 
তাবৎ এ নকল দুব্য এ জুষ্টিস লাহেবের নিকটে থাকিবেক ইতি! 


[ লরকারী বারুদপ্রুডৃতির বিষয়ে এই আইন না খাটিবার কথা । ] 


৪১ ধারা]? 


সরকারের ক্ষমতা ক্রমে অথবা তাহার ব্যবহারের জন্যে বারুদ বা বারুদের তুল? 
প্রস্তত করণার্থে অথ্বা ন্যস্ত করণার্থে কোন সরকারী মাগজিন অথবা গুদাম কি এমা- 
রতের বিষয়ে কি প্রাশ্রীসতী মহারাণীর কি কোক্সানি বাহাদুরের সৈন্যের ব্যবহারের 
জন্যে কিস্থা প্রকারান্তরে সরকারের কর্মের জন্যে কোন বারুদ বা! বারুদের তুলার 
বিষয়ে অথবা শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর অথবা কোম্সনানি বাহাদুরের যুদ্ধ জাহাজের বিষয়ে 
কি্বা কোক্সানি বাহাদুরের আড়কাটিপুভূতির জাহাজের বিষয়ে কি হুগলী নদীর সধ্যে 
আমদানী বা রস্তানীর জন্যে অন্য যে কোন জাহাজে বারুদ বোষাই হয় সেই জাহা- 
জের বিষয়ে পুর্বোক্ত চারি ধার! খাটিবেক না ইতি! 


[ষে জাহাজ নদীর মধ্যে বারুদ লইয়া! আইসে তাহার কথী।], 


৪২ ধারা। 


যে সকল বাণিজ্যজাহাজ হুগলী নদ্দীর মধ্যে আই'সে লেই জাহাজের অধ্যক্ষ এ 
জাহাজ মায়াপুরে পহৃছনের সময়ে বা তাহার পৃর্ত্রে প্চাশ পৌগ্ডের অধিক যত বারুদ 
জাহাজেক্ ব্যবহশরার্৫থে তাহারদের প্রত্যেক জাহাজে থাকে তাহা এ স্থানের মাগজির্নে 
আমানৎ করিবেন] এব, এ পঞ্চাশ পৌগুপর্য্যস্ত বারুদ তাহার] সেলামী- তোপ 
করিবার জন্যে অঞ্থথ1 বিভ্াটের সম্থাদ দেওনের জন্যে আপনং জাহাজে রাখিতে 


২৩ ইক্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! 


পারিবেন । এবস যে বারুদ এইরূপে ন্যস্ত হয় তাহা এ জাহাজ কলিকাতহইতে 
র্ুহওনের সময়ে এ জাহাজে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। এব হুগলী নদীর মপ্যে 
থাকা বাণিজ্যের জাহাজের যে অধ্যক্ষ সাহেবের জাহাজে (নরকারের তরফ বারুদ ন। 
হইবা) আমদানীর জন্যে পঞ্চাশ পৌগ্ডের অধিক বারুদ বা বারুদের ভুলা থাকে এ 
অধ্যক্ষ াহেব্রো আপনহ জাহাজ মায়াপুরে পছুছনের সসয়ে বা পুর্বে তাহা এ 
স্থানের মাগজিনে আমানৎ করিবেন এবস সেই স্থানে হাসিলের পিরিশ্তার কোন 
আমল অথব1 অন্য যে ব্যক্তিকে বাজলা দেশের শ্রীয়ুত গবর্নর সাহেব নিযুক্ত 
করেন কাহার জিস্মায় এ সকল বারুদ থাকিবেক 1! এব” এ বারুদ বা বারুদের 
তুলার মালিক ব। আড়দ্দার কি তাহারদের গোমাস্তা যখন এ বারুদ এ মাগজিন- 
হুইতে লইয়া যাইতে চাহেন তখন তাহা লইবার হুকুমের জন্যে লমূদ্বীয় মামুলের 
কালেকুটর নাহেবেব নিকটে দরশীস্ত করিবেন! এব. য্খন এ বারুদ অথ্ব! 
বারুদের তুলা এ শহরের লীমাসরহদ্দের মধ্যে কোন স্বানে ন্যস্ত করিবার কি কোন 
নৌকা ব] অন্য বাহনে বোঝাঈ করিবার মানন থাকে তখন এ দরখাস্ছের লঙ্গেং সেই 
বিষষের এক জন জুষ্টিস অফ দে পীঁন সাহেবের লিখিত অনুসতিপত্র দাখিল করিতে 
হইবেক। এব” ষখন এ বারুদ বা] বারুদের তুল) সমুদ্রপথে রষ্তানী করিবার মানস 
আছে তখন জাহাজের যে অধ্যক্ষ অথবা বারুদের যে সালিক কি তাহারদের যে 
গোমান্তার দ্বারা বারুদ এ মাগজিনে ন্যন্ত হইয়াছিল তাহার) এ বারুদ রজ্কু করণার্থে 
সমুদ্রীয় মাসুলের কালেক্টর সাহেবের অনুসতির জন্যে তাহার নিকটে দরখাস্ত করি- 
বেন এবস এঁ লমুদ্রীয় মাসুলের কালেকৃটর সাহেব এ দর্খাস্তত্রমে অনুমতি দিবেন | 
কিন্ত যখন ১৮৪১ মালের ১৮ আইনের বিধির অনুসারে বারুদপুভৃতি রন্তানী করি- 
বার জন্যে সমুদ্ীয় সাসুলের কালেকুট'র সাহেব ছাড়া সরকারী অন্য কর্ম্মকারকের 
পাউ্টার আবশ্যক হয় তখন সেই দরখান্তের সঙ্গেং এ অন্য লরকারী আমলার অনু- 
মতিপত্র না থাকিলে কালেকুটর সাহৰ এ দরশ্বাস্তের অনুযায়ি কার্ধ্য করিবেন না! 
এব. এ সকল বারুদ বা বারুদের তুল] এ মাগজিনহইতে স্থানান্তর করণ সময়ে অথবা 
তাহার পূর্র্বেষে সকল বারুদ ব1 বাকুদের তুলা সেই স্থানে ন্যস্ত হইয়াছিল তাহার 
জন্যে পৌগু প্রুতি দুই আনার অধিক না হয এমত মাসুল নমুদ্রীয় মাসুলের 
কালেকটর সাহেব লইবেন এবপ. সেইরূপ মাসুল লইতে ইহার দ্বার! তাহাকে ক্ষমতা 
দেওয়া গেল এব* এ বারুদ বা! বারুদের তুলা যত কাল এ মাগজিনের মধ্যে ব্ুহি- 
যাছে অথবা রহে তত কাল তাহা! নির্তিছ্ে রাখিবার সকল খরচ এ মামুলের দ্বার! 
পেষাইয়াছে এমত বোধ হইবেক । পরন্ত বাঙ্গল! দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব 
যেমত উচিত বোধ করেন নেই মতে এ মাগজিন রক্ষা করিবার জন্যে এব” তাহার 
মধ্যে ন্যস্ত বারুদ বা! বারুদের তুলার জন্যে যে সকল মাসুল নির্দিষ্ট হয় তাহা আদায় 
ও ব্যয় করণের জনে] মাগজিন তাড়! দেওনের বা তাহার চুক্তি করণের নিয়ম করিতে 
পারেন 1 কিন্ত এ মাগজিনের মধ্যে ন্যস্ত নকল বারুদের স্থানান্তর করণের বিষয়ে এই 
ধারাতে যে সকল নিষেধ ও বিধি আছে তাহ নিয়ত বহাল থাকিবেক ইতি ! 


ইক্জরেজী ৯৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । ২১ 


[দণ্ডের কথা |] 


৪৩ ধারা? 


কলিকাতা বন্দরে কোন বাণিজ্য জাহাজের অধণচ্ছ ৪২ ধারার নিয়মের বিরুদ্ধে 
যে কর্ম করেন বা যে কর্মের ত্রুটি করেন লেই প্রত্যেক কর্মের জন্যে জুদ্টিল অফ দি 
পীল সাহেবের সম্মুখ তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তিনি দুই শত টাকার অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেন! এব সমুদ্ীয় মাসুলের ফালেক্‌টর সাহেবের প্রুতি 
ইহার দ্বারা এই ক্ষমতা ছেওয়! গেল যে কলিকাত! বন্দরে কোন বাণিজ্য জাহাজে এই 
আইনের বিধির বিক্লুদ্ধে কোন পরিমাণের বারুদ থাকনের বিষষে তাহার বিশ্বাম 
করণের কারণ জন্মিলে সেই বারুদের জন্যে তিনি তালাশী করেণ এব সরকারে 
তাহা জব্দ হওনের যোগ্য বোধ করিয়। তাহ ক্রোক ও আটক করেন এব* পরে 
বাজল। দেশের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব যেমত হুকুম করেন সেই মতে এ বারুদ লইয়া 
কর্ম হইবেক ইতি ! 


[ হুগলী নদীর উপর জুষ্টিন সাহেবদিগের এলাকার কথা] 


৪8৪ ধারা । 


থে জুন্টিন অফ দি পীল লাহেবের1 উক্ত শহরের মধ্যে এব”, উক্ত শহরের 
জন্যে কাধ্য করেন ত্াহারদিগের এলাকা হুগলী নদীর কোন ভাগে সমুদ্রে গমনশীল 
জাহাজে কোন ব্যক্তির দ্বারা যেং অপরাধ হয় সেই সকল অপরাধের বিষয়ে থাকি- 
বেক। এব উক্ত জুষ্টিন সাহেবদিগের উক্ত শহরের মধ্যে এক্ষণে ফৌজদারী অপ- 
ব্রাধের বিষয়ে যে ক্ষসত্তা ও এলাক? আছে এব, যে ক্ষমতানুলারে কার্য করিতেছেন 
উক্ত নদীর কোন ভাগে সমুদ্রে গমনশীল জাহাজে করা কোন ফৌজদারী অপরাধের 
বিষয়ে তাহারদিগের তন্ুলয ক্ষমতা ও এলাকা থাকিবেক ইতি । 


| ওয়ারপ্টৰিন। গ্রেন্তারহওয়া। ব্যক্তিদিগকে প্রথমতঃ পোলীসের খানাতে লইয়া 
যাইতে হইবার এব জামিন দেওনের অনুমতি না হইলে পোলান ঘরে: 
লইয়) যাইতে হইবার কথা।] 


৪৫ ধারা। 


কলিকাতার পোলীসের গ্রুত্যেক কর্মকারককে ইহার দ্বারা! এই ক্ষমত। দেওয়া 

গেল যে এই আইনের বিরুদ্ধে যে কোন ব্যক্তি তাহার সাক্ষাতে কোন অপরাধ করে 

তাহাকে ওয়ারণ্টবিনা গ্রেষ্তার করেন । এব কলিকাতার পোলীসনম্নর্ধায় কোন 

বরকন্দাজ যে প্রত্যেক ব্যজিকে ওয়ারপ্টবিন। গ্রেন্তার করে তাহাকে এ বরকম্দাজ যে 

থানাসম্নর্কায় হয় সেই থানায় তৎক্ষণাৎ লইয়া যাইবেক। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে 
চ 


২ ইক্জরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রযোদশ আইন 1 


এ ব্যক্তির পুতি আইনানুসারে কার্ধ্য করণার্থে যাঁর কোন জুধ্টিন অফ দি পীস 
লাহেবেব দনুখে আনীত না হঈতে পারে তাবছ্ এ ব্যক্তি আকট' থাকে অথব1 বদি 
মৃপরিন্টেণ্ডেটে লাহে কি ডেপুটী সুপরিনেগ্ডে্ট অথবা থানার ইনস্পেকৃটর পশ্চা 
লিখিতমতে জামিন লইতে উপযুক্ত বোধ করেন তবে জুষ্টিন অফ দি পীল লাহেবের 
মন্মুথে হাজির হইবার জন্যে এ ব্যক্তি জামিন দেব এব সেইরূপ জামিন লইতে এ 
সুপরিপেগ্ট্পুভৃতিকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া গেল ইতি। 


| কোন নালিশে থানার ঘরে অথবা পোলীনের কোন ফটকে মুচলকা 
লওনের ক্ষমতার কথা। ] 


৪৬ ধারা। 


যখন কোন ব্যক্তি পৃর্বোক্তমতে কোন থানার ঘবে আনীত হর এব, ভাঙার 
নাসে এই নালিশ হয যে সেই ব্যক্তি কোন মিসডিমীনর অথন]1 মারিপীট করিশাছে 
কি অনমনোযোগিতাপুব্বক কৌন জখম ব) ক্ষতি করিযাছে অথবী যখন পোলীসের 
কোন সুপরিন্টেণ্ডে্ট নাহের অথব। ডেপুটী সুপরিট্েণ্ডে্ট কি ইনস্পেকটর বা পোলী- 
দের কোন ফটক যে সারজনের জিদ্মীব থাকে দেই লারহন বোধ করেন যে এইরূপ 
আনীত কোন ব্যক্তির নামে ফেলোনি অপরাধ করণের ব্ষয়ে মিথ্]া অথবা দ্বেমপুক্দক 
অভিযোগ হইয়াছে ইহার লস্ভাবন) আছে এব”, এইরূপ পূর্রেক্তমতে কোন ব্যক্তি 
যখন সাজিস্ট্রেট সাহেবের ওয়ারণ্টবিনা কলিকাতার পোলীসের কোন বরকন্দাজের 
জি্মাব থাকে তখন পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডে্ট সাহের অথবা কোন ডেপুটী সুপরি- 
ন্টেপ্ডেট উচিত বোধ করিলে জামিন লইয়া ব। জামিন বিনা এ ব্যক্তিকে আপনাৰ 
মুচলকাক্রমে খালাস করিতে পারেন এব” এ সুচলকাতে পশ্চাৎ লিখ্িতমত নিরম 
থাকিবেক ইতি । 


[ মুচলকার নিয়মের কথা । ] 


8৭ ধারা। 


এইরূপ প্রত্যেক মুচলকার জন্যে কোন রমুম অথবা পুরস্কার লওয় যাইবেক 
না। এব তাহাতে এই নিয়ম থাকিবেক যে তাহার দর যে ব্যক্তি বদ্ধ হয় দলেই 
ব্যক্তি কোন জুফিস অফ দি পীন সাহেবের আগামি বৈঠকে তাহার সম্মুখে হাজির 
হইবেক ॥ এবস যে লময়ে ও যে স্থানে এ ব্যক্তির হাজির হইতে হইবেক তাহা! 
এবস, এক হাজার টাকার অনূর্ধ যে টাকা তাহার ছারা স্বীকার হয় তাহা এ মুচল- 
কার সাধ্য কিছ তাহার নিয়মের মধ্য নির্দিষ্ট করিয়। লেখা থাকিবেক | এব থে 
কর্মকারক মুচলবণা লন তিনি তন্নিমিত্তে রাখা এক বহীর মধ্যে মুচলকাদেওনিয়া 
ব্যক্তির এব যদি সে ব্যক্তি এক বা ততোধিক জামিন দিয়া থাকে তবে সেই 


ইন্নরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন ! হ৩ 


জামিনদিগের নাম ও বাসস্থান ও ব্যবসা ও সে সুচলকার নিয়ম ও যত টাকা তদ্দার? 
স্বীকার হইল এই নকল লিখিবেন এবপ যে সমযে ও যে স্থানে এ ব্যক্তির হাজির 
হউ'বার অঙ্গীকার হইয়াছে সেই সমযে ও নেই স্বানে উপস্থিত জুধ্িন মাহেরকে 
এরূপ প্রত্যেক মুচলকা ফিরিয়া দিবেন এবপ, এ মুচলকা বিষয় বিশেষে এ আইনের 
শেষে ছেওযষ। 4 চিহ্িত তফসীলের পাঠের অন্যতর হইতে পারে অথবা] তাহার মত 
হইতে পারে ইতি । 


| মিথ্যা কি দ্বেষপৃর্থক নালিশের থেসারৎ দেওয়া যাইতে পারিবার কথ1। | 


৪৮ ধারা! 


ষে পুত্যেক গতিকে কোন ব্যক্তি কোন বরকম্দাজের জিম্মাহ করা যায আথন 
যে গতিকে কোন অপরাধের এজহার অথবা নালিশ কোন জুন্টিন অফ দি পীস 
সাহেবের সগ্মুশে করা যায এবস, ষে জুষ্টিল সাহেবের দ্বারা এ মোকদ্মা শুনা যাব 
সেই জুফ্টিস সাহেবের যখন এমত বোধ হয যে এরূপ নালিশ করণের কোন মাতবল 
কারণ ছিল না তখন এ ভুষ্টিন সাহেব আপনার ৰিবেচনাষ এইসত হুকুম করিতে 
পারেন যে যে ব্যক্তির নামে এজহার অথব1 নালিশ হইল তাহার লেই বিনবে 
সসযেব ক্*তির এব” খরচের বাবহ সম্বাদদেওনিয। ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনপ্পিক 
এ জক্টিস সাহেব ঘে খেসারৎ উচিত বোধ করেন তত টাকার খেসারৎ্ তাহাকে 
দিবেক ইতি । | 


[ অপরাধের যেরূপে বিচার হইবেক তাহার কথা । ] 


৪৯ ধারা । 


প্রুত্যেক জন জুহ্টিন অফ দি পীপ লাহেবের এই ক্ষমতা হইবেক যে এই আইনের 
বিরুদ্ধে যেকোন অপরাধ করা যায সেই অপরাধের নালিশ সরালরীরূপে শুনেন ও 
নিষ্পত্তি করেন এব যে ব্যক্তির নামে সেই অপরাধের বিষযে নালিশ হয় সেই 
ব্যক্তির নিজ কবুলক্রমে অথবা এক কি ততোধিক লাক্ষির শপথক্রমে সেই ব্যক্তিকে 
দোষী করেন এব” সেই অপরাধের জন্যে এই আইনে যে জরীমানা অথ্ব] দণ্ড 
নিরূপণ আছে তাহার হুকুম দেন ইতি | 


[ জুষিন লাহেবের! মমনক্রমে হাজির করিতে পারিবার এব” আদামী হাজির 
না হইলে ওয়ারণ্ট দিতে পারিবার কথা । | 
৫০ ধারা। 


এই.আইন অথবা অন্য কোন আইনের দ্বারা জুষ্টিস অফ দি'পীল সাহেব যে 
কোন বিষয় শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এইমত বিষয়ে খন কোন জুন 


২৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! 


লাহেবের সগ্ুখে কোন এজহার কা নালিশ হয় ( এব”, সেই নালিশ শপথক্রমে 
করিবার আবশযক নাই ) তখন এ জুষ্টিন সাহেব নালিশগ্স্ত ব্যক্তির নামে সমন 
দিতে পারেন এব” যাদ লেই' ব)ক্তি সেই নমনের হুকুমানুসারে হাজির না হয় এব, 
যদি সেই বিষয় ফৌজদারীর অপরাধ না! হয় এব” যদি সেই মমন জারী হওনের 
প্রমাণ হায় এব” সেই ব্যক্তির হাজির না হইবার বিষয়ে কোন মাতব্র কারণ দর্শান 
না যায় তবে এ ব্যক্তির অবর্তমানে এ জুষ্টিল সাহেব মোকদ্দ সা শ্বনিতে ও নিষ্পান্তি 
করিতে পারেন! এব” সকল ফৌজদারী মোকদ্দমার উক্ত এজহার ও নালিশ 
শ্বননি ও নিষ্পন্তি হইবার জন্যে জুষ্টিম সাছেৰ এ ব্যক্তিকে গ্রেস্তার করিতে এব, 
আপনার অথবা অন্য কোন জুফিল সাহেবের সম্মুশে আনিতে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন 
ইতি । 


[ সমন ধেরূপে জারী হইবেক তাহার কথ 1] 


৫১ ধারা! 


ফে ব্যক্তির নামে সমন 'হয় তাহাকে অথবা তাহার স্ত্রীকি চাকর বা তাহার 
বসতকাচীনিবাসি কোন ব্যক্তিকে এ লমন কা তাহার নকল দেওনের দ্বারা অথবা 
ভাহার সামান্য বাসস্থানে এ সমন দেওনের দ্বারা কিন্বা সেই বাসস্থানের দ্বারে বা 
দেওয়ালে লই্কাইবার দ্বারা এরূপ প্রত্যেক মন জারী হইতে পারে ইতি । 


| জুফ্টিল লাহেবের সমনবিনা ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারিবার কথা |] 


৫২ ধারা ॥ 


জুফ্টিল অফ দি পীস সাহেব এই আইন অথবা অন্য কোন আইন ক্রমে যে 
অপরণধের বিচার করিতে পারেন এইমত অপরাধের বিষয়ে কোন ব্যক্তির নামে 
নালিশ হইলে এ জুফ্টিস সাহেব তাহার নামে সমন না দিয় যখন ওয়ারণ্ট দিবার 
উপযুক্ত কারণ শপথপূর্্ষক তাহাকে দর্শান যায় তখন নেই ব্যক্তিকে গ্রেন্তার 
করিবার জনে একেবারে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন ইতি । 


[ লাক্ষিরদিগকে হাজির করাওনের কথা ।] 


৫৩ ধারা । 


এই আইন অথবা অন্য কোন আইনক্রমে জুক্টিন লাছেৰ যে কোন অপরাধের 
বিচারগ্ররিতে পারেন সেই অপরাধের বিষয়ে কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হইলে এ 
এজহার অথ্ব। নালিশ শ্রনিবার জন্যে যে সময় ও স্থান নিরূপণ হয় লেই লময়ে ও 
স্থানে কোন সাক্ছিকে হাঁজির হইতে এব” সেই অপরাধের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এ 
জুফ্িস সাহেব সমন করিতে পারেন | এব* যে ব্যক্তি এ লমনের নিরূপিত লময় 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । ২৫ 


ও স্থানে নাক্ষ্যদিতে ত্রুটি অথবা অস্বীকার করে যদি সেই সমন এ ব্যক্তির উপর জারা 
হওনের বিষয়ে শপথ বা সুকৃতিক্রমে পুমাণ দেওয়] যাঁয় তবে এ জুষ্টিন সাহেব 
আপনার দস্তখৎ্ ও মোহর করা ওযারণ্টের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে আপনার মন্ধুথে 
আনাইবার হুকুম দিতে পারেন! এব এ জুফ্টিল লাহেবের নিকটে যে ব্যক্তি 
আইসে বা আনীত হয় সেই ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তবে এ জুষ্টিস 
সাহেব চৌদ্দ দিনের অনধিক মিযাদপর্ষ্যন্ত অথবা যাবৎ এ ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে স্বীকার 
না করে তাবৎ তাহাকে কলিকাতার সাধারণ জেলখানায় কযেদ করিতে পারেন এবঞ 
যদি সেই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে স্বীকার করে তবে এ জুষ্টিন সাহেব হুকুম দিলে সেই 
হুকুম এ ব্যক্তির খালামের জন্যে প্রচুর ওয়ারণ্ট হইবেক ইতি! 


[ পোলীসের ঘরে আনামীরদিখকে আনিতে মাজিঞ্ট্রেট সাহেবের হুকুম 
দিধার ক্ষমতার কথা৷] 


৫৪ ধারা? 


যথন কোন জুক্টিস অফ দি পীস সাহেব আপনার সম্মুখে উপস্থিত কোন 
নালিশ বা মোকদ্দমা কি কার্যকর বিষয়ে বড় জেলখানা অথবা! হরিণবাচীতে 
কযেদথাকা কোন ব্যক্তির সাক্ষী বা আনামীস্বরূপ জোবানবন্দী লইতে চাহেন তখন 
এ জুষ্টিম সাহেব এই আইঈনের শেষের লিখিত "3 চিহ্কিত তফপীলের পাঠানুসারে 
অথবা তাহার মর্স্ানুসারে এ জেলখানা অথবা হরিণবাটী রাখণিয়াকে কি অধ্যক্ষকে এই 
মজমূনে হুকুম দিতে পারেন যে তিনি এ হুকুমের নির্দিষ্ট সময়ে আদামীর জোবানবন্দীর 
নিমিত্তে তাহাকে উপযুক্ত তৈনাৎ দি পোলীম ঘরে আনেন | এব এ জেলশ্ান। 
কি হরিণবাটী রাখণিয়ণ বা অধ্যক্ষ সেইরূপ হুকুম পাইলে তাহার অনুযায়ি কার্ধ্য 
করিবেন এব পুর্বণোক্ত অভিপ্রায়ে আসামী জেলখানাহইতে অবর্তবমান সময়ে তাহাকে 
নিব্রিদ্বে রাখিবার জন্যে খবরদারী করিবেন ইতি। 


[দণ্ড ও জরীমানা আদায় করিবার কথা] 


৫৫ ধারা? 


এই আইনের ক্ষমতানুসারে কোন জুক্টিন অফ দি পাস সাহেৰ যে সকল দও ও 
জরীমান? ও অন্যান্য টাকা দিবার হুকুম করিয়াছেন বৰ] ধার্ধ্য করিয়াছেন তাহ? এব 
কোন জুক্টিন অফ দি পীল লাহের অথবা এই আইনক্রমে সুচলকা লওনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
পোর্লীলের অন] কোন কর্মকারক যে কোন সুচলকা লন তাহা! খেলাকফ হইলে যুত টাক? 
কোন ব্যক্ষির দিতে হয় দেই লকল টাকা না! দেওয়া! গেলে মেই টাকা কোন জুফিন 
অফ দি পাস পাহেবের দস্তখৎ্কর] ওয়ারটক্রমে অপরাধি ব্যক্তির অথবা] ফে.ব্যক্তির 
তাহ] দিতে হয় সেই ব্যক্তির জিনিল ও লম্নত্বি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা আদায় 

ছ 


২৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! 


হইতে পারে। এব যদি এন্পপ কোন দণ্ড ৰা জরীমান] কি টাকা তৎক্ষণাৎৎ না 
দেওয়। যায় তবে ক্রোকী পরওয়ানার রিটর্ণ অর্থাৎ জওয়াবের জন্যে যে স্থান ও সময় 
নিরূপণ হয় সেই সময় ও স্থানে যদি নেই ব্যক্তি হাজির হইতে জুষ্টিস সাহেবের 
খাতিরজমাসতে জামিন না দেয় তবে কোন জুক্িল সাহেব এইমত হুকুম দিতে পারেন 
যে এ ক্রোকী পরওয়ানার রিটর্ণ যাবৎ সুগমমতে না পাওয়া যাইতে পারে তাবৎ 
সেই ব্যক্তিকে নির্তিত্মতে কয়েদ করা যায। এব” এ জুক্টিন সাহেব মুচলকাস্বরূপ 
বা প্রকারান্তরে তাহার হাজির হইবার বিষয়ে জামিন লইতে পারেন । এব” যদি এ 
ওয়ারণ্টের রিটর্ণ হওয়াতে দৃষ্ট হয় যে এ দণ্ড অথবা জরীমান! কি টাকা আদায় 
করিবার জন্যে প্রচুর ব্য ক্রোক হইবার না থাকে এব” যদি সেই টাকা! তৎক্ষণাৎ 
না দেওয়া যায় অথবা যদি এ ব্যক্তির কবুলক্রমে কি প্রকারান্তরে এ জুষ্চিন সাহেবের 
খাতিরজমামতে ইহা] দৃষ হয় যে ক্রোকী পর্ওয়ানা জারী করিলেও যাহাতে এ দও 
ব1 জরীমান1 কি টাকা আদান হইতে পার সেঈ ব্যক্তির এমত প্রচুর জিনিস ও 
সম্মত্বি নাই তবে এ জুদ্চিস সাহেব আপনার দস্তখৎ্কর ওয়ারটক্রমে এ ব্যক্তিকে 
কলিকাতার সাধারণ জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন এস সেই ব্যক্তি সম্পুর্ণ দুই 
মানের অনধিক মিয়াদে সেখানে কয়েদ থাকিবেক ইতি | 


[ দোষীকরণের হুকুম কেবল মোকদ্দমার দোষগণপ্রযুক্ত রদ হইতে পারিবার 
এবস দোষীকরণের পাঠপ্ুভৃতির কথা ।] 


৫৬ ধারী । 


কোন জুফিন অফ্ধ দি পীল সাহেৰ কোন দোষীকরণের আজ্ঞা বাঁ অন্য হুকুম কি 
ডিক্রী দাড়া ব1 কার্য্যের নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া রদ হইবেক না কেবল 
তাহার দোষওপ্রযুক্ত এ দোষীকরণের আজ্ঞাপ্রভতি রদ হইতে পারে। এব এ 
দোষীকরণের আজ্ঞা অথবণ হুকুম কি ডিক্রী যে প্রমাণের দ্বারা করা গেল তাহা তাহার 
মধ্যে লিখিবার আবশঠক হইবেক না! কিন্ত যদি কোন সর্মিওরারৈ পরওয়ান। হয় 
তবে সেই পরওয়ানার হুকুমক্রমে জোবানবন্দী অথবা তাহার নকল এ দোষীকরণের 
আজ্ঞা বা হুকুম কি ভিতর লঙ্গেং পাঠান যাইবেক 1 এব এ আদালতের মেই 
বিষয়ে এলাকা ছিল না ইহা যদি দোষীকরণের হুকুম ৰা আজ্ঞা কি ডিক্রীর দ্বারা দেখা 
যায় তথাপি যে জোবানবদ্দী লওয়া গিযাছিল তাহাতে হি এ দোষ খণ্ডন হয় তবে 
এ জোবানবন্দীতে যাহা দূষ্ট হয় তদ্থারা খ দোষীকরণের আজ্ঞা অথবা হুকুম কি 
ভিত্রদর পৌষকতা হইবেক ইতি ! 


৫৭ ধারা? 


এই আইনের অর্থ করণেতে পশ্চাঞ্চ লিখিত কথা! এব উক্তির, যে নান! 
অর্থ তাহাতে ইহার ম্বারা দেওয়া গেল তাহার লেই অর্থ হইবেক কিন্ত যদি 


ইন্নরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ভ্রয়োদশ আইন । ২৭ 


পৃষ্বাপর কথায় অথবা ভাবে তাহার সেইরূপ অর্থ করণের কিছু প্রতিবন্ধকত1 হয় 
তবে সেই অর্থ করা যাইবেক না বিশেষতঃ 1 


এক বচনের কথা বহু বচনেও বুঝাইবেক এবস বহু বচনের কথাও এক বচনে 
ববাইবেক | 
তে 
পুপ্লিঙ্গের কথা জ্রীকেও বুঝাইবেক 1 


“শহর”? এই কথার মধ্যে কলিকাতা] শহর ও ফোর্ট উলিয়মের বসতি 
বুঝাইবেক। 


£জুদিস” অর্থবা “জুফ্টিন অফ দি পীস সাহেবের” এই কথা উক্ত শহর কলি- 
কাতার এবং ফোর্ট উলিযমের বসতির মধ্যে ও জন্যে সময়াক্রমে বাহার] জুষ্টিস অফ 
দি পীষস্বরূপ কর্ম করেন তাহারদিগকে বুঝাইবেক ইতি | 


শপথ এই কথা কোন শপথ বা শপথের পরিবর্তে প্রতিজ্ঞ বুক্বাইবেক । 





4 চিদ্কিত তফলীল। 


৯ পাঠ 


শহর রি স্মরণে রাখিতে হইবেক যে অমুক বৎসরের আসুক মাপের অমুক 

কাতা। এদিবসে আসুক স্থানের [4 13] এপ, অমুক স্থানের [019] এব, আমুক 
স্থানের [1 7] আমার অর্থাৎ [পোলীসের সুপরিপ্টেণ্ডেট শ্রী অমুকের] 
সম্মুখে স্থয়ণ্ উপস্থিত হইল এবস স্বীকার করিল ষে আমর! শ্রীপ্রীমতী 
মহারাশীর এত টাকা ধারি বিশেষতঃ অমুক [4 13] ভারতবর্ষের উত্তম 
ও চলন টাক] [দুই শত] এবস [01)]ও [15 1] একেহ [এক শত] 
টাকা! এব” যদি উক্ত [4 13] পশ্চাৎ লিখিত নিয়মের বিষয়ে ক্রুটি করে 
তবে খ টাকা ভ্রীপ্রীমতী মহারাণীর ও তাহার উত্তরাধিকারির ও পদ 
ভিতিক্তের পক্ষে আমারদের জিনিস ও মাল ও ভূমি ও বাটী হইতে 
উসুল ও আদায় হইবেক । 


আমার সগ্থুখে স্বীকার কর গেল। 
ঘ্রী অমুক? 
পোলীসের সুপরিপেগ্ডেট! 
উপরের লিখিত মুচলকার নিয়ম এই যে [উক্ত & টি হদি কলিকাতার 
পোলীম ঘরে অমুক বৎসরের অমুক মালের অমুক দিবসের্‌ দশ হণ্টার সময়ে 
প্রীঅসুক জুফিনঅফদি পাল লাহেবের সমুখে হাজির হায়] তবে উক্ত মুচলক। 
রদ হইবে নতুবা এ মুচলকা লমপুর্ণরপে বহাল ও প্রবল থাকিবেক | 


২৮ 


শহর কলি- 
কাতা । 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! 


ং পাঠা? 
ইহা স্মরণ করিতে হইবেক যে অমুক স্থানের [4 131 অমুক 
[ও অমুক মাসের অমুক দিবসে আমার অর্থাৎ [পোলীসের 
সুপরিন্টেণ্ডে্ট শ্রী অসুকের সম্মুখে ] স্বয়্ উপস্থিত হইয়া! এই স্বীকার 
করিল যে আমি ভারতবর্ষের উত্বম ও চলন [দুই শত ] টাকা শ্রীপ্রীমতী 
মহারাণীর ধারি এব যদি আমি উক্ত [ 4. 13] এই মুচলকার নিয়মের 
বিষষে ত্রুটি করি তবে উক্ত শ্রীশ্ীমর্তী মহারাণীর ও তাহার উত্তরাধি- 
কারি ও পদাভিষিক্তের পক্ষে এ টাকা আমার জিনিদ ও মাল ও ভূমি 
ও বাটীহইতে উসুল ও আদায় হউবেক । 
আমার সম্মুখে স্বীকার কর। গেল! 
শ্রী অমুক | 
পোলীসের সুপরিপ্টেগ্ডে্ট । 
উপরের লিখিত মুচলকার নিয়ম এই যে [উক্ত 4 13 যদি কলি- 
কাতার পোলীন ঘরে অমুক বসরের অমুক মানের অসুক দিবদের দশ 
ঘণ্টার সময়ে শ্রী অমুক জুষ্টিন অফ দি পীল সাহেবের সম্মুখে হাজির হব | 
তবে উক্ত সুচলকা রদ হইবেক নতুব1 এ মুচলকা ল্গপুর্ণরূপে বহাল 
ও প্রবল থাকিবেক ৮. 
মন্তব্যঃ এই তফলীলে যেং কথা ] এই চিহ্বের সধ্যে 
ছেওয়1 গিয়াছে তাহা বিষয় বিশেষে বদল করিতে হইবেক | 


3 চিছ্িত তফ্সীল ! 
হুকুমের পাঠ । 

কলিকাতার বড় জেলখানার রচ্ছক অথব! বিষয় বিশেষে হরিণ- 
বাটীর অধ্যক্ষ বরাবরেষু। 

ষে 03) এক্ষণে (বড় জেলখানায় অথ্ব! বিষয় বিশেষে হরিণ- 
বাঁটীতে ) কয়েদ আছে নেই ব্যক্তির অমুক বিষয়ে ( এই স্থানে যে নালিশ 
ৰা মোকন্দম! ব1 কার্ষের ব্ষয়ে আসামীর সাক্ষ্যের আবশটক আছে 
তাহা। লিখিতে হইবেক) সাক্ষী ব1 আসামীস্বরূপ তজবীজ হওনার্থ তাহাকে 
অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক দিবসে নিব্দিদ্বে আমার নিকটে আন । 

সী অমুক | 
জুফিল অফ দি পীস। 
এফ জে হালিজে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 


০৮ 0. ৮5৪5৫ ৪৭১ 238700166 77270810107, 





58198৮৮2559: পুত] ৪৮ 9৩ 95089] 20 02৮৮০ 70588) 03 ঘা, 08৮৮৪: 


ইজারজী ১৮৫২ সাল ১৬ ষোড়শ 'আইন। 


ভারতবষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবরুন্রু জেনরুল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুসীডেন্ট সাহেৰ হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫১ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিথে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। 
শ্রীযুত গবর্ুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহাীতে 
অপণ হইয়াছে । 


হুকুম হউল যে এই আইন সর্দ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ 
হয। 


থাঙ্গীদারদিগের বিচারের আইন | 


যেস্থানে আনল অপরাধির বিচার হয় অথব! যে স্থানে নম্নত্তি থাঙ্গীদারদিগের 
দখলে পাওয়া মাষ কিযে স্থানে চোরা মাল গুহণ হর নেই স্থানে থাজীদারদিগের 
বিচার হওনার্৫থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা। 


যে কোন দ্রব্য কি টাক! কিম্বা মূল্যবান নিদর্শন অথব। অন্য কোন প্রকার সম্নত্তি 

ফেলোনিরূপে কি বেআইননীমতে চুরী' কর! গিযাঁছে কি লওষ1 গিয়াছে কি পাওষ। 
গিয়াছে কি কপান্তর হইয়াছে ঈহণ জানিয়! ষে কোন ব্যক্তি তাহা গুহণ করে সেই 
ব্যক্তির নামে ফেলোনির পর সহকারি হওনের দোষে অথবা প্রুকৃত ফেলোনির দোষে 
কিশ্বা সুদ্ধ মিস্ডিমীনর অর্থাৎ সামান্য অপরাধে নালিশ হইলে যে কোন স্ীনে সেই 
ব্যক্তির দখলে এ দ্বুব্য ছিল কি হইয়াছিল অথবা যে কোন স্থানে আসল ফেলোনি কিনা 
মিস্ডিমীনরের অপরাধি ব্যক্তির আইনমতে বিচার হইতে পারে সেই স্থানে অথবা 
ষে স্কানে নেই ব্যক্তি এ দুব্য নিতান্ত গ্রহণ করিল সেই স্থানে তাহার প্রতি 
ব্যবহার হইতে পারে ও তাহার নামে নালিশ হইতে পারে ও তাহার বিচার ও দণ্ড 
হইতে পারে ইতি। 

সমান্তঃ | 

এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী"! 


য০লবে 0১ ৯1 ১৪৪ 85782772166 77077810407 


08149665, 1852 5/006৫ ৪৮ 089 060৮1 সে 09 00655, ১9 চা 0৪ 


উঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৮ অঙ্টাদশ আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুতত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫২ মালের ১৯ মার্ঠ তারিখে পশ্চাৎথ লিখিত হে আইন জারী করিলেন তাহ! 
সব্দ সাধারণ লোকৃকে জানাইবার নিমিত্তে পুকাশ করা যাইতেছে | 


বাজল। রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে উকীলেব বিষরি আইন 
সণ্শোধনের আইন । 


নেহেতুক বাঙ্গল। রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্ুভৃতি দেশে কোগ্ানি বাহাদুরের 
আদালতে কার্ধাকরণিয! উকীলদিগের বিষয়ে যে আইন্‌ চলন আছে তাহা স”শোধ্ন 
করণের আবশ্যক হইয়াছে অতএব মীচের লিখিতমতে হুকুম হইল ! 


১ ধারা! 


বাঙলা দেশের চলিত ১৮৯৪ সালের ২৬ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণ এব 
১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৬1৭171৮17১০ ) ১১] ১৩1১৪ ১৫ ধারা এব্‌* ৯ 
ধারার ৩ প্রুকরণ ও ২০ ধারার ৬ প্লুকরূণ এব” ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৮ 
ধার] এব ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ১০ ও ১১ ধারা যেপর্ষ্যন্ত উক্ত আদালতের 
ও তাহার উকীলেরদের বিষয়ে সম্্রক্ব রাখে সেইপর্য্স্ত ইহার দ্বারা রদ হইল 
ইতি । 


২ ধারা । 


উক্ত আদালতে যে কোন উকীল কক্্ম করেন যদি কোন ক্ষমতাবিশিষ আদী- 
লতে তাহার কোন ফৌজদারী অপরাধের দোষ সাব্যস্ত হয় অথব] উক্ত উকীল যে 
মোকদ্দমার কি কার্ষেয এক পক্ষ ছিলেন তাহাতে যদি কোন ক্ষমতাবিশিষট আদালত 
এমত জ্ঞাপন করেন কি ধার্য করেন যে তিনি জানিয়। শ্রনিয়। কোন বিশ্বাসঘাতকৃত। 
ক্স করিয়াছেন অথ্ব। আপনার ওকালতী কর্ম নির্ধাহ করণেতে কোন প্রুবঞ্ছনা 
হ1 শঠতা করিয়াছেন তবে দেই উকীল কর্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন 
ইতি! 


৩ ধারা। 


যখন উপযুক্ধ ক্ষনতাবিশিষ$ আদালত কোন উকীলের ফৌজদারী অপ্ররাঁধের 
দোষ সাব্যস্ত করিয়াছেন কিন্থা এমত জ্ঞাপন কি ধার্ধয করিয়াছেন বে এ উকীল হে 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৮ অফ্টাদশ আইন! 


মোকদ্দসায় কি কার্যে এক পক্ষ ছিলেন তাহাতে জানিয়া শ্বনিয়! বিশ্বাসঘাতকতা 
করিযাছেন তখন এ উকীলকে তগীর করণের ক্ষমতাবিশিষট আদালতে যে ডিক্রী কি 
নিষ্পত্তিতে এ প্রকার দোষ সাব্যস্ত হওন কি বিজ্ঞাপন কি ধার্য হওনের 
কথা লেখা আছে তাহার দস্তখতী নকল দাখিল হইলে এব” এ আদালতের 
এইমত খাতিরজমা প্রুমাণ হইলে যে এ ভিত্রী কি নিষ্পত্তি বাতিল কি অন্য! 
হয নাই এব” ফে ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে অথবা খীহার বিষয় নিষ্পত্তি 
হইয়াছে তিনি এ উকীল তবে এ আদালত তাহাকে তগীর করিবার হুকুম করিতে 
পারেন ইতি ! 


৪ ধারা ॥ 


যখন কোন ব্যক্তি কি আদালত কোন উকীলের নামে এই অভিযোগ করেন 
বে দেই উকীল আপ্লার ওকালতী কম্ম নিব্ধাহ করণে প্ুবঞ্চন1 কি শঠতা করিযাছেন 
তখন যে আদালত তাহাকে তগীর করণের হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখেন দেই আদালত 
এ উকীলের নামে যে নালিশ বৰ নালিশসকল হইয়াছে তাহার এক নকল এব, 
সেই নালিশ বা নালিশসকল শ্রননির জন্যে এ আদালত যে দিবস নিরূপণ করবেন 
তাহার এত্তেলা তাহার উপর জারী করিবেন বা! করাইবেন এব এ মোকদ্দম! 
শ্ুননির জন্যে যে দিন নিরূপণ হয় তাহার অন্যন সম্পু্ কুড়ি দিবস পূর্বে এ নকল 
এব এত্তেল। এ উকীলের উপর জারী হইবেক এব এ নালিশ ব1 নালিশসকল 
শুননির সময়ে যে আদালত কি যে ব্যক্তি এ নালিশ বা নালিশসকল দরপেশ 
করিলেন তাহার দ্বারা অথবা! উক্ত উকীলের দ্বারা যে সকল প্রয়োজনক সাক্ষ্য উপ- 
যুক্তমতে দরপেশ হয় তাহা এ আদালত গ্রাহ্থ করিবেন এব” এ নালিশ বাঁ নালিশ- 
সকলের ব্ষিয় সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিবেন এব” আপনার ফয়নলা এব” সেই 
ফযসলার হেতু লিখিবেন ! কিন্তু জানা কর্তব্য যে যে আদালত উকীলকে তগীর 
করিবার ক্ষমতা রাখেন এইমত আদালত তাহার নামে নালিশ বা নালিশসকল 
করিতে পারেন এব”, পর্রবোক্তমতে তাহার প্রতিকুলে কার্ধ্য করিতে পারেন এব 
পৃন্দের লিশ্িতমতে এ নালিশ বা নালিশসকল শ্রনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন ! 
আরে? জানা? কর্তব্য যে উক্ত প্রকার শ্রননির সময়ে সাক্ছিরদের জোবানবন্দী শপথ্থ- 
ক্রমে লওয়া ও দেওয়া ফাইবেক এব”, এইমত বিচার করণ সময়ে যে প্রুতেতক সাক্ষী 
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমায় 
লাক্ছিদিগের বিষয়ে যেরূপ হুইয়] থাকে সেইরূপে মিথ্যা শপথের জন্যে এ সাক্ষী 
দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি 


৫ খার1। 


উক্ত রাজধানীর সদর আদালতে যে উকীলের!? কার্ধ্য করেন তাহারদিগকে 
তগীর করণের ক্ষমতা এ আদ্বালতের জজ লাহেবদিগের প্রুতি অপণি হইল এবন্. এ 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৮ অফ্টাদশ আইঈন। ৩ 


রাজধানীতে জিলার জজ সাহেবের আদালতে অথব' ভাহারদিগের অধীন আদালতে 
ষে উকীলেরা কর্স করেন ঠাহারদিগকে তগীর করণের ক্ষমতা এঁ২ জিলার জজ 
সাহেবদিগের পুতি অপণ হইল ইতি। 


৬ ধারা । 


কোন জিলার জজ সাহেব উকীলকে তগীর করণের যে হুকুম দেন তাহার 
উপর আপাল গ্রাহ করণের চলিত বিধির অনুমারে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল 
হইতে পারে ইতি । 
৭ ধারা? 


উক্ত রাজধানীর বাঙ্গলাপগুভতি দেশের উক্ত কোন আদালতের এইমত্ত ক্ষমতা 
নাহি ঘে ১৮৪১ সালের ৩০ আইনের বিধির অনুনারে মে জরীমাঁনা হয ভাহাছাড়। 
উক্ত আদালতে কম্মকারি কোন উকীলের কোন জবীমান! করেন ইতি! 


সমাগত | 


এফ জে হালিডে। 
ভারুতবষের গবণমেন্টের সেক্রেটারী ৷ 
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ইক্গরেজী ১৮৫২ সাল ২২ দ্বাবিশতিতম আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হঞ্জুর কৌম্সেলে 
ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ৩০ আগ্িল তারিখে নীচেরু লিখিত যে আইন জারী 
করিলেন তাহ সব্্ক সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে | 


বাকী শ্বীজানার বাবৎ সরানরী মোকন্দমায় কোন২ ভিত্রীর সাতবরীর এব, 
পন্তনি তালুক ও বিক্রয় যোগ্য অন্যং জমমীর কোনং নীলামের মাতবরীর বিষয়ে ষে 
সন্দেহ হইয়াছে তাহা! রহিত করণের আইন! 


যেহেতুক বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৮ আইনের দ্বার] বাকী খাজানা 
অথবা শ্বাজান। অন্যায়েতে তহপীল করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা কিম্বা দাওয়ার 
শ্রনননি ও ডিক্রী করণের ভার জিলা ৰা শহরের আদালতের জজ সাহেবের স্থানহইতে 
খারিজ হইল এব” নানা জিলার কালেক্টর সাহেবের প্রুতি অর্পণ হইল এব 
যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ জাইনের দ্বার। পন্তনি তালুক এবপ্। 
১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ১ প্ুকরণের নির্দিষ্ট মীলামের যোগ্য অন্যান্য 
প্রকার ভূমির নীলামের কর্তৃত্ব কার্য ভূমির রাজস্থের কালেকুটর অথব1 ডেপুটা 
কালেক্টর অথব1 কালেক্টর ৰ1 ডেপুটী কালেক্টরের প্রধান আসিষ্টান্টের প্রুতি 
অর্পণ হইল এব” এ আইনের বিধানমতে এ বিষষের উপর আপিলও হইতে পারিত 
এবস্. যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৯ সালের 4 আইনানুষায়ি খাজানার 
নিমিত্তে নরাসরী ডিক্রী জারীক্রমে তালুকের কি বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য ভূমির নীলামের 
কার্ধ্য চালাওনের ভার ১৮৩৫ লালের ৮ আইনানুনারে ভূমির রাজস্থের কালেকটর 
মাহেবেরদের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল এব. যেহেতুক নান! জিলা! ও শহরের 
আদালতের এলাক1 ও ভূমির রাজস্বের নানা কালেক্টর সাহেবের এলাকার একি 
নীমাসরহন্দ নাই এবপ তৎপ্রযুক্ত এ২ নরাসরী মোকদ্দমা অথব] দাওয়া কোন্‌ 
জিলার সধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হয় এই বিষয়ে সন্দেহ জদ্মিয়াছে অতএৰ নীচের 
লিখিতমতে হুকুম হইল | 


» ধার)। 


এইরূপ কোন সরাসরী মোকদ্দমায় করা! যে কোন হুকুম কি ডিক্রীর বিষয়ে 
এব» এরূপ যে কোন নীলামের বিষয়ে এই আইন জারী হওনের পূর্ত উপযুক্ত 
ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে এই হেতৃতে নালিশ না হইয়। থাকে যে রাজস্বের যে 


হ ইঞ্ীরেজী ১৮৫২ সাল ২২ দ্বাবিৎশতিতম আইন । 


কালেক্টর সাহেবের কি তাহার ভেপুটীর কিম্বা উপযুক্তমর্তে নিযুক্ত আসিফটান্টের 
সেই বিষষে কোন এলাকা নাই এইম্ত সাহেবের দ্বারা তাহা নিষ্পত্তি বা সম্নঙ্গ 
হঈফাছে নেই হুকুম কি ডিক্রী ও নীলাম সেইপ্রুযুক্ত অন্যথ! হওনের ব1 বিবাদের 
বি্বয় হওনের যোগ্য হইবেক না ইতি । 


সমাপ্তঃ। 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্জরেজী ১৮৫২ সাল ২৪ চতুর্্পিতিতম আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ১৪ মে তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত ষে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে গুকাশ করা যাইতেছে । 


১৮৩৯ পালের ১৪ আইন সশোধন ও সপঙ্ট করণের এবং ক্তিশ্্রের অর্থাৎ 
খাঁলাসীর দালালীর অপরাধ পুক্রাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণের আইন । 


১৮৩৯ সালের ১৪ আইন সংশোধন এৰঞ্, পৃর্ব্বপেক্ষা উত্তমরূপে বুঝনের 
জন্যে এব" পশ্চাৎ নিদিষ্ট ক্রিমের অপরাধ পুর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণার্থে 
নীচের লিখিতমতে নিদ্দিষ্ট ও হাকুম হইল । 


১ ধারা ॥ 


যে ব্যক্তি কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে চাকরীতে প্রবেশ 
করিতে বল বা ছল না হইলে অনিচ্ছুক আছে এমত ব্যক্তিকে বলপূর্র্ষক কি প্রবৃত্তি 
দেওনের দ্বারা সেই' চাকরীতে প্রুবেশ করণের বা চাকরীর বন্দোবস্ত করণের মানসে 
ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তিকে যে কেহ বৰেআইনীমতে কোন স্থানে বলে বা! ছলে 
আটক করে বা! ফুসলাইয়া আনে সেই ব্যক্তি অথবা যে কেহ বেআইনী ক্য়েদ বা] 
বেহোশ করণ কি ভয় দেখ্াওনের দ্বারা ব বলে কি ছলে ভারতব্ষজাত কোন 
ব্যক্তিকে নেইরূপ চাকরীতে প্রবেশ করা ব। সেইব্ূপ চাকরীর বন্দোবস্ত করায় অথবা! 
যে কেহ বলে কি ছলে অথব1 কোন মিথ্যা প্রতিজ্ঞা কি কোন বাহান] কি কোন 
কথার দ্বারা ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তিকে কোম্সনানি বাহাদুরের শাসিত দেশহইতে 
স্ুলপথে বা জলপথে যাইবার উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে 
ক্রিশ্ন অর্থাৎ খালাশীর দালাল এব. ক্রিন্নের অপরাধের দোষী হইবেছ্ী ইতি 1 


২ ধারা । 


কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশহইতে কোন, ব্যক্তির স্কলপথে কি জলপথ্থে 
গসন ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের এব” এই আইনের অর্থের মধ্যে এ২ দেশহইতে 
প্ুস্কান ফর হইবেক ইতি । 


৩ ধারা? 
এই আইন জারী হওনের পর যে কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষের দ্বীপের মধ্যে কোন 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ নাল ২৪ চতুর্বি"শতিতম আইন ! 


বিদেশীয় রাজার বসতিতে খাটাইবার জনে) প্রকৃতপ্রস্তীৰে' কোন ভারতব্ধজাত 
ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে অথবা উক্ত রাজ্যহইতে এরূপ বিদেশীয় বসতিতে ভারতি- 
বর্ষজাত কোন ব্যক্তির যাইতে জানিয়া শুনিয়] যে কেহ উপকার বা সাহায্য করে 
সেই ব্যক্তি ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের দণ্ডের যোগ্য হইবেক না| এব জান? 
কর্তব্য যে কোষ্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে চাকরী বা মজুরী করণের 
বিষয়ে যদি কেহ ভাঁরতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে অথবা কোম্নানি 
বাহাদুরের শাসিত এ রাজ্যহইতে ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তিকে প্রস্থান করায় অথবা 
উক্ত রাজ্যহইতে উক্ত প্রুকার কোন বিদেশীষ বসতিতে গসন করণার্থে জানিয? শুনিয়। 
ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির এই মানসে সাহায্য ও উপকার করে যে এ ভারতবর্ষ 
জাত ব্যক্তি তৎ্পরে ভারতবর্যহইতে প্রস্থান করিবেক সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের 
মধ্যে ক্রিম্ন এব ক্রিমের অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেক। এব” কোম্পানি 
বাহাদুরের শাসিত দেশহইীতে এ দেশজাত ব্যক্তির গমনের পর ছুয মাসের মধ্যে 
যদি এরূপ ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন 
স্বানহইতে গমন করণের প্রমাণ হয় তবে তাহা এ মানলের লপাঙ্টতঃ প্রমাণ 
হইবেক ইতি । 


৪ ধারা! 


এই আইনের অর্থের মধ যে প্রত্যেক জন ক্রিস বোধ হয় সেই ব্যক্তি 
সম্পূর্ণ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদের এব পাচ শত টাকার অনধিক জরীমান! 
দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি | 


ও ধারা । 


যে প্ুত্যেক বাক্তি বেহৌশ করণের দ্বারা বা বেআইনী কয়েদ করণ কি ভষ 
দেখাওনের দ্বার! কিন্থা কোন মিথ্য! প্রতিজ্ঞা ৰা বাহানা! অথব] কথার দ্বারা কোস্সানি 
বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে এতদ্দেশজাত কোন ব্যক্তিকে বলপুব্বক গমন 
করায় বা ফদলাইয়া লইয় যায় অথবা হে বক্তি চাতুরীক্রমে এরূপ জাত কোন 
ব্যক্তিকে উত্তিরাজ্যহইতে পুস্থান করায় সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদ- 
পর্য্যন্ত কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি । 


৬ ধারা । 


ষে প্ুত্যেক গতিকে কোন অপরাধের জন্যে এই আইনানুসারে কয়েদের হুকুম 
হয় মেই২ গতিকে যে আদালত এ কয়েদের হ্কুম দেন সেই আদালত অপরাধিকে 
এ কয়েদের লমুপুর্ণ মিয়াদপর্য্যন্ত অথবা সেই মিয়াদের মধ্যে যে ভাগ এ আদলত 
উচিত. বোধ করেন সেই ভাগপর্য্যন্ত তাহার কঠিন পরিশ্রমের দণ্ড করিতে পারেন 
ইতি। 


ইঙ্জরেজী ১৮৫২ সাল ২৪ তুচর্বি"শতিতস আইন । ৩ 


৭ ধারা 
থে প্রত্যেক গতিকে কোন অপরাধী ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের ২ ধারানুলারে 
কয়েদ হওনের যোগ্য হয সেইং গতিকে এ অপরাধী যে প্রত্যেক এতদ্দেশজাত 
ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছিল সেই সত প্রত্যেক জনের জন্যে তিন মাসের আন- 
ধিক মিয়াদপর্ধ্যন্ত কয়েদ হওনের অথবা কয়েদের ও কঠিন পরিশ্রমের দণ্ডের যোগ্য 
হইবেক। কিন্ত জানা কর্তব্য যে এ করেদ কোন গতিকে কোন এক অপরাধের 
জন্যে ছু মাসের অধিক হইবেকে না ইতি! 


৮ ধারা] 


এই আইনের দ্বারা সপই্উকরা ও স»শোধিত হওয়া ১৮৩৯ সালের ১৪ আই- 
নের ২ ধারার নির্দিষ্ট অপরাধ ঘে কেন ব্যক্তি কবে বদি এই আঈন জারী হওগুনের 
পূর্বে বা পরে সেঈ ব্যক্তি এ ধারানুনারে কোন অপরাধ, করণের ব্ষয়ে ইহার পুরে 
দোষীকৃত হইযাছিল তবে সেই ব্যক্তি উপযুক্ত ক্ষমতাবিষিট কোন কৌজদারী 
আদালতের সদ্মূথে দোষীকৃত হইলে এক বদরের অনধিক কোন মিযাদের জন্যে 
কমেদ হওনের অথবা কবেদের ও কঠিন পরিশ্রমের দণ্ডের যোগ্য হঈবেক। এবছ্ 
এরূপ পুর্বে দোষীকৃত্ত হওনের পরে সেইরূপ অপরাধ করণের বিষযে যে কোন 
নালিশ বা! এজহার কিন্বা অন্য কার্য হয দেই নালিশপত্রপ্ুভৃতিতে অপরাধ বণনা 
করণের পর যদি ইহা কথিত হয যে এ অপরাধি ব)ক্তি নির্দিউ কোন লমযে বা 
স্থানে ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের ২ ধারানুসারে অপরাধ করণের বিবয়ে দোমীক্ত 
হইয়াছিল তবে তাহাই প্রচুর হইবেক এব সেইরূপ পুর্থ করা অপরাধ বাঁ দোষী- 
কৃত হওনের অন্য প্রকারে বর্ণনা করণের আবশ্যক হইবেক না এব” পৃব্কে দোষী 
হওনের রোরদাদ যে আমলার জিম্মীয় থাকে তাহার দ্বারা! অথবা এ আমলার 
নায়েব অথবা আইনমতে নিযুক্ত আনিষ্টান্টের দ্বারা পূর্বে দোষীকৃত হওনের এক 
নর্টিফিকটে দস্তথছ্থ হইয়াছে বলিয়া এ সর্টিফিকট দাখিল করিলে এৰ* এ অপরাধী যে 
সেই ব্যক্তি ছিল ইহার প্রমাণ হইলে এ পূর্র্বে দোষীকৃত হওনের প্রচুর প্রমীণ বোধ 
হইবেক এবপ্ং যে ব্যক্তি এ সর্টফিকটে দস্তখৎ করিলেন দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তির দস্তখতের 
অথবা তাহার সরকারী আমল! থাকনের প্রমাণ দিবার আবশ্যক হইভুরক না ইতি। 


৯ ধারা ! 


১৮৩৯ লালের ১৪ আইনেতে “মাজিষ্ট্রেট এই কথা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটে এবস, 
খাহারা আইনমতে মাজিষ্রেটের ক্ষমতানুনারে কার্ধ্য করেন তাহারদের বিষয়েও 


খাটিবেক ইতি! সমাপ্তঃ ! 
এফ জে হালিডে | 


ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ৷ 
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ইঙ্জরেজী ১৮৫২ সাল ২৫ পঞ্চবিশতিভস আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর জেনরল বাহাদুর হ্জুর কৌন্সেলে উঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ১৪ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্লুকাশ করা যাইতেছে । 


আপাীলক্রমে শ্রীশ্রীমর্তী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে অথবা বাঙ্গল! দেসস্থ 
ফোর্ট উলিষম রাজধানীর সদর দেওযানী আদালতে এব জিল! বা শহরের জজ 
লাহেবদিগের যে ভিক্রী হয় তাহা জারী করণের আইন 


যেহেতুক আপীলক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হজুর কোন্সেলে এব বাঙ্গল। 
দেসস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর উভয় সদর দেওয়ানী আদালত এব” কোন জিলা 
বা শহরের জন্গ সাহেৰ যে ডিক্রী করেন বা হুম দেন তাহা জারী করণের বিষয়ি 
আইন স্পশোধন করা উচিত বোধ হইবাছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম 
হইল । 


১ ধারা । 


আপাীলক্রসে শ্রীপ্রীমতী ম্হারাণীর হজ্বর কৌন্সেলে অথবা কোন সদর দেওয়ানী 
আদালতে কি কোন জিল! ৰা শহরের জজ পাহেবেন দ্বারা যে কোন ডিক্রী বা হুকুম 
এই আইন জারী হওনের পর করা যাঁম তাহা এব” এই আইন জারী হওনের 
পুর্দে আপাীলক্রমে সেইরূপ যে গ্রুত্যেক ডিক্রী বা হুকুম কর] গিবাছিল এব 
তাহা জারী অথবা প্রবল করণার্থে কোন দরখাস্ত দেওয়া] যাষ নাই তাহা যে 
আদালত আপালহ্‌ওয়া প্রথম ডিক্রী কি হুকুম করিযাছিলেন সেই আদালতের 
দ্বারা প্লুবল ও জারী হইবেক এব এ শেষোক্ত আদালতের করা আদল ডিক্রী ব] 
হুকুম জারী ও প্রবল করণার্থে যে বিধি ও আইন খাটে নেই বিধি ও আইনানুসারে 
এব সেইরূপে তাহা জাদী হইবেক ইতি । 


হ ধারা? 


যে কোন ব্যক্তি পুর্রোক্তমতে আপাীলক্রমে হও এরূপ কোন ডিক্রী ব! হুকুম 
প্রুবল জথবা জারী কারতে চাছেন তিনি রঃ আদালত আপীল হওয1 প্রথম ডিক্রী বা 
হুকুম করিয়াছিলেন নেই আদালতে নেই, বিষযের এক দরখাস্ত দিবেন এব* আপীল- 
ক্রমে হওয়া, যে ডিক্রী অথবা হুকুম প্রুবল কি জারী করিবার মানস আছে সেই 
ডিক্রীর ৰা হুকুমের এক নর্টিফিকটহওয়া নকল এ দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইৰেক। 
ক 


ঙ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ২৫ পঞ্চবিশতিতস আইন । 


৩ ধারা। 


পূর্র্বোক্তমতে আপালক্রমে হওয়। এরূপ কোন ভিক্রী বা হুকুস প্রবল কি জারী 
করণের বিষয়ে এ শেষোক্ত আদালত যে কোন ডিক্রী ব1 হুকুম করেন তাহার উপর 
এক আপীল হইতে পারিবেক । এব, যে ডিক্রী বা হুকুমের উপর প্রথমতঃ আপীল 
হইয়াছিল সেই ডিক্রী বা হুকুম জারী বা প্রবল করণের বিষয়ের দরখাস্তক্রমে কর] 
কোন ডিক্রী বা হুকুমের উপর আপীল যেরূপে হইত ও যে নিয়ম ও বিধি ও আইন 
দু&্টে তাহা হইত দেইরূপে ও নেই নিয়ম ও বিধি ও আইনানুনারে এ আপীল হই- 
বেক ইতি। 


৪ ধারা? 
কিন্ত এই আইনের গধ্যের কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে 
শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হঞ্জুর কৌন্সেলে করা কেন ডিঞী বা হুকুম প্রবল ব1। জারী 
করিতে যদি জীপ্রীমতী মহারাণী হজুর কৌন্মেলে লদর দেওযানী আদালতকে হুকু্গ 
দেওয়া উচিত বোধ করেন তবে'এ ভিক্রী কি হুকুম প্রবল অথবা জারী করাইতে এ 
সদর দেওয়ানী আদালতের কোন প্রতিবন্ধক আছে ইতি। 
৫ ধারা। 
বালা দেশের চলিত ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারা বিধি এই আই- 
নানুসারে কর! কার্যের ব্ষিয়ে খাটিবেক ইতি । 
৬.ধারা। 
এই আইন কেবল বাঙ্গল! দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে 
চলিবেক ইতি । 
সমাপ্তিঃ। 


এফ জে হাঁলিজে। 


ভারতবর্ষের গবৰর্মেন্টের সেক্রেটারী । 
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ই্রেজী ১৮৫২ লাল ২৬ বড়বিৎঘশভিতম আইন! 


ভারতবর্ষের শ্ীযৃত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে 
ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সালের ১৪ মে তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহ] সর্ব নাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে | 


বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে সদর আমীন ও সুনসেফের আদালতে কার্য্যের রীতি 
সশোধনের এব প্ুধান সদর আমীনের প্রতি যে আপীল অর্পণ হয় তাহাতে 
তাহারদের ক্ষত] বিস্তার করণের আইন! 


যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে সদর আমী- 
নেরদের ও মুনসেফেরদের আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়1 মোকদ্দমায় কার্ধয কর- 
ণের ব্লীতি জজ সাহেবেরদের ও প্রধান সদর আমীনেরদের আদালতে এ প্রকার 
মোকদ্দমার কার্ধ্য করণের রীতির সঙ্গে একা করা এব যেহেতুক পুধান সদর আমী- 
নের প্রতি যে আপীল অপ্পণ হয় তাহাতে ১৮৩১ নালর ৯ আইনের ২ ধারার ২ 
পুকরণানুলারে আনল ভিক্রী স"শোধনের হুকুম'দিবার ক্ষমতা এ সদর আমীনের 
প্রতি অর্পণ কর] উচিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহার ছারা নীচের লিখিতমতে হুকুম 
হইল । 


১ ধারা। 


১৮১৪ সালের ৩ আইনের ১৯1 ২১ হহ। ২৪ | ২৭1 ২৯1 ৩৫ এব ৩৭ 
ধারা এব” এ আইনের ২৫ ধারার ১1 ২| ৩। ও ৫ প্রকরণ এব” এ আইনের ৩ 
ধারার যে ভাগের দ্বারা এ আইনের ২৫ ধারার ১| ২ ৩। ৫ প্রুকরণ এব" ৩৫ 
ধার! সদর আমীনের প্রুতি খাটান গেল সেই ভাগ এব" ১৮৩১ সালের ৫ আইনের 
৫ ধারার ৫ প্রুকরণ ও ১৫ ধারার ৩ প্রুকরণ এব” ১৮৩১ সালের উক্ত ৫ আইনের 
৮ ধারার ৩ গ্ুকরণের যে ভাগ পূর্বোক্ত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ধারা ও 
প্রকরণের সঙ্গে লল্র্জ রাথে তাহা রদ হইল এবস ১৮৩১ লালের ৫ আইনের ৬ ধারার 
হে ভাগে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫৭| ৫৮ ও ৫৯ ধারা রদ হইল তাহা বর্জিয় 
এ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার অন্য ভাগ ইহার দ্বার] রদ হইল ইতি 


২ ধার।?। 


জজ. লাহছেব ও পুধান সদর আমীনের আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়। 
দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিতে কার্ধের রীতির বিষয়ে যেসকল আইন ও 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ২৬ ষ্ড়বি*শতিতস আইন | 


বিধি এক্ষণে চলন আছে তাহা সদর আমীন ও মুনসেফের আদালতে প্রথমত উপ- 
স্থিতহওয়া সকল দেওয়ানী মোকদ্দমাঁর বিচার ও নিষ্পত্তিতে কার্ধেযর রীতির বিষয়ে 
খাটিবেক এব এ দেওয়ানী মোকদ্দমার সেইরূপে নির্দ্াহ হইবেক ইতি ॥ 


৩ ধারা। 


১৭৯৩ লালের ৩ আইনের ১৩ ও ২১ ধারা এব ১৭৯৫ লালের ৭ আইনের 
৭৩ ১১ ধারা ও ১৮০৩ মালের ২ আইনের ৯৭ ও ১৯ ধারা এব" ১৮৫০৩ লালের 
২১ আইনের দ্বারা! বিস্তারিতহওয়া ১৮৩২ লালের 4 আইনের ৮ ও ৯ ধারা মুনসেফের 
আদালতে উপস্থিতহওয়1 মোকদ্দমায় ও বিষয়ে খাটিবেক। ডিক্রীর পুনবিচারের 
বিষয়ি ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণ সদর আমীন ও সুনসেফের 
আদালতের বিষয়েও খাটিবেক | কিন্তু জান! কর্তব্য যে কোন সদর আমীন অথবা 
মুনসেফের যদি এমত বোধ হয় যে তাহার ডিক্রী প্ুনর্বিচার করণের দরখাস্ত গ্রাহ কর! 
উচিত তবে তিনি সেই বিষযের রিপোর্ট জজ মাহেবের নিকটে করিবেন এব” সদর 
দেওয়ানী আদালতে সেইরূপ দরখ্াস্তের বিষয়ে চলিত আইনে যেং বিধি নিরূপণ 
আছে সেই২ বিধির অনুলারে জজ সাহেব সেইরূপ পুনবিচারের অনুমতি দিতে পারেন 
ইতি । 


৪ ধারা ॥ 


যেং মোকদ্দমীয় সদর আমীন ও মুনসেফের আদালতের কোন উকীল অথবা 
আমলা এক পক্ষ হন সেইং মোকদ্দমার বিচার করিতে এ বিচারকেরদের ক্ষমতা ও 
শক্তি থাকিবেক এব" ২৮৪৩ লালের ৬ আইনের ৮ ধারায় ও ১৮৩১ লালের ৫ 
আইনের ১৫ ধারার ২ প্রকরণে ইহার বিপরীত কিছু থাকিলেও তাহাতে পুতিবন্ধক 
ছইবেক মন) এব ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১1২1৩ প্রুকরণে ও 
১৫ ধারার ২ প্রকরণে স্থান বিশেষের এলাক' ও মুল্যের সঙ্মত্বির বিষয়ে যে বিধি ও 
নিষেধ নিরূপণ আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়! জিলার জজ সাহেব সদর আমীন ও 
সুনসেফদিগকে ১৮১৯ সালের & আইনের ৩০ ধারার ১ প্রুকরণের মোকদ্দম। বিচার 
ও নিষ্পত্বির জন্যে অর্পণ করিতে পারেন ইতি! 


৫ ধারা । 


এই আইনের মধ্যের কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে ১৮৩১ 
সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ২ প্রুকরণে মুনসেফের আদালতে কোনং দলীল 
ইঞ্টাক্প কাগজে না লিখনের বিষয়ে হে বিধি আছে অথবা] মুনসেফের আদালতে 
সাক্ষিদিগকে হাজির করাওণের বিষয়ে যেং বিধি ১৮৪৫ সালের ১৭ আইনের 
২ ধারাতে নির্দি আছে তাহা রদ অথবা কোন প্রকারে তাহার ব্যাঘাত 
হইল ইতি। 


ইঙ্গয়েজী ১৮৫২ লাল ২৬ ষড়বি"শতিতম আইন ! ৩ 


৬ ধার! । 
ভিজ্রী জারী করণের দরখাস্তকারির! যে ডিজ্রী জারী করণের চেফ্টা করে 
তাহার রীতিমত দস্তখৎ্হওয়! এক নকল আপনং দর্খাস্তের পঙ্গে দাখিল করিতে 
পারে এবং এইমত হইলে মোকাদ্দমার আসল রোয়দাদে যে ডিক্রী থাকে তাহার সঙ্গে 
দরখাস্তের এক) করণের আবশ্যক হইবেক না এব” ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ 
ধারার ৭ প্রকরণে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি। 


৭ ধারা। 


গুথমত উপস্থিত ষে মোকদ্দমা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার ২ 
প্রকরণক্রমে সদর আমীনের প্রুতি অর্পণ হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি ১৮১৪ সালের 
২৩ আইনের বিধির এবস এই আইনের বিধির অনুসারে হইবেক | এব ১৮৩১ 
সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার ৩ প্রকরণে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে 
প্ুতিবন্ধক হইবেক না ইতি | 


৮ ধারা । 


এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে এই' 
আইন জারী হওনের সময়ে সদর আম্মীন ও মুনসেফের আদালতে যে কোন মোক- 
দ্রমা উপস্থিত ছিল সেই সোকদ্দমার নিব্্াহের রীতির কোন মতান্তর হঈবেক । কিন্ত 
এই আই'ন জারী হওনের পূর্র্বে যে আইন চলন্‌ ছিল তদনুসারে সেই প্রকার মকল 
মোকদ্দমার নিব্বাহ হইবেক ইতি। 


»৯ ধারা । 


যে আসল ডিক্রী ১৮৩১ মালের ১ আইনের ২ ধারার & প্রুকরণানুলারে 
তূমযুক্ত অথবা উপযুক্ত বিচার করণ ব্যতিরেকে হইফাছে দুষ্ট হয সেই ডিক্রী 
স”শোধনের হুকুম দিবার যে ক্ষমতা ১৮৩৮ সালের ৭ আইনানুসারে জিলা ও 
শহরের জজ সাহেবদিগকে দেওষণ গিয়াছিল তাহা? প্রধান সদর আমীনের পুতি অর্পিত 
সকল আপালের বিষয়ে প্রধান দর আসীনেরদের প্রতিও খাটিবেক ইতি । 


১০ ধারা । 


এই আইন কেবল বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে খাটে এব”, তাহা কেবল 
বাঙ্গল। রাজধানীর চলন আইনের লঙ্গে সম্নর্ক রাখে এমত বোধ করিতে হইবেক ইতি | 
সমাপ্তি । 
এফ জে হালিজে! 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী 
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ইন্রেজী ১৮৫২ সাল ৩২ দ্বাত্রি"শত্বম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রাযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজা 
১৮৫২ সালের ২০ আগ তারিখে নীচের লিখিত ফে আইন জারী করিলেন তাহা 
সর্দ নাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


কোনহং ফৌজদারী অপরাধের জন্যে এদেশীয় কতক আমলারদের ও পোলাী- 
সের আমলারদের নামে নালিশের সুবিদ করণের আইন. | 


যেহেতুক নান স্থানের গবর্ণমেন্টকে এব গবণমেণ্টের অধীন সিরিশ্তা অথবা 
দন্তুরের প্রধান কর্মকারক্দিগকে এই ক্ষমতা দেওযা উচিত বোধ হইয়াছে হে 
তাহারদের তাবে এদেশীয় আমলারদের বা পোলীসের আমলারদের নামে ঘুষ বা 
জবরদস্তী করিয়া টাকা লওন অথবা তসরুফ করণ কিন্বা অন্য কুকষ্মের জন্যে ক্ষতিগুস্ত 
সাপারণ ব্যক্তি কোন নালিশ করিলে বা না করিলে এ গবর্ণমেপ্প্রভৃতি নেই কর্থের 
বিষয়ে নালিশ করিবার শক্তি পান অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


৯ ধারা ॥ 


যখন স্বানীয় কোন গৰর্ণমেণ্টের অব! গবর্মেণ্টের অধ্ধীন কোন সিরিশত। 
কি দস্কুরের প্ুধান কম্মকারকের এমত বোধ হয় যে কোম্নানি বাহাদুরের আদালতের 
এলাকার অধীন এব এ গবর্ণমেণ্টের তাবে কিম্া বিষয়বিশেষে এ সিরিশ্তা অথবা! 
দন্তুরে নিযুক্ত কোন এতদ্দেশীয় আমলার কি পোলীসের আমলার পদধারণের কোন 
সসরে ঘুষ বা জবরদস্তী করিয়! টাকা লওন বা তসরুফ করণ কি অন্য কুকস্্ম করণের কোন 
অভিযোগের সত্যাসত্যতার বিষয়ে সরকারের তরফে তহকীক করণের উপযুক্ত কারণ 
আছে তখন এ গবণমেণ্ট অথ্ব1 পুক্রেক্তমতে এ প্রধান কর্মকারক কোন ফৌজদারী 
আদালতে সরকারের পক্ষে এ এতদ্দেশীয় আমলার নামে নালিশ করিতে পারেন 
অথবা সেই নালিশ চালাইতে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন। এব 
এদেশীয় কোন আমলার কি পোলীসের আমলার নামে ক্ষতিগ্রস্ত কোন সাধারণ 
ব্যক্তি পূর্োক্তমতে এরূপ ফে কোন নালিশ করে তাহ। কোন ফৌজদারী আদালতে 
নির্বাহ করণের ভার এ গবর্ণমে্ট অথবা পুর্রোক্তমতে এ প্রধান কম্মকারক আপনার 
বিবেচনা ক্রমে সরকারের তরফে আপনার উপর লইতে পারেন | " এব*্ং যে. সময়ে 
এ নালিশ করা যায় সেই সময়ে নালিশগুন্ত ব্যক্তি সরকারী কর্মে ' আর ন। থাকন- 
পুযুক্ত উক্ত প্রকার নালিশের বাধা কি হানি হইতে পারিবেক না ইতি | 


হ্‌ ইঙ্জরেজী ১৮৫২ সাল ৩২ দ্াত্রি"শত্বম আইন । 


২ ধারা। 
পরন্ধ জান কর্তব্য ফে কোন কালেকুটর পাহেৰ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেৰ কিন্ত 
কমিস্যনর সাহেবের ন্যন পদস্থ কোন নিমক কি আবকারী কিম্বা! হাসিলের সিরিশ্তার 
কোন দফ্কুরের গ্লুধান কর্মকারক সাহেব যে আদালত কিস্থা বো কি কম্মকারকের 
অব্যবহিত অধীন থাকেন ভাহার অনুমতি ষাবৎ না পান তাবৎ এই আইনানুসারে 
কোন নালিশ উপস্থিত করিতে কিস্বা তদবীর করিতে পারেন না ইতি । 


৩ ধারা। 


ষে কোন কালেকট'র সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জজ সাহেব কিম্বা অন্য 
কার্ধাকারক এই আইনানুসারে কোন আমলার নামে নালিশ করেন বা করান কিম্বা 
এ নালিশের লয্মর্কেএ আমলার কর্মের বিষষে আদৌ কোন তদারক করেন তিনি 
কিন্া তাহার কোন ডেপুটী কি আনিক্টান্ট কিম্বা তাকেদার কার্ধাৰারক এমত কোন 
মোকদ্রমায় বিচারকের কম্ম করিতে পারিবেন না ইতি । 


৪ ধার] 1 


এই আইনের লিখিত কোন কথার এই মত অর্থ করিতে হইবেক নাষে মান্দ্রাজ 
দেশের চলিত ১৮২২ সালের ৯ আইন ও ১৮২৮ সালের ৭ আইন এব ১৮৩৭ 
সালের ৩৬ আইন রদ হইয়াছে কিন্বা অন্য কোন প্রকারে দুব্বল হইয়াছে এব এ 
সকল আইন রেবিনিউ ভিপার্টমেণ্টে ষে কুকস্থেরি ও অপরাধের বিষয়ে খাঁটে সেই 
অপরাধের বিষয়ে সম্পুর্ণ বলবছ্ থাকিবেক ইতি । 


সমাপ্তি | 


জে পি গ্রাণ্ট। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঞঈঈরেজী ১৮৫২ সাল ৩১ এককত্রি্শত্তম আইঈন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উঞরেজী 
১৮৫২ সালের ১৩ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা! 
অর্্ম সাধারণ লোককে জানাইবার নিসিন্তে গুকীশ হইন্রেছে। 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ৯৬ ধারার ১৭ প্রকরণ রদ 
করণের আইন ॥ 


যেহেতৃক যে চোরা কা লুঠকর। সষ্রত্তি দারোগা বা পোলীসের অন্যান্য আমল! 
ধরেন নেই লঙ্নত্ভির মুল্যের উপর এ দারোগাপ্ুভৃতির কমিস্যন পাইবার স্বত্ব থাক! 
উচিত নহে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা? 
বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮১৭ লালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৭ প্রকরণ 
রদ হইল ইতি? 


সমান্তঃ | 


জেপি গ্রা্ট। 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৩৩ ত্রযত্রিশত্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীফৃত গবর্নর জেনরূল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজা 
১৮৫২ মালের ঘ৭ আগ তারিখে নীচের লিখিত ফে আইন জারী করিলেন তাহা। 
সব্্ম সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্লুকাশ হইতেছে । 


যে আদালতে ডিক্রী হয সেই আদালতের এলাকার বাহিরের স্থানে এ 
ডিত্রী জারীর সুগম করণের আইন । 


১ ধারা? 


যে প্রত্যেক ফরিযাদী কোস্্ানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগে 
শ্রীপ্রীঘভী মহারাণীর অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে কিম্বা কোনু 
বিদেশীয় রাজা বা রাজের দেশের মধ্যে ভারতধষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুবের হজুর কৌন্লেলের হুকুমক্রমে স্থাপিত কোন আদালতে ভিক্রী প্রাপ্ত 
হইযাছে এন” সেই আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা প্রবল কিস্থা জারী করিতে 
পারে না! সেই ব্যক্তি কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগে পশ্চাৎ লিখিত- 
সতে তাহা প্রবল অথবা জারী করিতে পারে ইতি । 


২ ধারা? 


যে আদালতে ডিক্রী হইল সেই আদালতে এ ফরিয়াদী এই২ং কাগজপত্র 
পাঈবার দরখাস্ত করিতে পারে বিশেষত এ ডিত্রর এক নকল এব” এ আদালতের 
এলাকার মধ্যে তাহা জারী হয় নাই ইহার এক সর্টিফিকট এব” এ জিত্রী জারী 
করণার্থে যেকোন হুকুম দেওয়] গিয1 থাকে তাহার নকল এব আবশযঠক হইলে 
এ ডিআী এব, জারীর হুকুমের ইঙ্গরেজী ভাষায় এক তরজমা ! যদি এং কাগঙ্গপত্র 
না দেওনের উপযুক্ত কারণ না থাকে তবে এ আদালত এ নকল ও সর্টিফিকট ও 
আবশাক হইলে এ তরজমা তাহাকে দিতে হুকুম করিবেন এব” এ সকল কাগজপত্রে 
এ আদালতের জঙগ বা জজ লাহেবেরদের কোন এক জনের দ্বার! দস্তখ্ হইবেক 
এব" আদালতের মোহরে তাহা মোহর করা যাইবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


যদি এ আদালত এ জিলায় আদৌ মোকদ্দম! শুনিবার ক্ষমস্তাবিশিষউ পুধান 
দেওয়ানী আদালত হন তবে জঙ্গ সাহেব সর্টিফিকটের মধ্যে আপনাকে সেইরূপে 
বর্ণনা করিবেন এব” এ আদালতের ও জিল।র নাম তাহাতে লিখিবেন ইতি ৷ 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৩৩ ত্রয়ত্রিশত্বম আইন । 


৪ ধারী । 

যদি সেই আদালত এ জিলার মধ্য আদৌ মোকদ্দম! শ্রনিবার ক্ষমতাবিশিষট 
প্রুধান দেওয়ানী আদালত না হন তবে এ ডিক্রীর এব” জারী করণের হুকুম হইলে 
তাহার নকল এব জজের সর্টিফিকট এব” তরজম] থাকিলে তাহা অগৌণে জিলার 
আদৌ মোকদ্দম। শ্রনিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট প্ুধান দেওয়ানী আদালতে পাঠান যাইবেক 
এব, এ আদালতের জজ বা জজেরদের সধ্যে এক জন আপনার হাতে দস্তখৎ করণ 
এব”. আদালতের মোহরে মোহর কর! এই মজমুনে এক সর্টিফিকট দিবেন যে যে 
আদণলতে এ ভিত্রী হইয়াছিল সেই আদালতের জজের দস্তখৎ্ এঁ পূর্বোক্ত দলীল- 
দৃন্ভাবেজে দেওয়া গিয়াছে | এব যে জজ এ সর্টিফিকটে দন্ত করেন তিনি এ 
সর্টিফিকটের মধ্যে ইহা] লিখিবেন যে আমি জিলার প্রুধান দেওয়ানী আদালতের 
জজ অথবা জজেরদেরু মধ্যে এক জন এব তু আদালতের এব এঁ জিলার নাস 
তাহাতে লিখিবেন ইতি । 


৫ ধারা । 


ফে জিলার মধ্যে এ ডিক্রী কর! গিষাছিল সেই জিলার আদৌ মোকদ্দম। 
শ্রনিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট গ্রুধান দেওযানী আদালত যে সকল নকল ও তরজমা ও 
সর্টিফিকট দেন অথবা যে সকল নকলপ্ুভতি তাহার নিকটে পাঠান যাষ তাহণ যে 
জিলায় ফরিয়াদী ডিক্রী প্রবল কি জারী করিতে চাহে নেই জিলার আদৌ মোকদ্দম। 
শ্তনিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট প্লুধান দেওয়ানী আদালতে এ পুথমোক্ত আদালতের দ্বার? 
অবিলম্থে পাঠান যাইবেক ! এব” ষে আদালতের এলাকাধ তাহা জারী করণের 
মানন থাকে তাহা যদি কোন রাজধানীর সুগ্সিম কোর্ট হন তবে এঁ নকলপুভূতি এ 
আদ্শলতের পুথনটরি সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক |) এব. এ আদালত সেই 
ডিক্রীর অথব1 ভিক্রী জারীর হুকুমের কি তাহার নকলের কিস্বা তরজমণ থাকিলে 
তাহার অথবা? কোন আদালতের মোহর বা এলাকার কিম্বা জঙ্গের দন্তখতের বিষয়ে 
পুমাণ না? লইয এ নকল দলীল নথীর শামিল করিবেন? কিন্তু যে আদালতে এ 
দলীল পাঠান যায় মেই আদালত যদি কোন বিশেষ বিষয়প্রযুক্ত তাহার প্রমাণ চাহেন 
তবে তাহা তলব করিতে পারেন এবং এঁ বিশেষ বিষয় এক হুকুমনামাতে নিদিষ্ট 
করিয়। লিখিতে হইবেক ইতি । 


৬ ধারা? 


ডিত্রীর অথবা! ডিত্রম জারী করণের হুকুমের নকল পুর্রোক্তমতে প্রুৰল কি 
জারী করুণার্থে যে আদালতে পাঠান যায় মেই আদালতে তাহা নথীর শামিল কর? 
গেলে এ আদালতের ভিক্রী অথবা ডিক্রৌ জারীর হুকুস হইলে যে ফল হইত তাহার 
তন্নিমিত্তে সেই ফল হঙবেক এবস, সেই আদালতের দ্বারা প্রবল অথবা জারী হইতে 
পীরে কি তাহ্যর তাতে যে কোন আদালতকে তাহা গ্ুবল বা জারী করণার্থে 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৩৩ ত্রয়ত্িশত্তম আইন! ৩ 


হুকুম দেওয়া যায় সেই আদালতের দ্বারা তাহা প্লুবল অথবা জারী হইতে 
পারে ইতি! 


৭ ধারা । 


উক্ত কোন আদালতে যখন পূর্বোক্ত অন্য কোন আদালতের ডিক্রী জারী 
অথবা প্রবল করণের দরখাস্ত দেওয়া যায় তখন যে আদালতে এ দরখাস্ত কর। যায 
বা অপণ হয় মেই আদালত সেইরূপ গতিকে আপনার ফে বিধান ও কার্যোর রীতি 
থাকে তদনুলারে তাহা প্ুবল অথব। জারী করিবেন! এব এই শেষোক্ত আদালত 
এ ভিত্রী প্ুবল বা জারী করণেতে যে সকল অন্যায় কি বেদীড়। কর্ম হয তাহা বিচার 
করিয। তাহার দওড করিবেন এব* এ ডিভ্রী প্ুবল কি জারী করণেতে যে সকল 
ব্যক্তি হুকুম না মানে কিস্থা বাধকৃতা করে তাহার! এ ভিত্রী এ শেষোক্ত আদা- 
লতের দ্বার করা গেলে যেরূপ হইত নেইরূপে এ শেষোক্ত আদালতের দ্বারা দণ্ডনীয় 
হইবেক ইতি। 


৮ ধারা? 


কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে সৈন্যসম্র্কীয়ি যে কোন কোর্ট রিক্লেষট 
থাকে অথবা ১৮৪১ সালের ১১ আইনের ১৭ ধারায় ষে কোর্ট রিক্লেষ্টের বিষয উক্ত 
আছে সেই কোর্ট রিকষ্টের যে ডিক্রী নাধার্ণমতে জারী করিতে হয তাহা এই 
আইনের নিদিষ্ট প্রকারে জারী হইতে পারে । কিন্তু যদি খাতক গোরা বাঁ এদেশীষ 
সিপাহী হয় তবে এরূপ কোন ডিক্রী এই আইনানুনারে আসামীকে কযেদ করণের 
দ্বার! জারী হইবেক না) সৈন্যসম্নকাঁয় কোট রিক্েষ্টের ভিত্রী হইলে ডিক্রীর নকল 
ও সর্টফিকট ও তরজমা থাকিলে তাহা সৈন্যের ছাউনি কি শিবিরে যে মেনাপতি 
সাহেবের কর্তৃত্ব থাকে তাহার দ্বারা দস্তথৎ্থ হঈবেক এব” তিনি আপনাকে সেইরূপ 
বর্ণনা করিবেন এব" এ ডিক্রীর কিম্বা সেই সেনাপতি সাহেবের দন্তখৎ্ কিস্বা 
তৎ্পদে নিযুক্ত থাকনের কিম্বা এ আদালতের এলাকার কোন প্রমাণের আবশ্যক 
হইবেক না| কিন্তু যে আদালতে এ দলীল পাঠান যাষ সেই আদালত যদি 
কোন বিশেষ বিষয়প্রযুক্ত তাহার কোন প্রুমাণ চাহেন তবে তাহা তলব 
করিন্তে পারেন এবস এ বিশেষ বিষর এক হুকুমনানাতে নির্দিষ্ট করিয়ু! লিখিতে 
হইবেক ইতি । 


৯ ধারা। 
সুনসেফের আদালতের কোন ডিত্রী আথব। নৈন্যমল্প্কীত কোন কোর্ট রিক্কেষ্টের 
ডিক্রী এই আইনানুসারে জারী করণের দরখাস্ত শাদা কাগজে লেখা! যাইতে পারে 
ইতি | 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৩৩ ত্রয়ত্রি্শন্তম আই 1 


১০ ধারা। 
এই আইনানুনারে কোন ডিক্রী জারী বা প্রুবল করণের হুকুম এ হুকুমকরণিযা 
আদালতের দ্বাবা আদৌ হইলে যেরূপ হইত সেইরপে তাহার উপর আপাঁল হইতে 
পারে ও নেই আপালের বিষষে সেইরূপ নিষম ও বিধান খাটিবেক ইতি । 


১১ ধার! । 


এই আইনের মধ্যে “ডিজ্ী? এই কথা কোন দেওয়ানী মোকদ্দম) বা কার্ষোর 
ভিক্রী বুঝায় এব কোন দেওয়ানী মোকদ্দম। বা কার্ধ্যর চূড়ান্ত ডিক্রী বা হুকুমও 
বুবায। “ফরিযাদী” এই কথী যে কোন ব্যক্তি এ ডিত্রীক্রমে মোকদ্দমা করিবার 
স্বন্ব রাখে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবেক। পুপলিঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গ ও বুঝা ইবেক এক বচনে বনু 
বচনও বুধাইবেক ইতি | 


মানত | 


জেপি গ্লান্ট। 
ভারতবর্ষের গবর্মেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্জরেজী ১৮৫৩ সাল ২ দ্বিতীয় আমন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরুনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উত্জরেজা 
১৮৫৩ মালের ৪ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহা নর্্ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকীশ কর] যাইতেছে । 


ভূম্যধিকারি কি তাহারদের গোমাশ্তা অথব সরবরাহকারের্দের যে সরকারী 
ও পোলীসের কার্ধয নির্ধাহ করিতে হয় ও যে নর্কারী খরচ দিতে হয তৎ্সম্মর্কে 
এদেশীয় লোকের। যেং আদালতের অধীন আছে শ্রীমতী মহারাণীর্‌ সকল প্রজার 
সেইঈং আদালতের অধীন হওনের যোগ্যতার বিষয়ে যে সন্দেহ আছে তাহা ভঞ্জনের 
আইন? 


ঘেহেতুক ১৮৩৭ সালের ৪ আইনের শক্ত্যনুলারে শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর কোন 
প্রজা কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগে ভূমি সম্নত্তি অথব। ভূমিনপক্রান্ত 
কোন লাভ চির কাদলর জন্যে কিম্বী কোন মিষাদের নিমিত্তে পাইতে ও দখল করিতে 
পারেন, এবস যেহেতুক এ ভূমি দখল করণমম্নরে বে নকল সরকারী ও পোলীসের 
কার্ধ্য করিতে হয তাহা করাগুণের কিম্বা এ ভূমির উপর কি তৎ্সম্নকে যে সরকারী 
খরচ ও কর দেষ হয তাহা দেওযাঁইবার বিমযে এতদ্দেশীঘ লোকেরা যে আদালতের 
অধীন আছে শ্্রীপ্ীমতী মহারাণীর যে সকল গু ভূমিসম্নত্তি অথবা ভূমিসস ক্রান্ত 
কোন লাভ প্রাপ্ত হন কি দখল করেন অথব1 এ লম্মত্তির মোগ্তারী কি সরবরাহ 
কার্ধয করেন তাহারাও নেই আদালতের অধীন কি না এই বিবষে লন্দেহ জন্মিবাছে, 
এব যেহেতুক ইহা যথার্থ ও উচিত আছে যে ফে সকল ব্যক্তি এ ভূমিনন্নত্তি দখল 
করিতে অথবা তাহার গোমাশ্তাগিরী কি সরবরাহ কর্ম করিতে উচিত বোধ করেন 
তাহার এ ভূমিস্ক্রান্ত যে সকল সরকারী ঝুকী ও কার্ধ্য আছে তাহার বিষ্যে দাযী 
হন এব, তাহা করিতে ক্রুটি বা অস্বীকার করিলে এদেশীয় লোকেরা যে অব্দালতের 
আধীন আছে দেই আদালতের অধীন হন, অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম ও 


নির্দিষ্ট হইল। 
৯» ধার) । 


উক্ত দেশের কোন ভাগে যে কেহ কোন ভূমিসঙ্নত্তির বা! তুসিনঙ্নকর্ণয় কোন 

লাভের, চির কালের জন্যে বা কোন মিয়াদের নিমিত্বে, স্বামী বা] দখ্ীলকার কি 

ইজারদার হন অথব। এরূপ কোন সম্নত্তির গোমাশ্তা বা সরবরাহকার হন, তিনি এ 
তে 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ২ দ্বিতীয আইনশ্‌ 


সম্পত্তির স্বাণী কি দখ্ীলকার অথবা তাহার গোসাশ্তা কি পরবরাহকার স্বরূপ, যে 
কোন সরকারী খরচ বা করের কিম্বা পৌলীননপ্ক্রান্ত বানিমক কি আফীনের রাজস্ব 
সণ্ক্রান্ত কোন কার্ধ্যের বা সরকারী কোন কার্ধে)র বিষিয়ে দায়ী হইতেন, সেই সর- 
কারী খরচপ্রুভৃতির দায়হইতে আপনার জন্মস্থান বা ৰ*শপ্রযুক্ত মুক্ত হইবেন 
নাইতি। 


২ ধারা! 


যে ব্যক্তি এরূপ কোন সরকারী খরচ কি কর নাদেন অথব। পূর্বোক্ত কোন 
কর্তব্য কার্ধয না করেন কিস্বা তাহা করণেতে ত্রুটি কি কুকর্ম করেন এঈমত প্রত্যেক 
জনের যেখানে জন্মস্থান হউক বা তিনি যে ৰশয হউন তিনি এদেশজাত ব্যক্তি 
হইলে যে আইন ও নিবম ও কার্ধ্য ও আদালতের অধীন হইতেন মেই আইনপ্রুভ- 
তির অধীন হইবেন হাতি? 


জেপি গ্রাণ্ট! 
ভারতব্ষের গবণমেণ্টেত্ু সেক্রেটারী । 
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ইজরেজী ১৮৫৩ সাল ৬ ষ্ঘ আইন 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নরু জেনরল বাহাদুর হজর কৌন্সেলে ই্জরেজা 
১৮৫৩ মালের ১৫ আগপ্সিল তারিখে নীচের লিখিত মে আইন জারী করিলেন 
তাহা সর্্ঘ সাধারণ লোককে জানাইবার্‌ নিমিত্তে গ্ুকীশ হইতেছে । 


মালপ্তজারীর বাকীর বিষষের অরাসরী মোকদ্দমা এব, পান্তনি ভালুক ও বিক্রষযোগ্য 
অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খীজানার বিষষে সরাসরী ডিক্রী জারী 
করণার্থে ভূমির নীলামের বিষয়ি আইন ! 


যেহেতুক বার্জল। দেশের চলিত ১৮৩১ মালের ৮ আইনানুলারে মালগ্ুজারীর 
বাকী অথ্বখ তাহ] অন্যায়েতে তহলীল করণের বিষযি সরাসরী সৌকদমা অথবণ 
দাওয়ার শ্ুন্নি ও নিষ্পন্তি করণ্রে ভার জিলা অথবা শহরের জজ সাহেবের স্থান- 
হইতৈ উঠাইব) লওযা গেল এব”. নান! দিলার ভামির মালওুঞ্ারীর কালেক্টর 
সাহেবের প্রতি অর্পণ হইল | এব বেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের 
৭ আইনের দ্বারা এ দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইন এন" ১৮২০ সালের 
১ আইনক্রমে পন্তনি তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অনয২ অধিকারের নীলাম করণের ভার 
এব্* এ নীলামের পৃর্দে অথবা তৎ্সম্সর্কে অন্য যেং কর্ম করিতে হয তাহা করণের 
ভার ভূমির সমালগ্তজারীর কালেক্টর কি ডেপুণ্ী কালেক্টর সাহেবকে কিস্বা। এ 
কালেকুটর অথবা ডেপুটী কালেক্টরের প্রুধান আসিষ্টাপ্ট সাহেবকে অর্পণ হঈল 
এব এ আইনের নির্দিষমতে আপীল হইতে পারিত ! এব যেহেতুক শ্বাজানার 
বিষদ্ধি নরাসরী ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি নীলাম করণের যে ক্ষমতা ইহার পূর্বে দেও- 
যানী আদালতের জজ সাহেবের প্রতি ছিল দেই ক্ষমতা ১৮৩৫ সালের ৮ আইনানু- 
নারে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের প্রতি অপণি হইল এব". এঈমত হুকুম 
হইল যে ১৭৯৯ লালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণানুলারে খাজানার বাকী 
উসুল করিবার নকল নীলাম কালেক্ট'র সাহেব কি তাহার ডেপুটী সাহেব কি তাহার 
রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিফটাপ্ট সাহেবের ছার! নির্ধাহ হইবেক এব” জিলী অথবা 
স্থামীয় আদালতের কাঁছারীতে এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ইশ্তিহার- 
আরাম! লটকাইয়। এ প্রকার নীলামের বিষয়ে দশ দিবসের এত্তেল৷ দেওয়1 যাইবেক | 
এব যেহেতুক ৯৮৫০ সালের ২৫ আইন এব ধাজল। দেশের চলিত ১৮৩২ সালের 
৭ আইনের ১৬ ধারার ১ প্ুকরণের দ্বারা মতার্তরহওয়া এব শ্রী ১৮৫০ সালের 
হ৫ আইনের দ্বার) পরিবর্তহওয়া ৰাক্গল। দেশের চলিত ১৮১৯ লালের ৮ আইনের 

ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ৬ ষ্ঠ আইন | 


ঈ ধারা ১৮৩৫ সালের ৮ আইনানুসারে হওয় নীলামের বিষয়ে খাটান' বিহিত 
হইয়াছে । এবং যেছেতুক যে গতিকে কোন এক কালেকটর সাহেবের জিলা অআথব! 
অন্য প্লুদেশে স্কিত ভূমি এক সম্পূর্ণ মহালের অসশ হয় এব” সেই সসুদ্য হালের 
মালগ্তজারী অন্য জিলা ব1 প্রদেশের কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া যাষ মেই গতিকে 
উত্ত লকল আইনের দ্বারা ষে ক্ষমতা নিবর্তপরিবর্ত হইল সেই ক্ষমতানুলারে কাহার 
কার্য করিতে হইবেক এই বিষষে লন্দেহ জন্মিতে পারে অতএব এ সকল সন্দেহ 
ভঞ্জনার্থে এব”, আরে! যে গতিকে ভূমি কোন স্বাধীন ডেপুটী কালেকুটর সাহেবের 
জিম্মায় করা প্রদেশের মধ্যে থাকে এব”, যে গতিকে পত্তনি তালুকের অথব! অন্য 
অধিকারের এক মোট খাজানা ধার্ধ্য আছে কিন্তু, সেই উমি দুই বা ততোধিক 
কালেকটর সাহেবের এলাকার মধ্যে আছে মেইং গতিকে এ ক্ষমতানুসারে কার্য্য 
করিতে কোনহ কম্মকারকের শক্তি আছে তাহা নির্ণঘ করণার্থে এব ইহার পুব্ছে 
সেইরূপ ষে কোন নিষ্পত্তি কি ভূমির নীলাম হইয়াছিল তাহ] অপ্রকৃত জিলার 
কম্মকারকের দ্বারা হইয়াছে বলিয়া অসিদ্ধ জ্ঞান না হওনের জন্যে নীচের লিখিত- 
মতে হুকুম হইল! 


১ ধার! ! 


যে ভূমির উক্ত প্রকারে কোন নীলাম হয় তাহা অব" যে ভূমির খাজানার 
বিষয়ে উক্ত প্রুকার মোকদ্দমা হয় সেই সকল ভূমি যদি একি কালেক্টর সাহেবের 
এলাকার মধ্যে থাকে তবে এ কালেকটব্রীর কালেকট'র সাহেব এ নীলাম নির্ক্হ 
করিবার অথবা এ মোকদ্দসণ শ্রনিবার ও নিষ্পন্তি করিবার উপযুক্ত কালেকটর্‌ হন 
যদি কোন তালুক ব! অধিকারের জমী দুই বা ততোধিক কালেক্টরীর মধ্যে থাকে 
কি্থা যদি দুই বা ততোধিক কালেক্টরীর মধ্যস্থিত কোন ভূমি একি পাউা,আথবা 
বন্দোবন্তত্রমে কি মোট একি জমাক্রমে ধার্য হইয়াছে তবে বে কালেক্টর সাহেবের 
কালেকুটরীর মধ্যে এ ভূমির অধিকাণ্*শ থাকে সেই কালেক্টর দাহেব এ তালুক কি 
অধিকার অথবা সেইরূপ ভূমির শীলাম নিব্ধাহ করিবার উপযুক্ত কালেকটর হান' 
এব তাহার বাঁবৎ কোন বাকী খাজানার অথব] তাহা? অন্যায়েতে তহসীল করণের 
বিষয়ে কোন দরাসরী মোকদ্দমা হইলে তাহাও তিনি শুনিবেন ও নিষ্পত্তি করিবেন 
ইতি । 


২ ধারা। 


পূর্বোক্ত কোন ক্ষমতানুসারে কার্ধয করিতে ষে কালেকৃুটর সাহেবের নিকটে 
দরখাস্ত কর? যায় যদি আপনার কালেক্টরীর মধ্যে সেই ভূমি কি তাহার অধ্বিকাস্শ 
থাকনের বিষয়ে তাহার কোন লন্দেহ হয় তবে তিনি যে বোর্ডের অধীনে থাকেন মেই 
বোর্ডের'হুকুম পাইবার জন্যে তথায় সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন এব যদি এ 


ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ৬ ষ্ঠ আইন ও 


বোর্ড ভাহাকে সেই বিষষ নির্বাহ করিতে হুকুম করেন তবে এ হুকুম তাহার 
এলাকার বিষযে চূড়ান্ত হইবেক ইতি। 


৩ ধারা! 


এই আইনের মধ্যে “ কালেকটরী"” এই কথা যে জিলা অথবা অন্য গুদেশে 
কালেক্টর নিযুক্ত হন তাহা বুষাইবেক এব” এ জিল1 অথবা প্রদেশের সীমার 
বাহিরে যে কোন ভূমি থাকে তাহা এ কালেক্টরীর কালেক্টর সাহেবকে যে মহা- 
লের মালগুজারী দেওয়া যায় তাহার এক অস্পশ হওনপ্রযুক্ত এ কালেক্টরীর 
সধ্যস্িত আছে এইমত বোধ হইবেক না ইতি | 


৪ ধারা? 


কালেকটর সাহেব আপন কালেকৃটরীর মধ্যে হে প্রুকারে ও বেপর্ধ্যন্ত কালে- 
কটরের ক্ষমতাসতে কার্ধ্য করিতে পারেন স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবও নেই 
প্রকারে ও সেঈ পর্য্যন্ত আপন ডেপুটী কালেকুটরীর সধ্যে কালেকুটরের যে ক্ষমতা 
ও এলাক প্রাপ্ত হন তদনুলীরে কার্ধয করিতে পারেল | এবন এ ক্ষমতা ও এলা- 
কার কার্ধ্য সম্পকে তাহার ডেপুটী কালেকুটরী এক কালেক্টরী স্বরূপ জ্ঞান হইবেক 
এব” তিনি এই আইনের অর্থের মধ্যে কীলেকটর জ্ঞান হইবেন ইতি | 


ও ধারা 


গবর্ণমেন্ট যে কার্য্যকারককে কালেকটরের অধীন না হইয়] ডেপুটী কালে- 
কটরের কর্ম করিতে নিযুক্ত করেন, তাহার কাছারী মালগুজারী আদারের কাছারী 
হউক কি না হউক, তিনিই স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর ॥ গবর্ণমেন্ট যে সীমার সধ্যে 
কোন'স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবকে কম্ম করিতে আজ্ঞা করেন তাহাই ডেপুী 
কালেক্‌টরী হয় ইতি। 


৬ খারা 


পূর্বোক্ত আইনমতে যখন কোন স্বাধীন ডেপুটী কালেকুটর সাহেবের দ্বার! 
মালাম হইবেক্‌ তখন উক্ত আইনমতে কালেক্টর লাহেবের কাছারীতে যে কোন 
এন্েলা লটকাইবার হুকুম আছে তাহা ডেপুটী কালেকুটর সাহেবের কাছারীতে 
লটকান যাইতে পারে ইতি | 


৭ ধারা! 


স্বাধীন ডেপুটী .কালেকটর সাহেবের কাছারী আপন জ্ঞেুটী কালেকটরীর 
মধ্যে যে কোন স্থানে থাকে কি করা যায় তিনি আপনার ডেপুটী কালেক্টরীর কোন 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ৬ ষ$ আইন ॥ 


আণ্ঞশের উপর আপনার প্রতি অপিতি ক্ষমতানুসারে খোল] কাছারীতে কার্ধ্য করিতে 
পারেন ইতি । 


৮ ধারা! 


পূর্বোক্ত আইনক্রমে যে কোন এন্তেলা জিলার আদালতের কি স্থানীয় আদা- 
লতের কাছারীতে ইশ্তিহারনামা লটকাওনের দ্বারা! দেওয়া যাউবার হুকুম আছে 
সেই এন্েল। ষে ভূমি নীলাম হইবেক তাহা কিন্বা বিষয়বিশেষে তাহার অধিকাণংশ 
যে জিলার আদালতের কি স্থানীয় আদালতের এলাকার শামিল থাকে সেই আদা।- 
লতে লটকান যাইবেক ইতি । 


এ ধারা) 


এই আইন জারী হইবার পূর্বে পুর্জো্ত কোন আইনানুপারে অথবা পুর্ঘোক্ত 
আকৃট অনুনারে পুব্বোক্ত কোন কাব্য নির্বাহ করণেতে যে কোন হুকুম কি নিষ্পন্তি 
কি নীলাম হইয়াছে তাহা যে কালেক্টর কিন্থা ডেপু'টী কালেক্টর সাহেৰ কিম্বা অন্য 
কর্মকারক করিয়াছেন তিনি উপযুক্ত জিলার কাঁলেকৃটর কি ডেপুটী কালেক্টর কিন্ত 
কম্মকারক ছিলেন না বলিয়। কিম্বা যে কাছারীতে এ নীলামের এক্তেল। দেওয়া গিয়?- 
ছিল নেই কাচ্ছারী উপযুক্ত জিলার কাছারী ছিল না বলিবা তাহার বিষষে কোন 
বিবাদ হইতে পারিবেক না ও তাহা আসিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না| কিন্তু যদি এই আইন 
জারী হওনের পুর্রে এ হুকুম কি নিষ্পত্তি কি শালামের সিদ্ধতার বিষয়ে আপন্তি 
করণার্থে মোকদ্দমার কার্ধ্য আরপ্ত হইয1 থাকে তবে সেই বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে 
ও তাহা অসিদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে ইতি ॥ 


৯০ ধারা] । 

১৮৫০ সালের ২৫ আইন এব বীঙ্গল1 দেশের চলিত ১৮৩২ পালের ৭ 
আইনের ১৬ ধারার ১ প্রুকরণ যেপর্ষ্যন্ত এ ১৮৫০ সালের ২৫ আইনের দ্বার। পরি- 
বর্তন না হইয়াছে সেইপর্য্ন্ত এ ১ প্রুকরণের দ্বারা মতান্তরকরা বাঙ্গল। দেশের 
চলিত ১৮৯৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধার] ১৮৩৫ পালের ৮ আইনানুলারে নকল 
নীলামের বিষয়ে ইহার ছার! খাটান গিয়াছে ইতি। 


নমান্তঃ। 


জে পি গ্রান্ট! 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


এ০হনে 750৪ 180)৭5 2382870167 77075910807, 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ৭ সপ্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরূল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঞ্জরেজী 
১৮৫৩ সালের ১৯৫ আগ্লিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহা সন্্ম নাধারণ লোককে জানাইবার নিসিত্তে প্ুকাশ হইতেছে । 


চডাউ করণ এব বলপুর্বক প্রবেশ করণ ও বলপুব্দক যে ক্ষতি ফেলোনি না 
হষ এমত অন্য প্রকার অপরাধ করণের মৌকদ্দসাঁয় ভূতীয় জর্জ বাদশাহের ৫৩ 
বসরীয় আইনের ১৫৫ অধ্যাবের ১০৫ পরারানুসারে মাজিষ্ট্েট সাহেবেরদের থে 
ক্ষমত] আছে তাহ] বুদ্ধি করণের আইন | 


যেহেতুক তৃতীয় জর্জ বাদশাহের অধিকারের ৫৩ ৰঘসরে জারীহওয়া আইনের 
বারা অন্যান্য বিষয়ের মগ্র্যে ইহারে। হুকুম হইয়াছিল যে ভারতবর্ষকিম্বা এ আইনের 
মধ্যের নিদিষ্ট সান এব”, কলিকাতা ও সান্দ্রাজ ও বোস্বাই শহরের বাহিরের স্থান" 
নিবাপি ভারতবর্ষজাত কোন লোকের উপর কিম্বা! তাহার সল্পত্তির উপর ব্রিউনীর 
কোন প্রুজাকর্তৃক কোন চড়াউ কিম্বা বলপুক্বক প্রবেশ কিম্তা ফেলোনি না হইমা 
ব্লপুর্্ক অন্য কোন ক্ষতি হইয়াছে কথিত হইলে ভারতবর্ষজাত এ ব্যক্তি এ কথিত 
অপরাধী যে জিলাতে কি প্রদেশে বাঁস করে কিন্া এ অপরাধ যে জিলার কি প্রুদেশের 
মধ্যে হইক্লাছে তাহার মাজিজ্্রেট সাহেবের নিকটে এমত চড়াউ কি বলপুব্বক প্রবেশ 
কিম্বা ফেলোনি না হইয়া বলপুব্ৰক অন্য ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে পারে এব 
তাহার বিষয়ে এ মাজিস্রেট সাহেবের এ আইনের নিদিষ্ট শক্তি ও হুমতা থাকিবেক | 
এবঞ যেহেতুক ভারতবর্ষের মধ্যনিবাসি ভারতবর্ষজাত লোকেরা উক্ত আইনের 
পূর্রোক্ত বিধানমতে নালিশ করিলেও আপনারদের জন্বস্থানের বিষযে প্রমাণ দিতে 
অক্ষম হওয়াগ্যুক্ত এ আইনানুনারে তাহারদের প্রতিকার পাইবার বাধ! হইতে 
পারে. এবং যেহেতুক উত্ত কলিকাত1 ব1 মান্দ্রাজ শহর কি বেোস্বাই কি কোলাবা 
উপদ্বীপ অথবা পুলোপিনাঙ্গ কি সি"হপুর বা মালাকার বসতির স্থানভিন্ন কোক্সানি 
বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যের কোন স্বানে ভারতবর্ষজাত হউন বাঁ না হউন: 
কোন ব্যক্তির কি তাহার সলগ্নত্তির উপর যে চড়াউ কিস্থা ৰলপুর্্ক প্রবেশ কিন্বা 
ফেলোনি না হইয়! বলপুর্্ক অন্য যে কোন প্রকার ক্ষতি করা! যায় তাহার বিষয়ে 
১৮৪৩ সালের ৪ আইনের দ্বার সশোখিত উক্ত আইনের পুর্ছোত্ত্ত বিধান খাটান 
বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


হ্‌ ইজ্রেজী ১৮৫৩ সাল ৭ সপ্তম আইম 1 


৯ ধারা। 

তৃতীষ জর্জ বাদশাহের ৫৩ বগ্সরীষ উক্ত আইন এব ১৮৪৩ সালের ৪ 
আইনের বিধান যেপর্শ্যন্ত ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির কি তাহার সম্পত্তির উপর 
চড়াউ কি বলপুর্্ধক প্রবেশ করণের কিম্াী ফেলোনি না হইয1 বলপুর্্ক অন্য প্ুকার 
্ষতি করণের বিষষে খাটে সেইপর্য্যন্ত বিস্তারিত হই! উক্ত কলিকাতা বা মান্দ্রীন্গ 
শহর কিম্বা উক্ত বোম্বাই কি কোলাবা উপদ্থীপ অথবা পুলোপিনাঙ্গ কি সি্হপুর 
ব1 মালাকার উক্ত বসতির স্থানভিন্ন কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্য কোন 
স্থানে কোন বরটনীষ প্রজা কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকর্তৃক উত্তর কালে যে কোন চড়াউ 
কিন্বা বলপুব্রক প্রবেশ কিম্বা ফেলোনি না হইয। অন্য কোন প্রকার ক্ষতি কোন ব্যক্তির 
বাতাহার কোন সম্নস্তির উপর করা যায় তাহার বিষষে ইহার দ্বার] খাটান গেল 
ইতি ৷ 


২ ধারা । 


কোন জাইউন্ট মাজিঞ্রেট সাহেবের কিন্বা আইঈনমতে সাজিস্্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
অন যে কোন ব্যক্তির ষে প্রদেশে মতা থাকে সেই প্ুদেশের মধ্যে উক্ত প্রকার যে 
কোন অপরাধ উত্তর কালে কর যাষ তাহার বিষযে জিল! কিন্বা প্রদেশের মাজিষ্ট্রেট 
সাহেনের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাক্রমে এ জাইণ্ট সাজিস্রেটপ্রভৃতি আইনমতে 
কার্ধা করিতে পারিবেন ইতি। 


সমান্তঃ 


জেপি গ্রান্ট। 
ভারতবর্ষের গবৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী! 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ৯ নবম আইন ! 


ভারতবষের শ্ীযুত গবর্নরে জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫৩ লালের ২২ আপ্িল তারিখে মীচের লিখিত বে আইন জারী করিলেন তাহা 
অর্ধ সাধারণ লোককে জান্ণাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে ৷ 


১৮৫৩ মালের ৬ আইন স"শোধনের আইন ! 


উহার দ্বার হুকুম হইল যে যে কোন স্থলে বিক্রযযোগ্য কোন অধিকারের 
নীলাম হইবার দরশ্বাস্ত বাঙ্গল] সন ১২৬০ সালের মানের প্রথম দিবসে 
অঙঈণি কর গিয়াছিল অথবা যে কোন স্থলে উক্ত আইন জারী হওনের সময়ে কোন 
মোকদ্দমার কার্ধ্য উপস্থিত ছিল সেইং স্থলে ১৮৫৩ সুলের ৬ আইনের ১1২1৩ 
৪81৫1৬1৭91৮ ধার! খাটিবেক না ইতি । 


সমান্তঃ। 


জেপি গ্রাপ্ট? 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের লেক্রেটারী ! 
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